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প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতে)র ইতিহাস বিষযে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া 
তৎসম্পর্কে আমার যে ধারণ! জন্মিয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে প্রাপ্জলভাবে প্রকাশ 
করিতে আমি প্রয়াস পাইয়াছি। বঙ্গভাষ! কালক্রমে কিন্ধপে পরিপুষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে, তাহার বিবরণ সহজে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে আমি চেষ্টা 
করিষাছি। পরিপূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত দান করা অপেক্ষা, একটা! মোটামুটি বিবরণ 
দিষ। প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের সহিত পাঠকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া! দিতে 
আমি সমধিক যত্ব লইযাছি। এই কারণে ইতিকথ! অপেক্ষা সমালোচনা এই 
গ্রন্থের অধিকাংশ অধিকার করিযাছে। কোন জটিল সমস্যার উল্লেখ করিয়! 
ও উহ্হার সম্বন্ধে সুক্মাতিহ্থক্ম গবেষণা রিয়া! কোনক্ধপ পাণ্ডিত্যের পরিচয দিতে 
আমি কোথাও প্রবৃত্ধ হই নাই। এমন কি, সন-তারিখ লইযাও আমি বিশদ 
আলোচন! করি নাই। সকল বিষয়েই আমি, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সন্বন্ধে 
গভীর গবেধণ! করিয়। ধাহার! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদেরই পদাক্ক 
অন্থসরণ করিষাছি। তবে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে সরল ও সহজভাবে 
নির্দেশ করিতে এবং বিষষবস্তটিকে যথাযথ সাজাইষ। ও গুছাইয়া বলিতে আমি 
যথাসাধ্য যত্ব করিযাছি। এইটুকুই মাত্র আমার কৃতিত্ব । 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের ্রতিহাসিক ক্রম, পৌর্বাপর্য, কাল-নির্ণয়, কবিবৃন্দের 
আবির্ভাব-কালঃ গ্রস্থরচনার সময় ইত্যাদি বিষয়ে আমি প্রধানতঃ ডাঃ 
শ্হনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাষ, ডাঃ শ্রন্্কুমার সেন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
রায় বাহাহর প্রস্থৃতি মাহিত্যরথিবৃদ্দের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছি। কিন্তু যেখানে 
বিভিন্ন মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, সেখানে যেটিকে আমি যুক্তিসঙ্গত মনে 
করিযাছি, সেইটিই লইয়াছি। বিভিন্ন মতের ও নানাবিধ যুক্কিতর্কের 
অবতারণ করিযা! কোনরূপ গভীর আলোচন! করি নাই। 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে আমি মোটামুটি চারি যুগে মানত 
বিভক্ত করিয়াছি--আদি, গোৌঁভীয়, চৈতন্য ও কুষচন্জ্রীয় যুগ ; ও চারিটি 
বিভিন্ন অধ্যায়ে একে একে চারি যুগের কথা বলিয়াছি। প্রত্যেক যুগের 
সৃচনায় একটি ভূমিকাতে এ যুগের বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে দিয়াছি, 
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তাহার পরে, সেই ষুগের প্রসিদ্ধ কবিদিগের জীবন-কথা ও ভীহাদের রচিত 
কাব্যাদির বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি । অনেক স্থলেই আলোচ্য কাব্যাদির 
সুন্দরাংশগুলি প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধত হইযাছে,-যাহাতে এ কাব্যের প্রতি পাঠকের 
চিত্ত আকৃ্ট হইতে পারে। 

সম্প্রতি বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রতি স্বদেশবাসিগণের প্রবল অগ্রাগ দেখা 
দিযাছে, সত্য বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যমালাব সঙ্গে এখনও তাহাদের 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। প্রাচীনকালে কৃত্িবাস, কাশীরাম দাস, কবিকক্কণ, 
ভারতচন্ত্র প্রভৃতি কতিপয প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন-_এইটুকুমাত্র অনেকেই জানে, 
কিন্তু তাহাদের কাব্য ও কবিত্ব বিষষে তাহারা অতি সামাস্তই জ্ঞাত আছে। 
মালাধর বন্দু, বিজয় গুপ্ত, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী, বামেশ্বর 
ভষ্টাচার্য প্রভৃতি যে আবো৷ কত কবি বাঙ্গালা দেশে ছিলেন; কিন্ত ভ্রাহাদেব 
কাব্য-কবিতা৷ বিষষে কোনক্বপ ধারণ! অনেকেবই নাই। আধুনিক বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের স্াষ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহ্ত্যিও যে বিশাল, বিচিত্র ও গভীব কবিত্বে 
পরিপৃ্ণ”_-তাহা! অনেকেই জানে না। চশ্ডতীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙগল প্রভৃতি 
কত মনোহর কাব্য * চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ আদি শত শত গীতিকাব্য ; 
পল্লী-গীতিকা, নাথ-গীতিকা ইত্যাদি কত হৃদযগ্রাহী কাহিনী ; অদ্বৈত, চৈতন্য, 
নবোর্ত প্রভৃতি কত মহাপুরুষের জীবন-কথা ; বিরহ, মিলন, প্রণয, ভক্তি 
বিবিধ ভাবের অসংখ্য কবিতা! বঙ্গভাবতীর প্রাচীন ভাগ্ডাবে সঞ্চিত রহিযাছে ৷ 
এই সমৃদ্ধ অতীত সাহিত্যের সহিত সকলেবই যাহাতে নিবিড পরিচয ঘটিতে 
পারে, সেইদিকেই আমি বরাবর লক্ষ্য রাখিযাছি। এই কারণে বড় বড কবি 
ও তাহাদের কাব্যাদি লইয| আমি বিস্তৃত আলোচন! করিযাছি ; কিন্ত অখ্যাত 
কবি ও নিকৃষ্ট কাব্য বিষযে বিশেষ কিছুই বলি নাই। ছোট-বড সকল কবিব 
উল্লেখ ও পাঠ্য-অপাঠ্য যাবতীষ পুধির বিবরণ দিয়া, আমার আপোচনাকে 
আমি অযথ। ভারাক্রান্ত করি নাই। কিন্ত কোন প্রসিদ্ধ কবি বা কোন বিখ্যাত 
কাব্যের কথা আমি বাদ দেই নাই। 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য-সনবন্বীয বহু গ্রন্থ হইতে উপকরণ এই ইতিহাস-রচনায 
আমি আবশ্যকমত গ্রহণ করিয়াছি । ইহার বহুস্থানে বহু গ্রন্থের বহু বাক্য যথাযথ 
উদ্ধৃত হইয়াছে” যাহাতে ইহা! প্রামান্ বঙগিয়! গৃহীত হইতে পারে। কোন কোন 
বিষয়, আমার নিজের ভাবায় না! বলিয়া, সেই বিষয়ে যিনি বিশেষ পারদশিতাঁ 
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লাভ করিয়াছেন, তাহার ভাষাতেই বলিয়াছি এবং পাদটীকায় ভাহার নাম ও 
গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি। বহু খ্রন্থ অবলম্বন করিয়। আমি এই ইতিহা-রচনাষ 
অগ্রসর হইযাছি, কিন্তু সর্বত্রই দাহিত্যের ধারাটিকে আমি নিজেই অহদন্ধান 
করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই ০৮: ধারাটি যাহাতে পাঠকের চিত্তে 
সুস্পষ্ট হই্য! উঠিতে পারে, তন্নিষিত্ত অনাবশ্বক বিষয় আমি যথাসাধ্য পরিহার 
করিযাছি। এই হেতু এই পুস্তকে সকল খ্রস্থকারেরই পরিচয় পাওয়! যাইবে 
না; কিন্ত বঙ্গবাণীর ধাহার! পরম পুজারী, তাহাদের সাহিত্য-সাধনা ইহাতে 
 প্রৰষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । সাহিত্যের মূল ধারাটি কোথাও উপেক্ষিত 
হয় নাই। 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্ালযের এমএ ও বি-এ পরীক্ষা! দিতে 
এই গ্রন্থখানি যাহাতে পরীক্ষার্থীকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে, সে বিষষে 
আমি যথাসাধ্য যত্র করিয়াছি । এই ইতিহাস-পাঠে বঙ্গীয় ছাত্রবুন্দের অন্তরে 
যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রতি অস্থবাগের সঞ্চার হয়, ও বাঙ্গালীর 
“মাতৃকোষে রতনের রাজি” দেখিবার সাগ্রহ কৌতুহল যাহাতে তাহাদের চিত্তে 
জাগে,_-তাহাই আমি সর্বাস্তঃকরণে কামন। করি। 

এই শ্রন্থখানি লিখিতে আমি এত বেশী গ্রন্থের সাহায্য লহয়াছি যে, 
উহাদের মবগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নয +-খ্রস্থশৈষে মাত্র 
কযেকখানির নাম উল্লেখিত হইয়াছে । এ গ্র্থসমূহের সুবিজ্ঞ লেখকবর্গের প্রতি 
আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞত। সধিনষে নিবেদন করি । 


&ই কাতিক) ১৩৬৪ 
কোচবিহার । 
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শশ্রশ্ঠামাপুজা, 
| গ্রীদেবেজ্্রকুমার ঘোষ । 
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ভঙ্গী--৯০। 


(4%০ ) 
ভরের অগ্ঞযাক্ষ 


৯৪৩২১ 

[১] ভূমিকা--৯৪ 7 শ্রঁচৈতন্ত--৯৫ ; বৈষ্ণব সাহিত্য--৯৮) 
মঙ্গল সাহি্ত্যি--৯৯ ? অন্থবাদ-সাহিত্য--৯৯ | [২] বৈঞ্ব সাহিত্য 
--১। গৌরপদ--১০০ ১ ২। রাধারুষ্$-পদ--১০৫ ১ রাধাকু্$- 
লীলার বিবর্তন--১০৬ ; মহাভারতের শ্রীকষ্--১০৬ + পৌরাণিক 
কষ্--১০৭; পদাবলীর রুঞ্$--১০৭ ; রাধারুষ্--১০৮ ? এশ্বর্য ও 
মাধূর্য--১০৯ ১ রাধাকঞ্চলীলার আধ্যাত্মিকতা--১১০ ; রাধা ও 
ব্রীগৌ রাঙ্গ--১১৪ ১ ঈশ্বর-প্রেম-সাধনার চারি স্তর--১১৫$ প্রসিদ্ধ 
পদকর্তৃবৃন্দ--:১১৬। (১) নরহরিদাস সরকার--১১৮ ; নাগরীপদ-_ 
১২০। (২) দীনচণ্ডীদাস--১২১ ? দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী--১২৩ ; 
প্রথম খণ্ড-১২৪ ১ দ্বিতীয খণ্ড-১২৮ $ দীনচণ্তীদাসের ভাঙা-- 
১৩৬১ দীনচণ্ীদাসের প্রেম--১৩৮। (৩) জ্ঞানদাস--১৪০। 
(৪) নরোত্তমদাস দত্ত--১৪৬$; আ্নিবাস-নরোত্ম-শ্যামানন্দ-_ 
১৪৮) খেতুরীর মহোৎসব--১৪৯। (৫) গোবিন্দদাস কবিরা-_ 
১৪১) অভিসার--১৫৭) নিসর্গ-শোভা--১৬২ ; গোবিন্দদাস- 
পদাবলীর সমালোচনা--+১৬৪; গৌরপদ--১৬৪&। (৬) বলরাম 
দাস--১৬৬। ৩। চরিত-কাব্য--১৭১ $ (১) বৃন্দাবন দাস--১৭৩ : 
চৈততস্ক ভাগবত--১৭। (২) জয়ানন্দ মিশ্র--২০৫ ) চৈতগ্যমঙ্গল-- 
২০৫ ) শ্রীচৈতন্তের তিরোধান-_-২০৮। (৩) লোচনদাস--২০৮ ) 
ঠতন্তমলল-_২০৯) নাগরীভাবের আরাধনা_-২১০; মহাপ্রভূর 
তিরোধানের নূতন সংবাদ--২১২। (৪) ক্ুষ্দাস কবিরাজ--২১২; 
টচতন্চচরিতান্বৃত--২১৭ ১ আদি লীলা--২১৭ ? মধ্য-লীলা--২২১; 
রায় রামানন্দ-মিলন--২২৩ ? দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ--২২৬ ; নীলাচলে 
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প্রাচীন রর যুগ-বিভাগ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পর্যস্ত যত অনুসন্ধান ও গবেবণা 
*ইযাছে, তাহ হইতে সহজেই অন্থমান কর! যায়, বিগত খ্রীগ্রীয় ৰশম শতাব্দীতে 
বঙ্গভাষার উদ্ভব ঘটে, ও তৎপরে বিতিন্ন যুগে বিবিধ পবিবর্তনের মধ্য দিয়া 
ইহ উত্তবোত্বর পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, এবং কালক্রমে ইহার হ্বারা এক বিশাল 
বাঙ্গালা সাহিত্য রচিত হয়। বাঙাল, হিন্দী, আসামী প্রভৃতি ভারতবর্ষের 
ধাবতাধ প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাই সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক 
লোকের মাতৃভাষা, এবং ইহাদের মধ্যে বাঙ্গাল! সাহিত্যই 
সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও স্বিখ্যাত। বাঙ্গাল তাষার এই 
বিবাট সাহিত্য বর্তমানকালে কেবলমাত্র বঙ্গদেশ বা 
ভাবহবষেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া! বহে নাই,_-পৃথিবীর প্রায় সকল মুসভ্য 
দেশে ইহা বিস্তৃত হৃইয়! পড়িয়াছে। ইংলগ্ড, ফরাসী, রাশিয়া আমেরিক। 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও ইদানীং বাঙ্গাল। সাহ্ত্যেব সমাদর দেখিতে পাওয়া 
যাষ। ইংরাজী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যের তুলনায় ইহা এখন আর নগণ্য 
নহে ;আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন যথেষ্ট উচ্চে।”: 
কিন্ত প্বাঙ্গাল! সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবীন 
* সাহিত্যকে লইয়া,২ প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষ কোন স্কান ইহাতে নাই। 
কারণ, বিদেশ তো! দূরের কথা, এই শ্বদেশেরই অনেকের নিকটে ইহা এখনও 
সুপরিচিত নহে। ইহাকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়াই, নবাগত ইংরাজী- 


টি সস সত বস তরাসত 


বক্।লর) সাভিতোর 


সঙ্দর 


সম 


১৪২ ঈহনীতিরমার রি “বাঙ্গাল! ভাবাতত্বের ভূমিকা । 


২. প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যেব প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সাহিত্যকে প্রধানতঃ অবলম্বন কবিযাঃ নবীন বাঙ্গাল! সাহিত্য গড়িয়া উঠে। 
টিয়ার কার তাই, ইহাব সম্বন্ধে সবিশেষ না জানিলেও, নকীন 
নররারসাহিা সাহিত্যেব মর্ম-গ্রহণে কোন বাধা জন্মায় না, ববং 
ইংবাজী তাবাষ সুশিক্ষিত হইলে, এই নবীন সাহিত্যের 
অভিনব তাবধার! যখার্থতাবে অস্ভৰ কব! যায়। এতদেশে ইংবাজ-শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, খ্রীষ্রীয় উনবিংশ শতাব্দীব শ্থচনা হইতে, ইংবাজী শিক্ষাৰ 
ংস্পর্শে এই নবীন সাহিত্যেব উত্তব হইতে থাকে । এই হেতু, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে 
ঘবাবা বাঙ্গালা সাহিত্যেব সমগ্র ইতিহাসকে প্রধানতঃ দ্বইটি বিভাগে অি 
সহজেই বিচ্ছিন্ন কব! যায--€১) প্রাচীন যুগ ও (২) নবীন যুগ। ১৮০০ 
্রীষ্টাব্ধেব পূর্ববর্তী বাঙ্জাল! সাহিত্য--প্রাচীন সাহিত্য” ও উহ্াব পবব শী 
কালেব সাহিত্য--“নবীন সাহিত্য" নামে অভিহিত। প্রাচীন সাহিত্যে প্রা 
সকল গ্রস্থই পছ্যে বচিত, আব নবীন সাহিত্যে পদ্ধ ও গগ্য উভয় জাশীষ 
গ্রন্থেই প্রাচুর্য । প্রাচীন যুগে গগ্যতাষাব সাহি্যিক প্রচলন ছিল ন! বলিন্লই 
চলে, কিন্তু নবীন যুগে গ্ভতাষাব অন্থশীলন আশাতিবিক্ত বুদ্ধি পাইতে থাকে । 
এই নবজাত গগ্য-সাহিত্য-সস্ভাবেব দ্বাবাই নবীণ সাহ্ত্যি প্রাচীন সা ত্য 
হইতে বৈশিষ্ট্য লাভ কবে। প্রাচীন সাহিত্যে কেবলমাত্র কাব্য, কবিতা ও 
গীত, আব নবীন সাহিত্যে এইগুলি তো আছেই, তাহাব উপবে আছে নাটব, 
মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও নানা শ্রেণীব বম্য খচপা, 
বিজ্ঞান, দর্শন ও বিবিধ শিল্প-বিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ । কিন্ত মামাদেল এই 
বর্তমান গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রাচীন সাহিত্যেব কথাই আলোচিত হহীন, কাজেই 
নবীন সাহিতেব কথ! এখন এখা'নই থাকুক । 
সংস্কত, ইংবাজী, ফবাসী প্রত্থৃতি স্বপ্রাচীন ভাষাব তুলনায় বাঙ্গাল! ভান! 
তেমন প্রাচীন নহে । এখন হইতে মাত্র এক সহ্জাধিক বৎসব কাল পুর্ব 
তৎকালীন মগধ-প্রচলিত “পূর্বাপ্রা্কত' ভাবা হইতে ইহাব উত্তব হয় ও *শ্রীস্তীয 
৯৫০ সালের দিকে”১ ইহা বিশিষ্ট রূপ ধারণ কবে । ইহাব প্রায় পাচ শত 
বৎসর পব হইতে এই নবজাত বঙ্গভাষাব সাহিত্যিক 
যাঙ্গালার প্রাচীনতদ গ্রন্থ ব্যবহার যথাবীতি আবস্ত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শহাকী 
হইতে প্রাটীদ বাঙ্গালা পুস্তক যথেষ্ট পবিমাণে দেখিতে পাওয়া বাষ, 


আস পি ও  শ ্চিিস  পরপ 


১, ্রীহকুমার সেন, “বালাল। সাহিত্যের ইতিহাস? । 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের যুগ-বিভাগ ৩ 


কিন্ত উহাব পূর্ববর্তী বাঙ্গালা-রচনা নিতান্ত বিবল। দশম শতাব্দী হইতে 
স্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কতিপয় বঙ্গীয় সিদ্ধাচার্যেব রচিত কতকগুলি সুপ্রাচীন 
বাঙ্গালা পদ (বা গীত) ম।এ মহামহোপাধ্যায় হবপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কতৃক 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই গীতগুলি অধুনা “চর্যাপদ' নামে পবিচিত। এই প্টর্যাপদ- 
গুলিতেই অস্কুবোদ্গত বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাচীনহুম নিদর্শন বহিয়াছে |”, 
শাস্ত্রী মহাশয়েব দ্বাব! আবিষ্কত অপব তিনটি অপত্রংশ-তাবায়-বচিত দোহাব 
পুঁথিব সহিত এই চর্যাপ্দগুলি একত্রে “বৌদ্ধ গান ও দৌহা” নামে ১৯১৬ 
রীষটাব্ধে পুম্তকাকাবে প্রকাশিত হয। এই “বৌদ্ধ গান ও লোহা;-ই বাঙ্গালা 
ভাষাব সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ | 
“ত্রযোদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিষা নিঃসান্দেতে 
অহ্মান কব। যাইতে পাবে, এমন এক ছত্র বচনাও আমাদেব হস্তগত হয় 
নি নাই ।”১ এই দীর্ঘ দুইশ বসব কাল ব্যাপিয়া সমগ 
বঙ্গদেশ্বে উপব দ্যা পবস্বাপহবণকাবী বৈদেশিক তুকীঁদ্ব 
নির্মম অভিযান প্রবল ঝডেব মত বহিষা বাধ, এবং উহাব প্রচণ্ড সংঘাতৃত 
তৎকালীন বাঙ্গালা শিল্প, সাভিত্য, সভ্যন্ড| সমস্তই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়! 
বা। অবশেষে প্চতুর্দশ শতাকজীব একেবাবে শেষে যখন বাজা কংস বা 
গুণশ গৌড-সিংহাসন অধিকার কবিলেন, "তখন হইনে বাঙ্গালীব সংস্কত্তি ও 
সাহিত্যেব পুনবত্যুদঘ ঘটিল।”* গ্রীষ্রীয় পঞ্চদশ শ্তাবী হইতে গৌডেব 
সিংহাসনে যে সকল নৃপতি একে একে অধিষ্টান কবেন, তাহাদেব প্রায় 
সকলেবই প্রশ্রষ ও উৎসাহ লাভ কবিষ। বাঙ্গালাব কৰিব! নবোগ্মে বনু 
কাবা-কবিতার্দি বচন কবেন। এই পঞ্চদশ শতাবী হইতেই বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশ অবিচ্ছিন্নভাবে বাড়িষা চলে, এবং ইহাব ইতিহাসও 
এই সময় হইতেই যথাবথতাবে অঙ্গুসবণ কবা যায়। এই হেতু? পঞ্চদশ 
শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে আবেকটি তিন্ন যুগেব সুচনা হয, বল! 
যাইতে পাবে। ইহাব পূর্ববর্তী যুগ-_অর্থাৎ শ্রীষ্টীয় দশম শতা্ধী হইতে 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাবধি কালকে আমবা বাঙ্গাল সাহিত্যে 'আদিযুশ' 
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৯,২১৩ শ্রীহুকুম।র সেন, 'বঙ্গাল। সাহিতোর ইতিস্বাস' | 


৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


নামে অভিহিত করি। এই আদিযুগের অন্তর্গত শুধুমাত্র একখানি গ্রন্থ 
“বৌদ্ধ গান ও দোহা” আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 

ীীয় পঞ্চনশ শতাব্দীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি__বড়ু-ণ্ীদাস। বৃন্দাবন 
দাস; কষ্চদাস কবিরাজ, নরহরি দান প্রভৃতি পরবর্তীকালের বহু প্রসিদ্ধ কবি 
সশ্রদ্ধতাবে চণ্ীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন | বড়ু-চণ্ীদাসের রচিত একটি 
রাধাকঞ্*লীলাত্ক স্ুবৃহৎ কাব্যের সুপ্রাচীন পুঁথি বসম্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লত 
কতৃক আবিষ্কৃত, এবং ১৯১৬ খ্রী্াবে উহা! "শ্রকুষ্চকীর্তন' নামে প্রকাশিত 
হয়। “বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রী্্ীয় ১৪৫০ হইতে ১৫২০-র মধ্যে পু'থিখানি 
অহলিখিত হইয়াছিল ;*১ স্বতরাং মূল গ্রস্থখানি স্বয়ং কবির দ্বার! পঞ্চদশ 
শতাব্ীর প্রারভ্ত কালে রচিত হইয়! থাকিবে । “সম্ভবতঃ খ্রীপ্ীয় ১৪০০ সালের 
পূর্বেও তিনি জীবিত ছিলেন ।”২ প্রাচীনতার দিক দিয়! বিচার করিলে, 
“বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র পরেই শ্রিকষ্কীর্তনের স্থান। “বৌদ্ধ চর্যাপদণ্ডলি 
ছাড়! অদ্যাবধি বাঙ্গাল! ভাষায় লেখা যাহ! কিছু পাওষা গিষাছে, তাহার মধ্যে 
শ্রীরষ্ণকীর্তনের তাষ। প্রাচীনতম 1”৬ বড়,-চণ্ডীদ্াসেব সমসাময়িক ছিলেন 
মিথিলার ত্বুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর. আঙ্মানিক ১৩৫০-১৪৫০ খ্রীঃ || 
তিনি বাঙালী না হইলৈও এবং তাহার রাধাক্রুঞ্জ প্রেমাত্বক পদাবলী মৈথিল 
ভাষায় 'রচিত হইলেও, তাহার পদগুলি বাঙাল! সাহিত্যের অঙগীভূতত হইযা 
গিয়াছে | বাঙ্গালার বহু স্থবিখ্যাত কবি ভাহার অনুকরণ করিয়া স্থমধুব 
বৈষ্কবপদ রচনা করেন এবং 'পদকল্পতরু, “পদামুতসমুদ্র' প্রভৃতি পদ-সংগ্রহ- 
খ্রন্থ-মধ্যে তাহার রচিত বহু পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই কারণে 
বিদ্তাপতিকে আমর! বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত করিয়া লইতে পারি। 
“বড়,-চণ্তীদাসের কিছু পরে কৃতিবাস ওঝার উদ্তব।”* ক্ৃত্তিবাল বাঙ্গালার 
সর্বজনপ্রসিদ্ধ কবি ও তাহার রচিত “রামায়ণ” বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় 
সামগ্রী । প্হার জন্ম খ্রীীয় ১৩৯৯ সালে হইয়াছিল ।”* 

তীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গৌড়েস্বর গণেশের দ্বারা সঙ্গধিত হইয়া 
কৃত্তিবাস তাহার নুপ্রসিষ্ধী “রামায়ণ” রচন! করেন । রাজা! গণেশের পুত্র যন 


১৪ ২$ ৪, & জীনুনীতিকুমান়্ চটে পাধ্যায়, 'বাঙ্গল! ভাষাতত্বের ভূমিকা, ৷ 
৬, জীহ্কুমার লেন, “বাঙাল! সাহিত্যেন্র ইতিস্থাস' । 





শি ০০০০ 








ও হত | ৬ পপ পি 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের যুগ-বিভাগ € 


যুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ও জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্‌ নাম লইয়! গৌডের 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেও, বাঙ্গালার কবিদিগকে ত্তাহার পিতার মতই 
তিনি উৎসাহ দান করেন। বর্ধমানের অন্তর্গত কুলীনগ্রাম নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ 
কবি মালাধর বস্থ গৌডেশ্বর বারবক শাহের নিকট হইতে “গুণরাজ খা” উপাধি 
্ড়ীয হু লাভ করেন, ও তাহার পরবর্তী গৌডেশ্বর সামনুদ্দীন 

ইউনুফের দ্বারা উৎসাহিত হইষা মালাধর “জ্রীকুষবিজয়? 
নামে একখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন (১৪৮৭ শ্বীঃ)। বাঙ্গালার স্বাধীন 
ক্থলতান হোসেন শাহেব রাজত্বকালে (১৪৯৩--১৫১৯ খ্রীঃ) বাঙ্গালা সাহিতোব 
প্রভূত উন্নতি হয | বিজধ প্র, বিপ্রদাস, যশোরাজ খান প্রভৃতি তৎকালীন 
বু কবি তাহাদের কাব্যমধ্যে হোসেন শাহের ভূয়সী প্রশংস! করিযাছেন | 
হোসেনের পুত্র নসরত শাহও বাঙ্গাল! সাহিত্যের পরম উৎসাহদাত! ছিলেন 
বলিষ! শ্রীণ্ডের বিদ্যাপতি ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর উল্লেখ করিয়! গিয়াছেল । 
হোসেনের সেনাপতি পরাগল খার আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বয় একখানি 
'মহাতারত” রচনা করেন। পরাগলের পুত্র ছুটি খানের হচ্ছাক্রমে শ্রকর 
নন্দী মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব বাঙ্গাল! পছ্যে অ্নবাদ করেন । এইক্পে 
গৌভেশ্বরদিগের উৎসাহ ও প্রেরণার দ্বার! শ্রীস্্ীয় পঞ্চদশ শতান্ধবীর বাঙ্গালা 
সাহিত্য গড়িয়া উঠে;_এই কারণে এই শতকটিকে বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
“গৌডীয় যুগ” নামে অতিহিত করা যায়। বড়-চণ্ভীদাসের '্রীকষ্ণকীর্ভন?, 
বিগ্াপতির “পদাবলী? কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ', মালাধরেব কঞবিজয়' ও 
বিজয় গুপ্তের “মনসামজল'__-এই যুগের উল্লেখযোগ্য রচন।। 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের পরম উৎসাহদাত! গৌডেশ্বর হোসেন শাহের রাক্- 
কালের শেষভাগে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্ীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব 
( ১৪৮৬--১৬৩৩ শ্রীঃ) ঘটে। তাহার দেবোপম চরিত্র ও দিব্য জীবনের 
প্রভাবে তৎকালীন বঙ্গগমাজে এক অপূর্ব মহতী প্রেরণা 
জাগিয়া উঠে ;-_বাঙ্গালার ধর্ম, কর্ম, কাবা, কবিতা, 
চিন্তাধারা1 সমস্ত বিষয়েই একটা অভিনব দৃষ্টিতঙ্গী ও প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার 
হয়। ভাহার তিরোধানের পরেও তাহার শিব্য-প্রশিষ্যবৃন্দের দ্বার] এই 
অভিনব ভাবধার! শ্রীত্ীয় সপ্তদশ শতার্ধীর প্রায় শেষাবধি অবিরাম বহিয়া 
যায়। এই হেতু গ্রীষটীয় যোড়শ ও সপ্তদশ শতাবদীন্বয়কে আমর! বাঙ্গালা 


চৈতস্ত যুগ 


৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সাহিত্যের 'চৈতন্ত যুগ* নামে অভিহিত করিতে পারি। চৈতন্য যুগে সমগ্র 
বঙগদেশে সুশাসন, শাস্তি-শৃঙ্খল! ও প্রজার সখ-সমৃদ্ধি প্রতিঠিত হওষায় প্রাচীন 
বাঙ্গাল! সাহিত্য সর্বাপেক্ষ! ফলপ্রহ্থ হয়। এই কারণে ইহাকে প্রাচীন যুগের 
“স্বর্ণযুগ” বা সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বল! যাইতে পারে । শ্বয়ং জগদীশ্বরকে শ্রীচৈতন্তেব 
মধ্যে মানবরূপে প্রত্যক্ষ করিষা বাসুদেব ঘোষ, নরহরি সরকার, ত্রিলোচন 
প্রভৃতি সে যুগের বু তাবুক কবি তাহার অহ্থপম মহিম! লইয| অনেকগুলি 
সুমধুর “গৌরপদ' রচন! করেন। ভাহার দেবস্ুলত চরিত্র-মাহাস্ঘ্যে বিষুগ্ধ হইযা 
বৃন্দাবন দাস, কঞ্দান কখিরাজ, জযানন্দ মিশ্র প্রভাতি সাধূচরিত্র কবিবৃণ্দ 
ভক্তিপ্র,ত চিত্তে তাহার অমুতময জীবনচরিত বিশাল কাব্যাকারে অঙ্কন করেন 
এবং তাহার প্রচারিত অপূর্ব প্রেমধম আশ্রফ করিয়া! জ্ঞানদাসঃ গোবিন্দদাস, 
দীন চণ্তীদাস প্রস্থৃতি প্রতিভাশালী কবিগণ ঈশ্বর-প্রেম-মূলক অপার কবিত্বম 
রাধাকষ-পদাবলী রচন!। করেন। বেঞব সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গাল 
সাহিত্যের অপবাপব বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা দেয় । হিন্দুধর্মান্থযায়- 
ংসার-জীবন-যাপনেব আদর্শ স্বদেশব।সীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার উদ্দেখে 
অনেক সদাশয কবি বাল্ীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত ও ভাগব - 
পুরাণারি বাঙ্গালা পছ্ে 'অন্বাদ করেন । এইগুলির মধ্যে মহাকবি কাশীনাদ 
দাস-বিরচিত “মহাভারত সবিশেষ উল্লেখযোগাঃ ইহ! বঙ্গতাষাব বৃহনম 
মভাকাব্য। পুর্ব যুগের লৌকিক কাহিনী, দেন-দেবী-মহিমা, পুজা-পারধ- 
প্রহতি অবলম্বন করিয়া এ যুগেও অনেকগুলি মঙ্গলকাব্য রচিত হ্য। ইহাদের 
মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর “ত্তীমঙ্গল', কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের “'মলসাব 
তাসান' ও মানিকরাম গান্থুলির “ধর্মমজল” সমধিক প্রসিদ্ধ । 
্রীতীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার কাব্যধার! ক্রমশঃ ক্ষীণ হুইয়। পড়ে। 
এই সময়ে মুরসিদকুলি খ!, সরফরাজ খা, সিরাজদ্দৌল! প্রন্ৃতি অক্ষম নবাবদের 
শিখিল শাসনাবীনে বঙ্গদেশের প্রায় দবত্র ঘোর অশাস্তি ও অরাজকতা বাড়ি 
থাকে। এই হেতু একালে বাঙ্জালা-সাহিত্যের আশাহর্ূপ অহ্থণীলন হইতে 
পারে নাই। কেবলমাত্র নবন্বীপের রাজ। কৃষচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 
কতিপয় বঙ্গীয় কবি কয়েকখানি কাব্য ও কতকগুলি গীত রচন! করেন । এই 
কারণে এই অষ্টাদশ শতাব্দীকে আমর! বাঙ্গাল! সাহিত্যের “কুকচন্ত্রীয় যুগ" 
নামে অভিহিত করিতে পারি। রুষ্ণচন্দ্রীয় যুগে বড় একট উচ্চভ্তরের সাহিত্য 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ুগ-বিভাগ দর 


রচিত হয় নাই। চঠেতন্যধুগের নির্মল তগবস্তক্তির পরিবর্তে অশ্লীল আদিরস 
লইয়া! কতকগুলি “বি্াস্বন্দর”-কাব্য এই যুগে রচিত হয়। সত্যনাবায়ণঃ যী 
দেবী, ধর্মদেবতা, হুর্যদেব ৬ভূতি লৌকিক দেবদেবী লইয়া অনেকগুলি মঙ্গল- 
কাব্য এযুগে রচিত হইলেও, চৈতন্তযুগের মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ইহারা অতীব 
নিক । যোগীশ্বর মহাদেবকে শশ্শ্ামল! বঙ্গপল্লীর দীনদরিদ্র ক্ৃষকর্ধপে 
অস্কিত করিষা একাধিক “শিবমঙ্গল' একালে রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে 
রামেখব ভট্টাচার্য-রচিত “শিবায়ন” কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ এই যুগে 
মাত্র তিনজন বড় কৰি আবিভূ্ত হন ১ _-ধর্মমজল'-রচয়ি তা 
ঘনরাম চক্রবর্তী, “অন্দামঙ্গল+-প্রণেতা রাক়গুণাকর ভারত্ত- 
চন্ধ ও সাধককবি রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের রচিত শ্যাযাসঙ্গীত'গুলি 
বস্ভাষার অমূল্য রত্ব, এগুলি এখনও বহু স্থগাষকের কণ্ঠে সুমধুর সুরে 
গীত হয। 

প্রাচীনকালে বাঙ্গালাদেশে “মাথ-সম্প্রদায় নামে একদল শৈব সাধকের 
আব্নাব হয়। এই নাথ-সন্প্রদাযের গুরুস্তানীয ছিলেন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, 
হািপ। ও কাহ্গুপা। এই চারি সিদ্ধার হাহাপগ্ম্যস্থচক কতিপয় অলৌকিক 
কাহ্না সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা পদ্যে রচিত হয়। এইগুলি 
সাধাণণ'্তঃ “নাথ-সাহিত্য' নামে পরিচিত। এই নাথ-সাহিত্যের অন্তর্গত 
“গাবঙ্গবিজয়' 'মষনাম ভীর গান” ও “গোপী্টাদের সন্র্যাস নামক তিনখানি 
কাবা বিশেষ উল্লেখযোগা । 

বাষবাহাছ্ুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ববঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে 
অনেকগুলি কাহিনীমূলক পল্লী-গীতিক1 সংগ্রহ কবেন। তাহার সম্পাদকতায় 
এইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে “ময়মনসিংহ-গীতিকা” ও 'পুর্ববঙ্গ- 
গীতিকা' নামে প্রকাশিত হয। এই গীতিকাগুলি কোন্‌ সময়ে রচিত হয় তাহ! 
সঠিক নির্ণয় কব যায় না। তবে, কোন কোন গীতিকাষ তৎকালীন বঙ্গপল্লীর 
যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়। যায়, তাহ! হইতে অন্থমান 
হয়, সস্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনবিংশ শন্তা্ীর প্রথমার্ধ কালের 
মধ্যে এই পল্লী-গীতিকাগুলি রচিত হইয়া থাকিবে । 

১৭৫৭ খ্রীষাব্দে চিরম্মরণীয় পলাশী রণাজনে বাঙ্গালার সর্বশেষ শ্বাধীন নবাব 
সিরাক্ুদ্দৌলার পতন হয়। তৎপরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকালেমের 


কুষ্ঠল্দীয যুগ 


৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পরাজয় ঘটিলে, “ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী” নামক ভারতাগত এক ইংরাজ বণিক- 
সম্প্রদায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য লাভ করে। কালক্রমে 
এতদ্দেশে ইংরাজ-শাসন ুপ্রতিষিত হইলে, গ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী 
শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্রতবেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইংরাজী-সাহিত্যের 
সংস্পর্শে আসিয়া মৃতপ্রায় বাঙ্গাল! সাহিত্য সহসা নূতন 
প্রাণ, নবীন তাব ও অভিনব রূপ লইয়! জাগিষা উঠে । 
এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা নৃতন যুগের স্থচন! হয়। এই নবযুগের 
নৰীন লেখকরা! পাশ্চাত্ত্যদেশের হোমার, মিল্টন, সেকৃস্পীয়র, স্কট, বাষবন 
প্রভৃতি স্প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দের অনুসরণ করিয়! নৃতন বাঙ্গাল! সাহিত্য গঠন কবিতে 
প্রবৃত্ত হন। তাহাদের একনিষ্ঠ সাধনার ফলে বাঙ্গাল] সাহিণ্তা অচিরে 
প্রতীচ্যতাবের দ্বারা সমৃদ্ধ হুইয়! উঠে। কিন্ত এই নবীন সাহিত্যে পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের প্রচুর প্রভাব থাকিলেওঃ বাঙালীর জাতীয়তাবই উহাতে '্রাধাস্ত 
লাত করে। যাহা হউক, শ্বদেশীয় ও ইউরোপীয় এই উতভয়বিধ তাবধারা 
ইংরাজ-আমলের কবি-হৃদযে সংমিশ্রিত হইয়! এক অপূর্ব বঙ্গতারতীব উদ্ভব 
হয়। এই নবীন সাহিত্য-সাধকদের মধ্যে প্রধানতঃ মধুস্ছদন দত্ত, বস্ছিমচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থরাজীব দ্বার 
আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্য আশাতীত এশ্বর্যশালী হুইয়! নিখিল বিশ্বসাহিতা- 
সভায় গৌরবময় আসন অধিকার করে। 

সারাংশ--১৮০০ ধ্রীঙ্াবের দ্বার! বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস প্রধানত: 
সুই যুগে বিতক্ত-- 

(১) প্রাচীন যুগ--হরীষ্টায় ১৭ম শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দী । 

(২) নবীন যুগ- শ্রীষ্ীয় ১৯শ শতাববী হইতে অদ্যাবধি । 

প্রাচীন যুগ নিম্নলিখিত*্চারি যুগে বিতক্ত-_ 

(১) আদি যুগ- শরীরী ১৭ম শতাববী হইতে ১৪শ শতাব্দী । 

(২) গোঁড়ীয় যুগ-_্রীছীয় ১৫শ শতাবী। 

€৩) চৈতন্ত যুগ-_ ত্রীতীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দী । 

(8) রুষচন্ত্রীয় যুগ-ত্রীহ্ীয় ১৮শ শতাব্দী । 


গজ ও 22১ পতি 


নবীন যুগ 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
আদি যুগ 
[ শ্বীঃ ১০ম শতাব্ী--১৪শ শতাব্দী ] 


[১] ভূমিক৷ 

প্রাচীন বাংল! কাব্যাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে, ইহ! সহজেই 
অন্থমান করা যায় যে, প্রধানতঃ ধর্ভাবকে কেন্দ্র করিয়া বনঙ্গসাহিত্যের 
উদ্তব ও ক্রমবিকাশ ঘটে | দেশের মধ্যে যখন যে-ধর্ম প্রধান হইয়া উঠিষাছে, 
তখন সেই ধর্মের সারতত্ব আশ্রয় করিয়! সেই যুগের সাহিত্য গভিয়! উঠিয়াছে। 
এইব্পে বিভিন্ন যুগে বিবিধ ধর্মের প্রভাবে বাঙ্গাল! সাহিত্য কালক্রমে বিচিত্র 
রূপ প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্রীয় দশম শতাব্দীতে যখন মাগধী-প্রাকৃত ভাবার অপত্রংশ 
হইতে অভিনব বঙ্গতাষার উদ্ভব হয়, তখন বাঙ্জালাদেশের বছস্থানে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রমার দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপূর্বে শ্রীষ্টীষ বষ্ঠটশতকে ব্রিপুরা 
অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম তথাকার রাজবংশের পোবকত| লাত করে, সগ্চম শতকে 
সমতটের খড়গ বংশীয় রাজারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন, এবং 
অষ্টম শতক হইতে বঙ্গের পালবংশীষ নৃপতিবা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। 
এই স্ুপ্রসিদ্ধ পালবংশের পাঁচশত বর্ষকাল-ব্যাপী রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে 
বৌদ্ধধর্মের সাতিশয় বিস্তার ও সমধিক উন্নতি ঘটে । অতএব এই বোদ্ধ- 
ধর্মের মুগভীর ভাব লইয়! তৎকালীন নবজাত বাঙ্গাল! ভাষায় বহু কাঁব্য- 
কবিতাদি রচিত হয়,-এইক্ধপ শুনিশ্চিত অন্যান করা যাইতে পারে। 
কিন্ত একমাত্র “চর্যাপদ? ব্যর্তীত, এই যুগের আর কোন বাঙ্গাল!-বচনার 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। 

পালপবংশের পরে এতদেশে সেনবংশের বাজত্বকালে ব্রাঙ্গণ্যধর্ষের 
বিস্তার অতিশয় ব্যাপক হইয়া উঠে ও বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ বিশু হইয়া 
পড়ে । সেনবংশের রাজার! সকলেই ব্রাহ্গণ্যধর্মী, তাহাদের রাজত্বকালে 
বহু ব্রাঙ্ধণ বঙ্গদেশে আলিয়া বসতি স্থাপন করে ও অধিকাংশ প্রেজাবৃন্দ 


১০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তাহাদের শিত্যত্ব গ্রহণ করে। এইরূপে রাজা ও রাষ্ট্র উভয়েই বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি বিমুখ হইলে, বাঙ্গালার বৌদ্ধর! ্বদেশ ছাড়িয়া নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি 
পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙ্গালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের 
ঘ্বারা সচ্যোজাত বাঙ্গাল! ভাষাষ রচিত গ্রস্থগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালার 
বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদিষুগের বাঙ্গালা-গ্রস্থ নিতান্ত ছুশ্রাপ্য। 
যাহা হউক, ১৯১৬ শ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে 
গমন করিয়া ও তথাকাব রাজদরবারের গ্রন্থাগার অন্সন্ধান কবিয়া এই 
আদিষুগের রচিত একখানি খ্রস্থ আবিষ্কার করেন। এই প্রাচীনতম 
্রস্থখানাই “বৌদ্ধ গান ও দোহা” নামে বঙ্গীষ সাহিন্য পরিষৎ কর্ৃতি 
প্রকাশিত হয়। ইহাতে বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত কতকগুলি গীত বা ক্ষুদ্র 
কবিত! এবং অপর তিন প্রকার অপভ্রংশ ভাষায রচিত অনেকগুলি গীত 
আছে। ইহার অন্তর্গত এই বাঙ্গাল! গীত-সমষ্ি “চর্যাপদ' নামে পরিচিত। 

বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পুর্বে আদিম বাঙ্গালী-জা্তি তাহার নিজে 
ধ্যান-ধারণাহসারে একট! নিজন্ব ধর্ম ও জীবনাদর্শ গডিষ| তুলে । প্রকৃতির 
শোভার তাণ্ডার বাঙ্গালাদেশের জলে, স্থলে ও অস্তরীক্ষে সর্বত্র সে তখন কত 
দেবদেবীর অধিষ্ঠান দেখিয়াচছে এবং তক্তিভরে তাহাদের সকলেরই শরণাপন্ন 
হইয়াছে । এইক্ধপে বাঙ্গালার প্রাীন ধর্মে একাধিক দেবতার উৎপত্তি ও 
দেবতার উপরে মাহ্থষের একাস্ত নির্ভরশীলতা সেই ধর্ম-সাধনের ভিত্তিভূমি 
হইয়! ঈাড়ায়। এইরূপে শিব, চণ্ডী, মনস। প্রডূৃতি দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা! ও 
তাহাদের পুজার্চনা সুদূর প্রাচীনকালেই বঙ্গদেশে প্রচলিত হয়| ইহাদিগকেই 
বাঙ্গালার “লৌকিক দেবদেবী” বলে। এই লৌকিক দেবদেবীর মহিমা 
লইষ! প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ গভিষা উঠে । কিন্ক 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, আদি যুগে রচিত, এমন একখানিও লোৌকিক-দেবতা- 
বিষয়ক কাব্য বা কবিত! এযাবৎ আবিষ্কৃত হয নাই। 

সেনবংশের সর্বশেষ ম্ুপতি লক্মণসেনের €১১৭৯--১২০৬ খ্রীঃ) রাজ-* 
সভায় উমাপত্তি ধর, শরণ, ধোয়ী, জয়দেব, গোবর্ধন প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ কবি 
বিরাজমান ছিলেন। জয়দেব সহজ সংস্কত ভাবায় পীতগোবিন্দ' নামক 
রাধাকফ-প্রেম্বিষ়ক এক অমর কাব্য রচনা করেন। উম্াপতি নাকি 
বাঙ্গালাতাবায় রাধাকফ-পদ লোখন। জয়দেবের অনুকরণ করিয়া! কোন 
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কোন বঙ্গীয় কবি প্রায় সেই সময়েই হয়ত রাধাকষ্ণের প্রেমলীল! লইঘা 
পদাবলী বচন! কবিয়া থাকিবেন। কিন্ত সেগুলি অতীতকালেব গর্ভে 
একেবাবে বিলীন ভইয় গিষাছে। ইহাদেব কোনক্ধপ নিদর্শশ এখন আব 
থু'জিযা পাওয়া! না! গেলেও, গৌঁড়ীব ও চৈতন্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য 
অ্সন্ধান কবিলে ইহাদেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া! যায়। শ্রীহীয় 
ত্রষোদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বচিত কোন প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থ আমাদের 
হস্তগত না হইলেও; পববত্ীীকালেব সাহিত্য বিচার করিষা, ইহা! নিঃসন্দেহ 
অশ্থমান করা যাষ যে, “এই সমহ্য মনসাব কাহিনী, চণ্ডীব কাহিলী ইত্যাদি 
লৌকিক এবং বামায়ণ-কাহিনী ও বাধাকঞজেব কাহিনী ইন্যার্দি পীবাণিক 
ছা ন| পাঁচালী বাগ্য ও ণৃশ্ত্যব সহিত গীত ও অতিনী' হইত 1৮১ 


[২] বৌদ্ধ গান ও দোহা--চর্ধাপদ' 


বাজান! তাষাব প্রাচীনতন্গ গ্রন্থ “বীদ্ধ গান ও দোহা'তে সর্বসমেভ 
চাবিখানি পুথি মুপ্রিত ভইযান্ছ। ইহাদেৰ মধ্যে শুধুমাত্র “চর্যাচর্যবিনিশ্চষ' 
নাঃব প্রথম পুথিখানি শঙ্গাল' ভাষায়, অপব তিনখানি বিভিন্ন অপ্রত্রংশ- 
তাখায বচিত চর্যাচযবিনিশ্তধকে সংক্ষেপে চিযাপদ" বলে । চর্যাপদে 
যোদ সাতচলিশটি প্দ আছে, এগুলি লুঈগাদ, কারু পাদ, ভু্কুপাদ, 
*ান্িাদ, সতবপাদ, চাটিলপাণ প্রভৃতি ২৪ জন কবিব দ্বাব। শ্রীষ্ীয় দশম 
শহাবকী তইতে দ্বাদশ “ঠাক” ধণ্যে বিভিম্নকালে বচিত। উহাদের মধ্যে 
কাক,প্ত্দেব বচিত পদসংঘ্য' সমন্কি। এই প্পগুলিবমূল কথা হইতেছে, 
সংসাব মিথ্য|, পথিবীব মোহ “যাগ কব ও ভবপাগব উত্তীর্ণ হও। 

হবপ্রসাদ শাস্ত্রী ম্হাশয়েব মতে এই চর্ধযাপদগুলি দ্হাঙ্গাব বছছুবব 
পুকান বাঙ্গাল! ভাষায" বচিত। আধুনিক পঙ্গতাষাব তুলনা এই তাঘ! 
এত প্রাচীন যে, ইহাকে বাঙ্গাল'ভায! বলিয়া সহজে চিনিতে পাবা যায় ন!। 
স্বিখ্যাত ভাষাতত্ববিণ অধ্যাপক আন্রনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায মহাশয় 
স্ুগভীব গবেষণার দ্বাধা ইহাকে প্রাচীনতম খাঙ্গালাভাষ! বলিষা প্রতিপন্ন 
কবেন। ইহাব বিশ্বতপ্রায় শ্ববাশি তেদ করিয়া সঠিক অর্থ নির্ণষ কবা 
দুঃসাধ্য! এই কাবণে শাস্ত্রী মহাশ্য ইহাকে “সন্ধ্যাভাষ!” নামে অভিহিত 


১ ্রীনুকুমার সেন; 'বঙগাল! সাহিতে।র ইতিছ!স। 


১২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করেন। “সম্ধ্যাতাষার মানে আলো-আধারি ভাষা, কতক আলো, কতক 

অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।” ইহার উপরে, পদগুলি 

হেঁয়ালীর ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ ধরা গেলেও, ভিতবের আধ্যাত্মিক 

অর্থ বোঝ! খুবই কঠিন। এক একটি পদে অতি-অল্প কথা এত বেশী 

দার্শনিক তত্ব ব্যক্ত হইয়াছে যে, উহার মর্ার্থ গ্রহণ করা অতিশয কষ্টসাধ্য । 

এই পদগুলিতে প্রধানতঃ মহাযোগী বৌদ্ধাচার্দেব কঠোর সাধন-লব্ধ জ্ঞানের 

কথা অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্ত তাহাদেব মেই ধর্-সাধনাব অনেক 

রহস্তই আমাদের নিকট অজ্জাত বলিষা, কোন চর্যাপদেরই বিশদ ব্যাখ্যা! 

করা যায় না। তথাপি উহাদের যনটুকু স্থল অর্থ বুঝিতে পারা নাষ, 

তাহাতেই এই পদগুলির বিশিষ্ট মাধূর্যের যথে্ট পবিচষ পাওয়া! যায়। সাধক- 

কবি রামপ্রসাদের শ্ঠাম-সঙ্গীতের মত এই প্রাচীনতম গীতগুলিও ববাদ্ধ- 

সিদ্ধাচার্যদের হদয়কন্দব হইতে স্বতঃই নির্গত হইয়াছে । প্রসাদী গীনেব 

সায় চর্যাপদও রাগ-রাগিলী-সহযোগে গীত হইত * প্রত্যেক চর্যাপদের 

শিরোভাগে রাগরাগিণীর উল্লেথ রহিয়াছে । নিয়ে একটি চর্যাপদ নমুনান্বকপ 

উদ্ধত হইল  " 

ভব নই গহণ গভীর বেপেঁ বাহী। 

দু আস্তে চিখিল মাঝে ন থাহী ॥ 

ধামার্থে চাটিল সাঙ্বম গটই । 

পারগামী লোঅ নিতর তরই ॥ 

ফাড্ডিৎম মোহতরু পটি জোড়িঅ। 

আদ দিটি টাঙী নিবাণে কোহিঅ ॥ 

সাঙ্ধমত চড়িলে দাহিন বাম মা হোহী। 

নিয়ঙ্ডী বোহি দূর ম জাঙী॥ 

জই ভুম্‌হে লোঅ হে হোইৰ পারগামী । 

পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী ॥ 
অর্থ--তবনধী গভীর ও তীব্র বেগে প্রবাহিত । ইহার উভয় তট পিচ্ছিল 

ও মধ্যস্থলে খই পাওয়! যায় না। ধ্মার্থে চাটিল তদুপরি সেতু গঠন করিলেন। 

পারগামী লোকেরা নির্ভয়ে তবনদী উত্তীর্ণ হইতেছে। মোছতরু ফাড়িয়া 

উহার পাটা (তক্কা) সংযুক্ত করির়! অদ্বৈতের কুঠায়ের আঘাতে উহ্থাকে দৃঢ় 
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করা হইয়াছে। এই সেতুতে চড়িয়! দক্ষিণে বা বামে হেলিও না, বোধি 
(পরম জ্ঞান) নিকটেই রহিয়াছে, দূরে যাইতে হুইবে না। হে মানব, য্দি 
তুমি পারগামী হইতে ইচ্ছুক হও, তাহা হইলে অন্ুত্বর স্বামী চাটিলের শরণ 
লও। 

বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভেব পর বৌদ্ধধর্ষের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে 
এবং কালক্রমে উহা! বিরুত হইয়! 'সহজ্ধর্মে” রূপান্তরিত হয়। চর্যাপদগুলিতে 
এই সহজ ধর্মেব নির্দেশ দেখিতে পাওয়। যায় । শুষ্ক শাস্ত্জ্ঞান অপেক্ষা জীবন্ত 
গুকদেবের সছুপদেশ ধর্মলাবনের পক্ষে সমধিক ফলপ্রদ ও উহাই সহজ্ঞ পন্থা । 
এই সহজ ধর্মের কথা! গুরুব মুখে শুনিতে হয। এই নিমিত্ত এই পদগুলিতে 
ওরুর উপরে ভক্তি করিতে বডই উপদেশ দেয় । 


চর্যাপদগুলি প্রধানত: সহজিষা-ধর্মেব গান হইলেও, বৌদ্ধ মহাযান-সন্প্রদাষ 
ও নাথ-সম্প্রদায় এবং বৈদান্তিক হিন্দু-সম্প্রদাষের ধর্মমত কোন কোন পদে দৃষ্ট 
হয। হিন্দুদর্শন ও বৈদিক ধম্‌_তারতবর্ষের প্রায় সকল ধূর্সের মূলেই নিহিত 
আছে । মহামতি বুদ্ধদেব বেদ-শাস্্কে অত্রাস্ত মনে না করিলেও, বৌদ্ধের 
নির্বাণে ও হিম্ব মোক্ষ-লাভে বিশেষ পার্থক্য নাই। 

চযাপদেক ব্যাথা ও 
আরা িকিতা ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা উভধষ ধর্মের লক্ষ্য । 
আর্য ঝধষিবা আয্ম-তত্ব জ্ঞাত হই] ব্রহ্ম প্রান্তিকে মোক্ষ বা 
ছুঃখ হইতে মুক্তিলাত যনে করেন, এবং তন্রিমিত্ত বাসনা ক্ষষ করিতে সছপদেশ 
দেন। বুদ্ধদেবও নির্বাণ-লাশ্বে নিমিত্ত বাসনার নিবৃত্তি করিতে বলেন। 
“নিবাণ অর্থে বাসনার নিবৃত্তি”১ | বাসনা হইতে অহংভাবের উৎপত্তি হয়, 
এবং অহঙ্কারবশতঃ অবিদ্ভার বশীভূত হইযা মানুষকে অশেষ ছুঃখ ভোগ 
কবিতৈ হয়। অতএব, বালনা-কক্ষষেব ত্বাবা অহংকেঃ ও অহং-নাশের দ্বার 
অবিদ্ভাকে বিনষ্ট করিয়া নির্বাণ লাত করিতে হয়। “নির্বাণ প্রকৃত পক্ষে 
অহংভাবের বিলোপ সাধন ।******নির্বাণ-লাভে মহান্থখে নিমজ্জিত হওয়াই 
* সহজ-সাধনার চরম লক্ষ্য ।”২ সহজিযার! এই নির্বাণকে শাশ্বত জুখময় জীবন 
বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং ইহাকে রূপ দান করিয়া, নৈরাত্মা! দেবী, 
অবধূৃতিকা, ভোশ্বী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া, ইহার বাসম্থান পর্যন্ত 


পা 


১ ২ শ্রীমগীজেধোহন বহু, “চর্যাপদ | 


১৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


নির্দেশ করিয়াছেন। এই সদানন্দময়ী নৈরাত্বাদেবীকে পাইতে হইলে চিত্ত- 
দমন, মনোনাশ ও অবিদ্যার উচ্ছেদ করিতে হইবে । নিক্নোদ্ধত চর্যাপদটিতে 
এই মনোর্নপ তরুকে ছেদন করিবার জন্য হুস্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে 1 

মন তরু পাঞ্চ ইন্দি তনু সাহা । 

আসা-বহল পাত ফলবাহা। ॥ 

বর গুরুবঅণ-কুঠারে' ছিজঅ। 

কান্ধ ভণই তরু পুণ ন উইজঅ॥ 

বাঢই সো তরু স্রভাস্ুভ পানী। 

ছেবই বিছ্বজন গরু পরিমানী ॥ 

জে! তরু ছেব ভেবউ ন জানই। 

গড়ি পড়িআ| রে মুঢ তা তব মানই ॥ 

সণ তরুবব গঅণ কুঠার | 

ছেবহ সো তরু মূল ন ডাল ॥ 


“মর্ার্থ_এখানে মনকে তরুর সহিত তুলনা করিষা পঞ্চেক্দ্িষকে তাগাব 
শাখা! এবং বাসনাসমূহকে তাহার পাত। ও ফল বলা হইয়াছে । বজগুঞ্ব 
বচনক্ধপ কুঠার দ্বারা মন-তরুকে এমনভাবে ছেদন করিতে বলা হুইয়াচ্টে যেন 
ইহ! পুনরায় উৎপন্ন না হইতে পারে । সেই চিত্ততরু শুভাশুভরূপ জল গ্রহণ 
করিয়া মনোন্প সংসাবভূমিতে বধিত হয়। যে সকল বাল-যোগী চিত্তবুক্ষেব 
ছেদন অর্থাৎ নিঃম্বভাবীকরণ জানে না, তাহারা সংসার-ছুঃখসাগরে পণ্ভিত 
হয়, ভবকেই গ্রহণ করেঃ মোক্ষমার্গে গমন করে না। অতএব অবিগ্যাবপ 
শৃচ্য তরুকে গগন বা! প্রভাম্বর কুঠার দ্বারা ছেদন কর। কিন্ধপে? কেবল 
তাহার 'ডাল নহে, মূলও, ধেন পুনরায় ইহা আব উৎপণন না হইতে পারে।”১ 

হিন্দু-দর্শনাহুসারে পরমাত্থা ও মহামায়ার সহযোগে এই পরিদৃশ্তমান 
জগতের উত্তব হইয়াছে । পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময়, কিন্ত মাষা-সংযোগে উহা 
জীবাত্বায় পর্যবসিত হুইয়! অসৎ, ছুঃখময় ও শ্রান্তিপূর্ণ হইব! পড়ে। অতএব, 
এই মায়! বা “অবিদ্যাকে ধ্বংস করিতে পারিলেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে ; ইহাই 
মোক্ষ।”* আমর! মাযার ঘোরে ভ্রাস্তিবশতঃ এই জাগতিক দৃত্তপ্রপঞ্চ দেখিষা 


০০ 





আত তা সি অক এট শক. চিএ “শপে শি আপ শস্িম এপ 


১॥ ২ জীমণীল্েদোহন বছ, চর্যাপদ! | 
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ভীত, দুঃখিত ও শোকার্ত হইতেছি? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্তই এক ব্রহ্ষের 
বিকাশ, এক বঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই ব্রহ্ষজ্ঞান হইলে আমাদের 


যাবতীষ দুঃখের অবসান হইবে। নিয়োদ্ধত চর্যাপদে এই জগদৃভ্রাস্তির কথা 
আলোচিত হইয়াছে ।-. 


আইএ অস্থঅনাএ জগরে তাংতিএ সেো৷ পভিহাই। 
রাজসাপ দেখি চমকিই সাচে কি তা বোডো খাই ॥ 
অকট জোইআরে মা কর হথা লোঙ্া। 

অইস সভাে কই জগ বুঝধি তুটই বাষণা তোর! ॥ 
মরুমবীচি গন্ধরবনঅবী দাপন পড়িবিম্বু জইস!। 
বাতাবস্তে' সে! দিঢ তইয়। অপে পাথর জইসা! ' 
বান্ধিম্থআ জিম কেলি করই খেলই বহুবিহ খেল! । 
বালুআতেলে সসর সিংগে আকাশ ফুলিল! ॥ 

রাউতু ভনই কট হুম্থুক নই কট সঅল! অইস সহাব। 
জই তো] মৃঢ়া অচছলি ভাস্তী পুচছতু সদৃগুর পাব 


ভাবাক্বাদ-_ 
“অজাত জগতে ভ্রান্তির বশে 
জগতের জ।ন হয। 
রজ্জুসপ দেখি যে বা চমকাষ 


সত্যকি সেসাপেখাষধ॥ 
হে অদ্ভুত যোগি, হাত নাহি কর লোন]। 


এইরূপ ভাবে বুঝিলে জগৎ 
তুটিবে তোর বাসন! ॥ 

যেন মরীচিকা গন্ধর্ব-নগরী 
দরপণে প্রতিভাস | 

বাতাবর্ডে আর সুদৃঢ় হইয়। 
জলে পাষাণাভাপ ॥ 

বন্ধ্যানারীসুত যেন কেলি করে 


বহুবিধ খেলা খেলে । 


১৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বালুতেলে আর শশশ্ঙে তার 
তুলন! আকাশ ফুলে । 
ভূত্কু রাউত ভনে অদ্ভূত 
সকল স্বভাব এই | 
গুরুকে পুছিও যদি মূঢ় হও 
ভ্রান্তির বশ হই ।”১ 
সারমর্ম_-ধাহারা পরমতন্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাদের দৃষ্টিতে এই 
জগতের আদৌ অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যাহার! মোহান্ধ, তাহাদের ভ্রাস্তনয়নে 
ইহজগৎ সত্য বলিয়! প্রতিভাত হয়। এই মোহ--রজ্জুতে সর্পভমের ন্যায় । 
প্রকৃত পক্ষে এই সংসার- মরু-মরীচিকা, গন্ধর-নগরী ও দর্পণস্থ প্রতিবিদ্বের 
ম্যায় অসার । জগতের দৃশ্ঠ আমাদের দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র; যেমন, বায়ুর দ্বার! 
স্তস্ভিত জলরাশিকে পাষাণ ৰলিয়া অস্থমান হয় । এই সংসার-জলে তোমার 
হাত লোনা করিও ন|। বন্ধ্যা নারীর পুত্র, বানুর তৈল, শশকের শৃঙ্গ, 
আকাশের কুন্ধুম প্রভৃতি মলীক কল্পনার ন্যায় এই পরিদৃশ্তমান জগৎ বস্তুতঃ 
অস্তিত্ব-বিহীন, কিন্তু ভ্রাস্তিবশতঃ মানুষ ইহ| বুঝিতে পারে না। মহধি 
বশিষ্টদেবের মতে “মনঃকল্লিত জগৎ। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ॥৮ 
অবিদ্ার বশে আমাদের চিত্তে জগৎকে সত্য বলিয়! ধারণা জন্মে এবং 
পবিণামে জগতের বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাতে চিত্তের চঞ্চলত1 ও বিভ্রান্তির উদয় 
হয়। কাজেই চঞ্চল চিত্তরকে সংযত করা বিধেয়। কতিপয় চর্যাপদে চিত্ত, 
চিত্বজ বাসনা ও বাসনার দ্বার-স্ববূপ ইন্দ্রিয়গণের সংস্কার বিহিত হইয়াছে। 


যথা-_ 
কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল । 


চঞ্চল চীএ পইঠা কাল ॥ 

দিঢ করিঅ মহাস্ুহ পরিমান । 
লুই ভমই গুরু পুচ.ছিঅ জান। 
সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই। 
নুখ-দুখেতে নিচিত মরিঅই ॥ 


এ পপ আস সপ প্রত পা পি আব মাসি আপস পে পি | অন মম ০ পচ এপ এস টি জন পক পন অপ 


১, ভ্রীমশীআমোহন বন, চর্যাপদ | 
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এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ কবনক পাটের আস। 
সুহ্থপাখ ভিতি লেহুরে পাস ॥ 
তনই লুই আম্হে ঝানে দিঠা । 
ধমন চমন বেণি পিণডি বইঠা ॥ 
ভাপাহৃবাদ--- 
“কাধারূপ তকবব, পাঁচ তাব ভাল। 
চঞ্চল চিত-মাঝে পশে আসি কাল ॥ 
দু কবি মহাস্থখ কব পরিমাণ । 
লুই ভনে--গুককে পুছিয়া ইহা! জান । 
সকল সমাধি দ্বাব! কিবা কব! যাষ। 
শ্বখছুখে শিশ্চি ত মবিবেই হাষ ॥ 
ছন্দের বন্ধন এড কবনেব (পাবিপাট্য ) আশ । 
শৃন্ত'তা-পক্ষেব দিক লহ তুমি পাশ॥ 
লুই বলে-_-ইহা আমি ধ্যানে দেখিযাছি। 
ধ্মন চমন ছুই পা" ডিতে বসেছি ।”১ 
*3-চাঞ্চল্যহেতু দেইমল্যে কান প্রবেশ কবে।  চিত্ত-টাঞ্চল্যই 
অধ.” তণনব প্রধান কাবণ। এই সংসার অসাব, একেবাবে শূগ্ক--এইরূপ 
“বপ চিত না জন্মিদল, সাধন-ভজনেব দ্বাব! কোন স্থায়ী ফল লাত হয ন| | 
»*পক 7 নস্বীষ চি পরিস্ুদ্গ কবিষা বাসন।-কামনাব উধের্ব উদ্দীত হন, তখন 
তিনি মশাসুখময় পবশাত্বায় বিলীন হইষ| ভূমানন্দ উপতোগ কবেন। এই 
অনাবল পবমানন্দকেই চর্যাপদে “গ্ঢান্বী” বল! হইযাছে। ভোম্বীব সাহচর্ষে 
অর্থাৎ আম্জ্ঞানেব প্রভাবে সাধক যাবতীয় জাগতিক দুঃখেব বাহিবে বাইতে 
সক্ষম ভন ।-_ 


তিনি ভূঅন মই বাহিঅ হেলে । 

হাউ স্থৃতেলি মহাত্বহ লীলে ॥ 

কইসনি হালো ডোশ্বী তোহাবি ভাতবিআলী। 
অস্তে কুলিনজন মাঝে কাবালী ॥ 


১ ইীমগীন্রমোহন বন্ধ, চর্যাপদ" । 
হু 


১৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাছিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ভাবাঙ্গবাদ-_ 
“এ তিন তৃবন আমি বাহি অবহেলে। 
প্র্প্ত রয়েছি এবে মহাস্ুখ-লীলে ॥ 
কি অস্ভুত হালে! ডোদ্বী, তব চতুরালী। 
বাহিরে কুলীনজন, মধ্যেতে কাপালী ॥”১ 
আত্মজ্ঞানী সাধু জন্বমৃত্যু-আদি যাবতীয় ভীতি হইতে অব্যাহতি লাত 
করে। আত্মশক্তি বা ডোশ্বীর এমনই অস্তুত ক্ষমতা! উপনিবদে উক্ত 
আছে--“আনন্দং ব্রহ্ধণো বিদ্বান ন বিতেতি কুতশ্চন”--ব্রহ্মের আনন্দ ধিনি 
জানিযাছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না। উদ্ধৃত পদটিতে যে মহান্খেব 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ওপনিবদিক ব্রহ্মবিহারের অহ্থরূপ। 
আত্মমুক্তি স্বীয় চেষ্টার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কবে। বিশুদ্ধ-চিন্ত 
হইয়া তত্ববিচার করিতে পারিলে নির্বাণ লাত করা যাষ;_-তখন বাস 
জগতে ও অন্তরাত্বায় কোনই পার্থক্য থাকে না । একমাত্র প্বমার্থ তন্বজ্ঞানেব 
দ্বার এইরূপ অমরত্ব-প্রাপ্তি হয, অন্ত কোন উপাষে নহে। প্রকৃতপক্ষে 
জীবনে ও মরণে কোনই পার্থক্য নাই ; কারণ, জীবনে যে-প্রাণেব অভিব্যন্ধি, 
মৃত্যুতে তাহাই মহাপ্রাণে মিশিষা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয, কিছুই লোপ 
পায় না। মাহষ মিজের মন দিয়াই বিভিন্ন জগৎ রচনা! করে এবং নিজেরই 
মোহবশতঃ মিথ্যাজগতের সহিত জ্েহমমতাদি লানা বন্ধনে জড়াইয়া পদে। 
এইরূপ মর্মের একটি পদ নিয়ে উদ্ধত হইল ।-- 
অপনে রচি রচি ভবনির্বান! । 
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণ! ॥ 
অঙ্গে ণ জানছ অচিত্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥ 
জইসো জাম মরণ বি তইসো। | 
জীবস্তে মইলে নাহি বিশেসো ॥ 
তাবাহ্ববাদ_. 
“নিজ মনে রচি রচি ভব ও নির্বাণে। 
বুথা লোক আপনাকে জড়ায় বন্ধনে | 
১ প্রদপীবমোহন বয়, পর্যাপদ। 
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আমব! অচিস্ত যোগী, নে নাহি লয় | 
জ্নম-মবণ-তব কিরূপে বা হয় ॥ 
জনম যেমন ₹ € মবণও তাই। 
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১৯ 


৬ বেবলমাত্র শাস্ত্র পড়িযা ব1 পুজার্চনা কবিষা পবমতন্ব ব! আগজ্ঞাল ল 
কৰা যায না। উহা! নিজেব অন্ৃভূতিলাপেক্গ। তবে, ওকব সন্ুপদে 
উব্নপ অগ্গভুতি-জাগবণেব পক্ষে অনেকটা! সহায় । এই নিমিত্ত চর্যাপাদগুলিতে 
লাব বাব গুকব শবণ লইবাব উপদেশ প্রদত্ত হইযাছে। কিন্তু স্বীয চে বা 
সাধন! ব্যতীত কেবলমাত্র গুকব উপদেশেই শান্নজ্ঞান অনুভূত হয না, নব 
'নাকপথা 5৩ এই আনন্দেব উদ্রেক কবিতৃত গু শোবা এবং শিষ্য কাল' 

অর্থাৎ 'অস্তক্ণতেব এই ন্বষ্ভভুতি তোমাকে নিছে টেষ্টায নাভ কবি:৩ 


হইবে | এইভাবে চর্যাত গুকব প্রল্যাজনীয াবও একট। 


টানিযা “পদ না ৩ইযাছে 1, 


ভাবাহুবা-- 


জো মনকুগাঁঅব আলা জাল । 
আগম পা” ইঞষ্টামাল" ॥ 

তন কইসে সহজ বোল শা জাঅ। 
কা'াবাকৃচিঅ জহ্গ ণ সমাঅ ॥ 
আলে গুক উএসই সীস। 
বাকপথা লীণ্ত কহিব কীস ॥ 

ডজ তেই বাল" তে 'তবি টাল । 
গুক বোব সে শীস! কাল ' 

ভনই কনক, জিন-বঅণ বি কইসা। 
কালে বোব সংবোহিঅ জইসা ॥ 


“মমেব গোচব যাহা আলজাল হয়। 
আগম পুস্তক ইষ্টমাল1 সমুদয় ॥ 

সহজজ্ঞানেব ব্যাখ্য। কব! যায় কিসে । 
কায়বাফ্চিত্ত যাব মধ্যে না প্রবেশে ॥ 


১, ২ প্রীদসীলমোহন বহু, “চর্যাপদ 1 


সীমা্গা 
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বৃথ। গরু উপদেশ দেয় শিষ্যসবে | 
বাক্যের অতীত যাহা কিন্পে কহিবে ॥ 
যে তাহা বলিতে চায় সকলি অসত্য। 
গুরু বোবা শিষ্য কাল এই সার তত্ব ॥ 
কাহ বলে জিনরত্ব বিকশিত হয়| 
বধির সঙ্কেতে যেন বোবাকে বুঝায় ॥৮”২ 


তৃতীয় অধ্যায় 
গৌড়ীয় যুগ 


[ শ্রী; ১৫শ শতাব্দী ] 


[১] ভূমিকা 

গৌড়ীয় যুগ বঙ্গীয় 'সমাজ ও সাহিত্যের এক নবজাগরণের যুগ । ইহ! 
পূর্ববর্তী প্রাষ দুই শতাব্দী কাল বাঙ্গালীর ইতিহাসের অধ্ধকার যুগ। সেই 
নিবিড অন্ধকার তুকী-পাঠান প্রভৃতি বৈদেশিক দস্থ্যদের শাণিত কপাণেব দ্বাব1 
ঝলকিত ও পরাধীন বাঙ্গালীর সকাতর আর্তনাদে মুখরিত । গৌডেশ্বব লক্ষণ 
সেনের রাজত্বের শেষকালে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বখ.তিষার খিল্জী অতকি:ত 
বাঙ্গালার আধিপত্য গ্রহণ করেন। তদবধি শেরাণ, আলীমর্দানঃ নাসির- 
উদ্দীন প্রস্থৃতি বাঙ্গালার পাঠান সুলতানের! রাজত্বের নামে বাঙ্গালীর উপরে 
সুদীর্থ ঘুইশত বৎসরকাল নিষ্ঠুর নির্যাতন করেন ও সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া ঘোর 
অরাজকতার স্থি হয়। উহার পরিণামে বাঙ্গালার শিল্প, সাহিত্য, নভ্যতা 
সমস্তই কালক্রমে বিনষ্ট হইয়! যায়। অবশেষে বাঙ্গালার স্থলতান গিয়াদ্‌-. 
উদ্দীন আজম্‌ শাহের রাজদ্বের €১৩৮৯-_৯৬ শ্ঃ) শেষভাগে ভাতুরিয়! 
পরগণার হিন্দু জমিদার রাজ! গণেশ ব! কংসনারায়ণ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া 
উঠেন। ১৪০৯ খ্রীষঠাবে তিনি সুলতান শমস্উদ্দীনকে নিহত করিয়া! গৌড়ের 
সিংহাসন অধিকার করেন । সুদীর্ঘকাল পরাধীনতার পর বাঙ্গালার শ্বাধীনত! 
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পুনবাধ প্রতিষ্ঠিত হয? বাজা গণেশেব সুশাসনে দেশে আবার শাস্তি ছিবিয়া 
আসে, সত্যতা পুনবাষ বাডি- থাকে এবং শিল্প ও সাহিত্যের ক্রমোন্বতি গা 
দয। সংস্কত ও বাঙ্গালা ভাবাব চর্চ! এবং উভয ভাষাতেই গ্রস্থাদি বচন' 
এই সময় হইতে পুর্ণোস্যমে সক হয। স্বদেশীষ সংস্কতিব উন্নন্তিবিধানেন 
উদ্দেশ্টে সংস্কত ভাষাব কাব্য-পুরাপাদি কোন বোন বঙ্গীয় কবি বাঙ্গালা-প্ছে 
অন্রবাদ কবেন। লৌকিক দেবদেব্ট ও লৌকিক কাহিলীগুলিকে পৌবাণিক 
আকাব দান কবিতে অনেক কবি সচেষ্ট হন তুর্কা-পাঠান প্রন্টতি বিন্শীষ 
মুসলমানদেব অনেকে দীর্ঘকাল বাঙ্গালাহ্দশে বাস কব্যি! বঙ্গতাষী ও সাঙ্গাল” 
হইযা পঢে। তাই, বাজ| গণেশের পবে ভোনেন শাহ, নসবহ শাহ প্র্গন্ি 
মুসলমানেব,। বাঙ্গালা 'মধিপঠি হইুলও, ভীহালা সন্ত শাস্বাদিব আলোচন। 
ও পাঙ্গালা সাহিত্যে সমাণব কবেন। প্রধানতঃ "শীডেশ্ববদিগেব উৎস'হভই 
এই যুগের সাহিন্া গভিয়। উঠে। “ন্বাবাং মধ্যযুগব (১৫০০--১৮০৭ খ্রীঃ) 
শঙ্গালা সাহিন্যেব উৎপত্তি এবং বিকাশে উৎস (গীড এবং পত্রহ্য 
সাজ্দববাবে খুঁজিুত হইব 12 
(গাঁড়ীয যুগে সপ্ত সাহিত্যের অঙ্শীলল ও প্রাচীন হিশ্টুসভ্য ভাব 
পুনবহ্থযুদযেব ফুল, এবনিকে যেমল বামাযণ, মহাতাবত, ভাগবত প্রহ্নতি 
কাহশালা পছ্ে বপান্থবিত হয, অগ্দিকে তেমনি দেশের প্রান বর্ষ, 
পাবিবাবিক আদর্ণ ও লৌকিক কাহিনী আশ্রয কবিষা মনসামঙ্গল, টত্তমঙ্চল 
পন্ভতি কাব্য এবং বাধাকষ্কেব প্রমবিধষক স্থুললিত পদাবলী বচিত 
ভম। এই সমস্ত সাহিত্যিক বচনাব মধ্যে বড-্চণ্তীদাসেব শ্তরীকুষ্ণকার্তন”। 
$ন্তিবাস ওঝাব “বামাষণ” মালাধব বনগুব এঅীকুষ্ণবিজ্ষ” ও বিজয়গুপ্তেব “মনসা- 
যঙ্গল' বিশেষ উল্লেখধোগ্য । বিজযগুপ্তেব সমকালে বিপ্রদদাস পিপিলাই একটি 
মনসামঙ্গল বচন! কবিষা প্রপিদ্ধিলাভ কবেন। পববশ্রীযুগেও এই জাতীষ 
» মঙ্গলকাবা, বাধাকুষ্ণ-প্রেমেব পদাবলী ও বামায়ণ-মহাভাবতাদি সংস্কত গ্রন্থের 
অনুবাদ বহু কবিব দ্বাবা প্রচুব পবিমাণে বচিত হষ। 
এইক্ধপ গতাম্থগতিকতা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেব একটা 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । এক চশ্তী বা মনসাদেবীকে লইযাই বিভিম্ন যুগে একই 


গত'গুগতিকত। 


সপ ০ | সই সপ সপন | আজ শ আপ পা এস চাস পর শপ মপ জি জ 


১ প্রদ্কুমার সেন, 'বাজালা সাহিতোর ইতিহাস । 
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কালকেতু ব! চাদসদাগরের কাহিনী বিভিন্ন কবি রচনা করেন। তবে, 
পরবর্তী কবির! তাহাদের পূর্বগামী কবিদের অপেক্ষা! উৎকষ্টতর কাব্য লিখিতে 
সক্ষম হন। ্রীহীয় চতুর্দশ শতাব্দীর হরিদত্ত অপেক্ষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয়- 
গণের এবং বিজয়গুপ্ত অপেক্ষা ষোড়শ শতাব্দীর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের 
মনসামঙ্গল অধিকতর সমুন্নত হইয়া উঠে। কবীন্ত্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী 
প্রভৃতির মহাভারত অপেক্ষা সপ্তদশ শতান্বীর কাশীরাম দাসের মহাভাব 
অনেক উৎক্ষ্ট। মাধবাচার্ষের চণ্তীমগুল তাহার পরবতী মুকুন্দরামের হান 
অধিকতর মনোহর হইয়! উঠে। বড়ু-চগ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্ভন অপেক্ষা 
তাহার পরবর্তা দীন চণ্ডীদাসেব রাধাকুফ্চ-পদাবলী সমধিক সমুন্নত । বোঙশ 
শতকের কৰি মাণিকরাম গাঙ্থুলীর বর্মমঙগল অপেক্ষা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম 
চক্রবত্তীর ধর্মমঙ্গল অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ । এইক্ধপ গতান্থগতিকতার দ্বাব' 
বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যগুলি উত্তরোত্তর বিকশিত ও পুর্ণতাপ্রাপ্ত হয় ; কিন্ত 
ইহাদের বিষয়বস্ত চিরদিন বক্কীর্ণই রহিয়া যায়। আবার, সবক্ষেত্রেই 
যে ক্রমোহ্নতি দেখা দেয়, তাহ! নহে। বাঙ্গালা-রামায়ণের আদি-কবি 
কৃত্তিবাস ওঝার পরে কবিচন্ত্র, রঘুনন্দন প্রভৃতি আরো বহু কৰি 
রামায়ণ রচনা করেন, কিন্ত কৃত্তিবাসের মত রুতিত্ব আর কেহই দেখাইহে 
পারেন নাই। 

যেকালে কাশী, দক্ষিণ-বিহার ও বঙগদেশ তৃকাঁদের অধীনতায় জর্জরিত. 
সেকালে স্বাধীন হিন্দুরাজার আশ্রয়ে মিথিল।-প্রদেশ সংস্কত চর্চার কেন্দ্রস্থল 
হইয়া উঠে। তখন বাঙ্গালার ছাত্রের স্তাষ ও স্থতিশাস্ত্র পড়িবার জন্য 
মিথিলায় যাইত। তথায় মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী পড়িয়া 
তাহারা বিমুগ্ধ হয় এবং তাহাদের দ্বারা এ পদগুলি অচিরে বঙ্গদেশে প্রচারিত 
হয়। “কিন্ত বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির মৈথিলী তাষ! বিশুদ্ধ রহিল না, তাষাটি 
তালিয়া কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়া গেল, কোথাও নৃতন মৃত্তি ধরিয়া সিল, 
আবার কোথাও বা পশ্চিমের ( মথুরা অঞ্চলের ) হিন্দীরও ব্ূপ ইহাতে দুই 
এক জায়গায় আসিয়া গেল। এইরূপে বিগ্কাপতির মূল মৈথিলী বাঙ্গালাদেশে 
এক নূতন মিশ্রক্প ধরিয়! বিল, তাহ! না মৈথিলী ন। বাঙ্গালা, এবং তাহাতে 
পশ্চিম! হিন্বীর এবং পশ্চিমা অপত্রংশেরও ছিটাফোটা আছে; কিন্ত সকলেই 
তাহ! বুঝিতে পারে এবং লাপলিত্যে ও শ্রুতিমাধূর্যে এই মিশ্র ভাষ। অনুপম 
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হইয়া দাড়াইল। পরে এই ভাষার নামকরণ হইল “ব্রজবুলি”-_ অর্থাৎ যে বুলি 
ব1 ভাষায় শাকের ব্রজলীল! গীত হয় ।*১ 

এই কৃত্রিম ভাষায় ৰহু বৈষ্কব কবি মনোহর পদ রচন! করিয়া বশশ্বী হন। 
নবীন যুগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই ব্রজবুলিতে “তাহুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি" 
লেখেন। একটা কৃত্বিম ভাষ। যে এত দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিয়া একট! বিরাট 
কাব্য-সাহিত্য গভিয়! তুলিয়াছিল, ইহা! বড়ই বিস্ময়কর মনে হয় ! 

গৌভীয যুগেব অন্তর্গত বাঙ্গালা-সাহিত্যুকে প্রধানতঃ তিনটি শাখায় ভাগ 
কবা যাষ-_ 

(১) বাধাকষ্ক-প্রেমাত্বক পদাবলী--বৈষ্ণব-সাহিত্য, 

(১) বামায়ণ, তাগবত ও মহাতাবতেব বঙ্গান্থবাদ--মনুবাদ-সাহিত্ত্য, 

(৩) লৌকিক দেবদেবীব মহিমাস্চক কাব্য--মঙ্গল-সাহিন্য | 

এই বিভাগগুলি অহ্সাবে এই ষুগেব বাঙ্গালা-সাহিত্যেব আলোচনায 
আমব! প্রবৃত্ত হইব । 


[২] বৈষ্ণব সাহিত্য 


বিশ্বেশ্বব বিষুরদেবতাব আবাধনাকে বৈষ্বধর্ম বলে। এই বৈষ্কবধর্মেব 
প্রবর্তন কবেন তারতবর্ষেব সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ শ্রীকষ্জ | শ্রীকু্চ যে কোন্‌ 
সুদূব অন্রীতকালে আবিভূর্তি হন, তাহা নিশ্চিতভাবে নির্ঘঘ কর! যায না; 
&ঁতিভাসিকদেব কপায সুপ্রাচীন তাবতবর্ষেব পুবাবৃত্ত যতদূর অবগত হুওয! 
যাষ, তাহাবও পূর্বে তিনি বর্তমান ছিলেন। মহাভাবত, ভাগবত, বিষুপুবাণ, 
ব্রহ্ষবৈবর্ত পুবাণ প্রসূতি প্রাচীন স"ন্কত খ্রন্থাদিতে তীহাব জীবন-কথ। 
বণিত এবং শ্রীমত্তগবদৃগীতায তাহার ধর্মমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ভাগবতাদি 
পুবাণে তিনি বিষ্ব অবতাব-রূপে কীরতিত হইযাছেন। এইন্পে 
মর্ত্যলোকের ক ত্বর্গলোকেব বৈকুঃবিহারী পবযেশ্বরে ক্বপাস্তরিত হন 
এবং কালক্রমে তাহাব পৃজার্চন! প্রবতিত হয়। তিনি বিষ্ণুর অবতাব 
বলিষা, তাহার উপাসনাও বৈষ্ঞবধর্মের অত্তভুক্ত হইয়া পড়ে। তখন 
বৈধব কবিরা তাহাব গুণকীর্ভন করিয়া, গীতঃ কাব্য; শাস্ প্রস্থতি রচনা 

১ ভহ্নীতিকুষার় চট্ট পাধ্যার, 'বাজাল! ভাবাতত্ের ভূমিকা । 


২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করেন। শ্রীকফ্ণবিষয়ক এই সমুদয় গ্রন্থের সমহ্টিকে “বৈষ্ণব সাহিত্য” বলে। 
এই বৈষ্ঞবধর্মের প্রচার ও বৈষ্ণব সাহিত্যের উত্তব বাঙ্গালাদেশে অতি 
প্রাচীনকালে ঘটে। শ্রীষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্তের দ্বারা সমগ্র 
বঙ্গদেশে বৈষ্বধর্মের প্লাবন বহিয়া যায়। তখন তাহার জীবন-কথা! লই 
বছ কাব্য-কবিতাদি রচিত হয় এবং অচিরে তিনি শ্ীরুষ্ণের অবতার বলিয়া 
প্রতিপন্ন হন। এই কারণে, ঠতগ্ঠবিষয়ক গ্রন্থরাজিও বৈষব সাহিত্যের 
অন্তর্গত। চৈতগ্ভদেবের পরমতক্ত অদ্বৈত, নরোত্বম প্রদ্ভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদেব 
নির্মল চরিত্র আশ্রয় করিয়াও কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হয । তি 
বিষয়ে যে জমুদয় গ্রস্থ রচিত হয়ঃ র, মেওসিও বৰ টনি অন্তভূক্তি। 
এই সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে শ্রীমতী রাধার সহিত শ্রীক্রষ্ণেব 
প্রণয়লীলা-বিষগ্বক পদগুলি সর্বশেষ্ঠ ;--ইহারা স্থুগতীব কবিতব ও সর্বোত্তম 
মহস্তাবের দ্বার! পরিপূর্ণ 

পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা বঙ্গদেশে প্রচারিত হইবার পূর্বে বাশালীর 
কল্পিত এক রাধারুষ্ণের কাহিনী বাঙ্গালাব জনসাধাবণে প্রচলিত ছিল বলিয়া 
লানাকারণে অনুমান হয়। উহাতে রাধাকফেের প্রণয়লীল! সাধারণ নর-নারীব 
প্রেম-কাহিনী-রূপেই সম্ভবতঃ কীতিত হইয়া থাকিবে। উহাকে বাঙ্গালার 
লৌকিক-রাধাক্কষ্চ-কাহিনী বলে। আধুনিককালের একটি কবিতা পাওয়! 
যায়-_“কিশোর যারা? প্রাণের, টানে চাইবে তারা কিশোরী ।” এই 


০৮০ পার চা স্পা 


কিশোর-কিশোরীর পরুষ্পর অন্থরাগের কথা সেই [ই লৌকিক র রাবাকৃফ-কাহিনীর | 
মুখ্য বিষয় ছিল। একটি রূপসী কিশোরীকে দেখিলে, একজ নবীন যুবকেব মনে 
সেই কিশোরীর সহিত মিলিত হইবার জগত একটা দুর্বার আকাঙ্জা স্বতাবতঃ 
জাগিয়া উঠে, সেই কিশোরীর রূপলাবপ্যের কথ! ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার 
অন্তর কত আকুল হুইয়া পড়ে, সেই মনোলোতা! সুন্দরীর মিলন-লাতের 
জন্য সে তখন কত ছল খুঁজিয়া ফেরে এবং অবশেষে সেই হদয়-বাঞ্িতা 
রমণীকে পাইয়া তাহার প্রানে অপার আনন্দ জাগে,সেইসব মধুর 
কথাই রাধারুফের নামের অন্তরালে সেই লৌকিক কাহিনীতে গীত 
হুইত। সেই কাহিনীর একট! গীতাভিনয়-কপ এককালে “কৃধ্থধামালী” 
নামে বাঙ্গালা দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই কষ্জধামালীর 


গোঁড়ীয় যুগ £ বৈষ্ণব সাহিত্য ২৫ 


কপ নিতান্তই বাখান-বালক এবং বাধাও একেবাব গ্রাম্য বালিকাবধু ; 
গাই ইহাতে আদিবসেব বড বেণী বাণ্ডাবাশ্ডি ও শশ্লীলাতাব অশ্িশ্য 
ছড়াছড়ি ছিল। এই রুষ্ণগামালীব কিছুঈা গঞ্ধ বছ-চণ্ীদাদেব শ্রীরষ- 
কীর্তনে পাওষা যায। কিন্তু ল্ঙু-চশ্তীদাসেব সগযে এই “ল'কিক 
কাহিনীব উপবে তাগবত-পুবাণাদিব প্রভাব আসিষা পচে। তৎপবে বাখা- 
বঞ্চলীলা ক্রমশঃ পৌবাণিক আকার প্রাপ্ত হষ। 

বাঙ্গালাব বৈপ্বধর্ধ ও বৈষ্ণবসাহিণ্যে শ্রীমতী বাবা অপবিচার্ 
(প্রমাবতাব শ্ীচৈতন্ত এই সাপাভাব লইযা শরীর ল পকদেশ্ববর ভঙ্গনা 
কধবেন। বাধা যেরূপ প্রাণেন সহিত কৃষক ভাল্বাসন, দেইব্প 
সবান্তঃকবণে ঈশ্ববেখ প্রতি প্ছুবক্ত হইন্ল ভাহান সচ্ছিত লিলদ ঘটে ১2 
প্ীবেব যুক্তি হয। এই বাপব মনোতাব লইসা বাঙ্গালাব বৈষ্ঃবপদাবলী 
অশির্ঘচনীষ বসমষ ও অতিশষ ধদযপ্রাশী *্ইযা- 1 আথচ এই বাধাক 
কথ! মৃহাতাবতে ও ভাগবতে নাই । মহাভাব্5 য় হুণেব প্ৰৰর্জক'লেব 


কান কোন পুবাণে বাধা আবির্ভাব ঘটিলেও, বাবা-্চবিস্রব পবিপূর্ণ বিকাশ 
তষ বৈঞ্ুবপদাবলীতে | নাঙ্গালাব করি জ্যদেব তাভাব আজুললিত 'শীত- 


“বিন” কাব্যে এই নবাগনা কাধাব প্রেমমধ মৃঠি সর্বপ্রথম সুম্দবরূপে 
অস্কন কবেন। এই গীতগোবিন্দেই গৌডীষ বৈষ্ণন্কর্মেব মূল উৎস দেখিতু 
পাই। গীতগোবিন্দেব অন্তর্গত (জ্যাৎস্নাপুলকিত যমুনাপুলিনে শরীরে 
»্নোহব বংশীবাদন, আব, (ষঘমেছুব হামসী বডনীহ্» প্রেমাকুলা বিকার 
রপ্ধব কুঞ্জে অভিসাব--এই ছুইটি চিত্রে ছ্বাল। ওদের বৈষঠবধর্ষের সব- 
কথাব ইঙ্গিত দিষাছেন। ভক্ত ও ভগবানেব পবস্পল নিবিড তালবাস। 
বৈষ্ণবধর্মেব মূলতত্ব। ঈশ্বপ যে আমাদের তালশাসেন এসং আমাদের 
অলক্ষ্যে থাকিয়াও তিনি যে শিবস্তব 'আমাদেব অস্বকে ভাধাবই ছিকে 
'মাকর্ষণ কবিতেছেন, -গীতগোবিন্দেৰ প্রথমোক্ত চিত্রটিব দ্বাব! তাহাই 
|] অভিব্যক্ত ; আব, মানুষের অন্তবাক্না যে নানা ছার্যাগেব মধ্য দিষা সেই 
ঈশ্ববেব সহিত মহামিলনেব নিকে ছুট্টিষা চলিয়াছে, _দ্বিতীষ চিত্রে ভাহাবই 
প্রকাশ। জধযদেবেব পবে বড়ু-চ্ডীদাস, বিষ্যাপতি, ভ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, 
দীন-চণ্তীদাস প্রভৃতি প্রতিভাশালী কবিদেব নিপুণ তুলিকাপাতে বাধা- 
কফের এই প্রেমলীলা উত্তবোত্তব মার্জিত ও সুবঞ্জিত হইযা উঠে। 


২৬ প্রাচীন বাজাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কাজেই, রাধ বাজালীর স্যপ্টি, বাঙ্গালার কবিদের দ্বারাই তাহার চরিত্রের 
পরিপু্ি । 

শ্রীকষ্জাবতার চৈতন্যদেবের দ্বারা বৈষ্ঞবধর্ম নবরূপ প্রাপ্ত হয় ও উহা! 
গৌড়ীয় বৈষ্কবধর্ম বা সংক্ষেপে প্রেমধর্ম নামে পরিচিত হয় । এই প্রেমধর্মের 
নিগুঢ তত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত তিনি রাধাকৃষ্টের প্রেমলীলার আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। বড-চণ্তীদাস ও বিগ্ভাপতির পদাবলী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
তিনি সানন্দে শ্রবণ করিতেন। তাহারই দেবচরিত্রের সংস্পর্শে লৌকিক 
বাধাকৃ্$-কাহিনী বিশুদ্ধ হইফা এ্রশ্বরিক প্রেমলীলায় ব্ূপাস্তরিত হয়। তাই 
তাহার পরবতী রাধাকৃষ্$-পদাবলীতে কোথাও কাম-গন্ধ নাই। সেখানে রুমঃ 
বা রাধা কেহই কোন ব্যক্তি বিশেষ নহেন ;_তীহারা ভক্ত ও ভগবানের 
প্রতীক । “কষ” শব্দ “কষ ধাতু হইতে উৎপন্ন, কৃষংধাতুর অর্থ আকর্ষণ 
কর!। যিনি সকলকেই আকর্ষণ করেন, তিনিই কষ, অন্তর্ধামী পরমেশ্বর | 
“রাধ, ধাতু হইতে “রাধা” শব্দের উৎপত্তি; রাধ২ধাতু অর্থ আরাধনা কর!। 
যিনি সর্বাস্তঃকরণে ঈশ্বরের আরাধনা! করেন) তিনিই রাধা, পরমেশ্বরের 
প্রেয়সী ৷ চৈতন্ত-প্রবর্তী পদাবলীতে রাধা-রুষ্ এই নূতন অর্থে অঙ্কিত 
হইয়াছেন । ূ 

গোঁভীয় যুগে বঙ্গৰেশে বঙ্চণ্তীদাস ও মিখিলায় বিদ্াপতি ঠাকুর--এই 
দুইজন মাত্র বৈষ্ণব পদকর্ত। আবিভূত্ত হল। 


(১) বড়চস্তীদাস 
রাধাকুফের প্রেমলীলা-বিষষক গীত বা কবিতাকে সাধারণতঃ “বৈষ্ণকবপদ' 
বলে। প্রত্যেক বৈষবপদের শেষভাগে উহার রচয়িতার নাম উল্লেখিত থাকে ; 
এ অংশটুকুকে “ভগিতা” বলে। এই ভিতাগুলি বিচার করিলে, ইহা 
নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, ণণ্তীদাস' নামে একাধিক পদকর্তী বিদ্ধমান ছিলেন। 


এ-যাবৎ বড়,-চণ্ডীদাসঃ দ্বিজ-টণ্ডীদাস ও দ্রীন-চণ্তীদাস নামে তিনজন. 


চণ্তীদাসের কথ! জান! গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে দ্বিজ-তণ্ডীদাসের তণিতাযুক্ত 
পদের সংখ্যা খুব সামান্য এবং তাহার অস্তিত্ববিষয়ে আমর! এখনও নিঃসংশয় 
হইতে পারি লাই। কিন্তু বড়়-চণ্তীদাস ও দীন-চণ্ভীদাস নামে যে ছুইজন 


গৌড়ীয় যুগ £ বৈধব সাহিত্য--বড়ু-চতীদাস ২৭ 


কবি বিভিন্ন যুগে আবিভূতি হন, সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহ আমাদেব নাই। 
“চতীদাস নামে ছুইজন কবি বর্তমান ছিলেন। একজন চৈতন্য-পূর্বববর্তী যুগে, 
তানাব উপাধি ছিল বড» অন্যজন চৈতগ্পববন্তাীধুগে, তাহার উপাধি ছিল 
দীন। ইঁহাব। এক নহেন, বিভিন্ন । এই ছ্ুইজন ব্যতীত আব কোন চণ্ডীদাস 
ছিলেন ন1।”১ শ্ীরুষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইবাব পূর্বে শুধুমাত্র একজন 
চপ্তীদাসেব কথ! লোকে জানিত। তাই, ছুই চণ্ডীদাসেব দ্বই বিভিন্ন জীবন- 
কথ তাহাদের দ্বাবা সংমিশ্রিত হইয|! পডে। তাহাদের কাহাবও প্রকৃত 
"বশী মাজ আব সঠিকভাবে নির্ণষ কৰা যায় না। "তবে, যে-চতীদাস পবকীরা- 
প্রেমেব গুক এবং বামী-ধানানী ধাহাব পীবিভি-সাধনাব নায়িকা, তিনি 
পীল-চওশ্দাস। এই দীল-চণ্ডীদাসেব নামেই অনেক অলৌকিক কিন্বদস্তী শুন! 
য'্য। বড,-চণ্ডীদাসেব ভীক্ন-সপ্ঘদ্ে কিছু জান! যাষ ন|। 
সম্ভবতঃ হ্রীষ্টায চতুর্দশ *লাকীব এপ্বভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাবদীব প্রথন 
পিকে ০৬ ্চভীধাস বর্তশান ছিশ্লন । ব।ণভূম জেলাব অন্তর্গত নান্নব নামক 
গ্রাম ঙাহাব জন্মস্কান বলিষ! অনেস্ষ্ব অভিমত, কিন্ত কেহ কেহ বীাকুড়' 
ভব ছাতণা-গ্রামটিকে তাভাব বাসস্থান বলিষ! নির্দেশ কবেল। বাঁকুড়া 
ডলার অনস্তপোতী; কীকিল্যা থামে শ্রীনিবাস আচার্যেব দৌভিত্র-বংশীয় 
আদবেন্বনাথ মুহখাপাব্যাযেব গোযালঘব হইতে বসত্তধঞ্জন বায় মহাশয় 
১৯০৯ শ্রীষ্টাকে বড়-চণ্তীদাতসেব পদাবলীব প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার কবেন। এই 
ছেতু বড়-চণ্ডীদাসেব উপবে বাকুডা জলাব দাবী । বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ন 
»এই সুপ্রাচীন গুথিখানি আছ্যন্ত ক্ডিত, মাধ্যও কযেকখানি পাতা দাই। 
(পু থিব আছ্ন্ত-বিহীন খণ্ডিতাং* কবিব প্বিচয, বচনাকাল+ লিপিকাল, 
| £ প্রভৃতি কিছুই পাওযা যাষ নাই $ এমন কি, পুথিব নানটি পর্য্যস্তও ন। । 
১ (দীর্ঘকাল যাবৎ চতীদাস-বিবচিত কৃষ্তকীর্তনেব অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া 
) আসিতেছিলাম। এহদিনে ঠাহাঁব সমাধান হইষা গেল। আমাদেব ধাবণাঃ 
আলোচ্য পুথিই “রষ্ঝকীর্ভন এবং সেইভেতু উহ্াব অন্থকূপ নাম নির্দেশ 
হইল।”১ ১৯১৬ খ্রীষ্টাকে একষ্ণবীর্তন' বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষৎ কুকি 
প্রকাশিত হয়। 
১ প্রীমণীশ্রমোহন বন, দীন-চণ্ডীগ'সের পদাবলী ৃ 
৯ বসস্তরঞ্জন রায়, 'ভ্রীকৃষকীর্তন! | 


২৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এআীকফাকীর্তন'-_বাধারুষ্ণেব প্রেমলীলা-বিষষক একটি স্ববৃহৎ কাব্য) 
ইহাকে একটি উপাদেষ মহাকাব্যও বলা যাই পাবে; কাবণ, ইহাতে 
চবিত্রস্থপ্টি, ঘটনাব সমাবেশ ও বিবিব বসব অভিব্যক্তি আছে । সমগ্র 
কাব্যমধ্যে শূঙ্গাব-বস প্রধান ভইয়া উঠিযাছে। বাধা, 
কৃষ্ণ ও বডাষি (মাহাহী )--এই তিনজনের উষ্চি- 
রস্ুক্ি ও কার্ধকলাপেব দ্বাবা একটা বৃ₹ৎ ঘটন। এই গ্রন্থে দিত €ইযাণছ। 
ঘইনাব ঘাত-প্রতিঘাত 5ব মধ্য দিষ| কাব্যান্তগত কাহিনীটি ভ্রুতবেশে অখ্রসব 
ভইষা চলিষাছে। এইহেতু উহাকে একখানি চমৎক?ব নাটক বলিশ ”*- কৰা 
যায়। বস্তুতঃ, ইহ! একটি গানেব পালা,_-একটি বৃহদাকাব গীণাতিনদ। এই 
অভিনষে কৃষ্ঝ১ বাধা ও বডাধি একাদিক্রথে "াঁনব পৰ গান গাহি! সুমধুর 
ত্ববে প্রকাশ কবিষা চলিয়াছেন বাধাব প্রতি ক্স্গেব অন্থবাগ, কষেব পয" 
নিবেদনে বাধাব বিবন্ধি, মিলনেব পথে কহ কাশা-বিপ্ডিঃ সুচতুবা বশাসিব 
দৌত্যে অচিবে উভধযেব সন্মিসন১ মিলনের পে কিশোবী বাধার মে প্রথম 
প্রেমেব জাগবণ, তাবপব সেই প্রেমে প্রনা্কে ভাহাব জীবনে ক 1নক$- 
মিলনেব বিচিত্র অন্ভুপ্তিকত বেদনা, কত আনন, কত হাঁহ।কাণঃ কত 
উল্লাস 1 এইভাবে কবি মানব-মনের কত স্ুগ্ভ'ব অনুভূতি, কত অন্পষ্ঠ গণ্য- 
ভাব, অস্তবেব কত বিচিত্র আন্দোলন সুকৌশলে প্রকাশ কবিযাছেন। এই 
কাবণে, শ্রীকুষ্গকীর্ডন একটি উৎরইই গীতিকব্য। অতএব, ইহা একাবধাবে 
ন।টক, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য। সুতব।ং *শ্রীরুম্ণলীর্তনেব অপ্দিক ণ ও 
সম্পাদন শ্রীযুক্ত বসস্তবঞ্জন বাষ বিদ্বদবল্লভ মৃহাশযেব অক্ষষকীত্তি।”২ 

শ্রীরুষ্ককীর্তনের বর্ণনীষ বিষষ সন্বন্থো বিদ্পবল্লভ মহাশয় লিখিযাছেন-_-“কু্- 
কীর্তন গীতগোবিন্দেব অস্থুকবণে বচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীব গীতিকাব্য । ইভাব 
অধিকাংশ পদ শ্রী, শ্রীবাধ! বা বডাইব (দুতীব) উক্তি। বর্ণনীষ বিশ্ব-- 
শ্ররু্চের বাল্য-লীল!। পু" থিব প্রাপ্ত অংশ ১৩শ খণ্ডে বিত্ত ? যথা--জন্ম-৭ গু, 
তাশ্বুলখণ্ড, দান-খণ্ড, নৌকা-থৃণ্ড, তার-খণ্ড, ছত্র-থ৩, বৃন্থাবন-খওঃ কালিষ-দমন- 
খণ্ড, যমুনা-খণ্ড। হাব-খণ্ড। বাণ-খণ্ড, বংশী-খণ্ড ও বিরহ-খণ্ড। জন্ম-খণ্ডে দেবগণের 
প্রার্থনায় ভূতার-হরণের নিমিত্ত রাধা-কক্জের জন্ম-লীল! বণিত | তান্দুল-খণ্ডে 


আআ পথ: আচ দি 


২ প্রহুকুমার সেন, 'বাজ[ল! সাহিত্যের ই্িভাস। | 


শ্রীকৃফকীর্ভন 
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বাধাৰ অসামান্ত জূপ-লাবণ্যেব কথা শুনিয়! শ্রীরুষ-কর্ুক কামাচাব আমস্্রণ- 
স্চক তাশ্থুলাদি উপহাব প্রেবণ অর্থাৎ শ্রীরুষ্েব পূর্বাবাগ | দরান-খণ্ডে বাপা- 
লাতার্থ শ্রীকু্ণ কর্তৃক দার্নীক অভিনয়, বাধা-কুষ্ণেব মিলন ও সম্ভোগ । নৌকাঁ- 
৭০ শ্রীকষ্ণেব কাণ্ডাবী-বেশে গোপীগণকে যমুনা পাব-কবণ ও বাধাকষ্দের 
যযুনা-বিহাব। ভাব-৭গ ভাববাহিদ্ষপে শ্রঞ্কনঃ কর্তৃক শ্রীমতীব পসবা-নহন। 
ছত্র-খণ্ডে শ্রীরুষ্জ কর্তৃক বাধাব মস্ত্রকে ছত্র-ধাবণ। বুন্দাবন-খণ্ডে গোগীগ্ণ 
সঙ্গ শরীরের বন-বিলাস ও শ্রীবাধাব সম্ভোগ অর্থাৎ বাস। যমুনা-ণ্ডে 
গোপ্পীণণসহ আীকফেব জ্ল-বিহাব এবং ক্ুন্৫-কর্তক গোঙ্গীগণেব নন্ত্-হবণ | 
ংব-খগ্ডে হাব অপহৃবণ জন্গ যক্ষশাদা-সমীপে আ্রীমহীব শীকঞ্খেব বিকদ্ধে 
ভিযোগ | বাণ-খণ্ডে পূর্ব অভিশোগেব প্রতিশোধস্বক্ূপ শ্রীমতীব প্রতি 
কষে মধন-বাণ ঠ্যাগ, বাশাব মোহ, বডাই করুক শ্রীকষ্জেব বন্ধন ও 
শ্রীম শব সং্ভাগ । বম্পী-থপুণ্ড বংখীধরনি শ্রন্ণে নাপার উৎকণ্ঠা, বাধা-কর্তৃক 
স*প্রী অপহবণ, রুষ্েব কাকুতি ও বাণাব বমশী প্রত্যর্পণ । বিবহ-খণ্ডে বাধার 
নিল্ভ, বাধা-কষ্ঞেব মিনন ৭ স্ন্তাণঃ ভীম শীব শ্বাস্থি ও শ্রকষ্ষব মথবাগদন 1” 

স্ঞষকীঙনেব মুল বাহিন" .লকিক-বাধাকঞ্*জ-লীলাব অন্নন্ধপ ১ কিন্ধ 
ই৮াল উপণে ভাগবত-পুবাণ ও শীতশোবিন্দ-কাব্যেব প্রচুব প্রভাব পড়িযাছে। 
কান .কান পদে বিছ্বাপিক সৎস্পশ দই হয। যাহা হউক, সমগ্র কাব্য- 
হানি”* সাশাবণ মান্ছনক (প্রমেন কথাই প্রধান ভইয! উঠিষাছে, ভাগবত- 
*»মুপ স্থান ইহাতে নাই | ইহাল খালা-ক্ুফ-নডাযি চবিত্র-ত্রষ বাসশুব নর-নাবীব 
শহচ্ছবি। ইহাব শান্থুল-ঘপ্ডে দৃষ্ট হয, বড়ািব হাভ দিয। কৃষ্ণ বাধাব কাছে 
ফুল-পান-কপু'ব উপহ'ব পাঠাইখা দেন ও তশ্বাব' শৃঙ্গাব-আমন্ত্রণ জ্ঞাপন 
ব-ল্ন। কিন্তু বাধা ইহাতে অতিশ্ষ কুপিতা হইযা বড়াষিকে কঠোব তিবস্কাব, 
এমন কি, প্রহাব পর্যস্ত কবেন। 


এ বোল শুনিযা নাগবী বাধ! 
হানএ সকল গাএ। 

যত নানা ফুল পান কবপুব 
সব পেলাইল পাএ ॥ 


স রঃ ১৪ 
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ঘরের সামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর 
আছে লক্ষণ দেহা। 
নন্দের ঘরের গরু-রাখোআল 
তা সনে কি মোর নেহা ॥ 
শ্রীমত্ভী রাধার নিজের ঘরে সর্বাঙ্গ-নুন্দর ও মুলক্ষণ-দেহধুক্ত স্বামী 
থাকিতে, তিনি মন্দের ঘরের গরু-বাখাল কৃষ্ণের সংঅবে যাইবেন কেন? 
দান-খণ্ডে বণিত আছে,_-বডাষির সঙ্গে দধির পসব! লইধা শ্রীমতী বাধ! 
মথরার হাটে চলিষাছেন, কিন্ত পথিমধ্যে রাধারপ-মুগ্ধ শ্রীক্চ পথ-কর আদ।য় 
করিবার ছলে তাহার স্ুকোমল তঙ্থ বলপুর্বক আলিঙ্গন করেন। রাধা 
কুলবধূঃ সধবা যুবতী, পথিমধ্যে পর-পুরুষের দ্বারা আকধিতা হযা বই 
মনক্ক্ষুপ্ন হইলেন । ছৃষ্টস্বভাব রাখাল-বালকের কাছ হইতে পলাইযা যাইবার 
পথ তিনি খু জিতে লাগিলেন, অপমানের জালায় তাহার বিষ খাইতে উচ্ছ' 
হইল, লঙ্জায তিনি মাটিতে মিশিষা যাইতে চাহিলেন ।-- 
পাখি-জাতি নহে! বডাষি উডী পড়ি যাখ। 
বথা সে কাহ্কাঞ্চির মুখ দেখিতে না পাও ॥ 
হেন মন করে, বিষ খা! মরি যাও। 
মেদিনী বিদার দেউ পসিঞ্খা লুকাওড | 
ইহা বঙ্গপল্লীর হিন্দু পরিবারের সতী-সাধবী বধূর যথার্থ চিত্র। এখানে 
রাধা একেবারে রক্তমাংসের নারী । তাহার উপরে কোন পুরাণের ছাষ! 
পড়ে নাই। | 
শ্রীকফকীর্তনের কৃষ্ও, রাধারই মত; ষথার্ধ বাস্তব চিত্র | ভাহার জগ্ম- 
বৃত্তান্ত কৰি 'ভাগবত-অহুসারে বর্ণন করিলেও, তিনি বিষ্ণুর অবতার নহেন +₹__ 
তাহার শ্বতাবে দেবত্বন্চক কোনই মহিমা নাই। তিনি বুন্দাবনের বিশাল 
কাননের তর্দান্ত রাখাল-বালক, তাহার রুচি নিতাস্ত স্থল এবং তাহার আচরণও 
অতিশষ রূচ | তাহার বেশভৃযষাও তাহার বর্বরতার অঙ্থরূপ -- 
পাএ মগব,খাড়, হাথে বলয়! 
মাথে ঘোড়াচুলা। 
ধুলাএ ধূসর নীল কলেবর 
সেই সে নাদ্দের বালা ।। 
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তাহার পায়ে মগব-খাডু$ হাতে বাল, মাথায় ঘোড়াব ঝুঁ টিব মত লগ্থা চুল, 
সর্বাঙ্গ ধুলায় আচ্ছন্ন । রাধাব প্রতি তাহার যে ছুর্বাব আকর্ষণ, তাহা কোন 
মহৎ ব্যক্তিব নির্মল হৃদয়াহুকগ নহে, তাছ কামুক পুকষেব সুন্বী-সন্ভোগেব 
ুর্ঘ্ষ লালস1। বড়াষির মুখে বাধাব আশ্চর্য রূপের কথ গুনিক্াই তিনি 
বাধাকে পাইবাব নিমিত্ত প্রলুব্ধ হইয! উঠেন ও তাহাব আশা পূর্ণ কবিবাব 
জগ্ঠ বড়ায়িকে সকাতবে মিনতি কবেন-_ 


তোব মুখে বাধিকাব রূপকথা ত্ুনী | 
ধবিবাক না পাবে! পবাণী ॥ 
খু % রখ শা 


বাধিক! মানা] বডাষি পুব মোব আশ । 


তাব-খণ্ডে দৃষ্ট হষ, শ্রীরুঞ্ণ বাধাব দধি-দুগ্ধেব পপব! বহন কবিধ! মথুবাব 
হাটে পৌছাইয়! দিতেছেন বটে, কিস্ত উহ্াব কাবণ বাধাব প্রতি ভাহাব 
নিংশ্বার্থ সহানুভূতি নভে, ক্রেশেব বিশিমতষ বাঁধাব মধুব সঙ্গ পাইবার আশা । 


মোব লোভ হযিল ০তোব দেখি পযোভাব। 
সেসি কাখণে আঙ্গে বহিব তোব ভাব ॥ 


তাবপব, দাশীব বেশে পথকব আদাষ, নাবিকেব বেশে যমুনাষ পাৰি. 
ঘাটীব বেশে পাবেব কড়িব দাবী ইত্যাদি যত 'কীশলেব আশ্রষ লইয়। কুষ্ঝ 
অসন্মতা বাধাকে বলপূর্বক হস্তগত কবিতে সচেষ্ট তইযাছেন, তাহাতে তাহাকে 
€কানপ্রকাবেই নৈতিক চবিত্রবান ভদ্র যুবক বল! যায় না। যদিও নিশি 
বাধাকে বশীভূত কবিবার উদ্দেশ্যে সদ্ভে বলিতেছেন যে, তিনিই বিষু 
তিনিই বাম, তিনিই ববাহরূপে জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধাব কবেন, তিনিই 
নবসিংহরূপে হিবণ্যকশিপুব বক্ষ বিদীর্ণ কবেন--ইত্যাদি, ইত্যাদি । তথাপি 
ভাহা আচবণে কোথাও কোনরূপ দেবতবেব বিকাশ দেখিতে পাই না। ইহ! 
গীতগোবিন্দেব অন্তর্গত দশাবতাব-স্তোবত্বেব প্রভাব মাত্র । এইক্ষপ প্রভাবে 
'দ্বাব। প্রীকঞের বাখাল-শ্বভাব বিদ্দুমাত্রও পবিবতিত হুষ নাই। পচন্দন-চচ্চিত 
নীল-কলেবর পীতবসন বনমালী”্ব মোহনবেশে এই কাব্যেব কোথাও তিনি 
'অবতীর্দণ হন নাই। 
শ্ীকষ্চকীর্ডনের তাতুল-খণ্ড হইতৈ বাণ-খণ্ড অবধি আদিবস ও ধন্য 
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বিলাসের বাড়াবাড়ি থাকিলেওঃ বংশী-খণ্ড হইতে একটা অতীন্দ্রিয় প্রেমের 
সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। যে-রাধা ইতিপূর্বে চতুর কৃষ্ণের সাহচর্য বিবন্কির 
সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সেই রাধাব অন্তবে এখন কুষ্খের প্রতি গভীর 
অহ্ৃরাশ জন্মিয়াছে, তাহাব হদয়-পন্মে প্রেমের সৌরত ফুটিযা উঠিয়াছে ; 
প্রিফতমের ক্ষণেক বিরহ তাহার কাছে অনন্ত যুগ বলিষা মনে হয়। ইতিপূর্বে 
তাহার মিলনেৰ আশায় কৃষ্ণ ঘুবিয়! মবিাছেন, এখন কুষ্ণেব মিলন পাইবাব 
জন্য তিনিই সর্বদা উৎকন্িত হইযা থাকেন। কৃষ্ণেব অদর্শনে-_কৃ্জের 
বিরহে তাহাব অতুল ক্বপ-যৌবন তিনি নিতান্তই অসার বোধ করেন । কৃষ্চেব 
মিলন ব্যভীত তিনি আর জীবন ধারণ কবিতে পারেন ন|। 

ধরণ ন জাএ বডাধি আম্মার যৌবন। 

প্রাণ বাখ আনি দেহ নানেব নন্দন ॥ 

রঙ্গ ১ 
বিনি কান্কে চঞ্চল আক্ষাব জীবন । 
এই প্রসঙ্গে স্ববণ বাখিতে হইবে, প্রেমের, যূলে কাম নিহিত এবং 

কামতৃপ্ির মধ্য দিমাই আস্তবিক প্রেমেব আবির্ভাব হয়। তাই মিপন-সভোণেব 
পবে বাধাব চিত্ত উাহাব অজ্ঞাতসালে কষেব প্রতি অন্নুরক্ত হইযা পরডে। কঃ 
এখন আব কেবল ইত্রিষ-বিলাসেব নায়ক নহেন, তিনি এখন রাধাব অন্থর্যাণী, 
হৃদযসর্ব্থ। তাই মদনমোহনের মধুব বেদুববে তাহার সমগ্র দেভ-মন ব্যাকুল 
হষ, ভীহার গৃহকর্ম বিশৃঙ্খল হইষা যাধ। বংশী-খণ্ডেব অন্তর্গত নিম্নলিখিত 
পদটিতে অলক্ষ্য রুষ্জেব বংশীরব শুনিষ! রাধার অস্তিবন্তা শন্দবভাবে প্রকাশ 


পাইয়াছে ।-- 
কে ন! ঝাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে। 


কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন। 

বাণীর শবর্দে মো! আউলাইলেণ রান্ধন ॥ 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি সেনা! কোন জন|। 
দাসী হআ! ভার পাএ নিশিবে! আপনা ॥ 

কে না বাশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে। 
তার পাএ বড়ায়ি মে? কৈলে। কোণ দোষে ॥ 
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আবঝব ঝরএ মোর নয়নের পাণী,। 

বাশীব শবদে বড়াধি হাবায়িলে। পরাণী ॥ 
আকুল কবিতে কিবা আম্ষাব মন। 
বাজাএ সুসব বাঁশী নান্দের নন্দন ॥ 

পাখি নহে! তার ঠাই উড়ী পড়ি জাও। 
মেদনী বিদাব দেউ পসিআ! লুকাগু॥ 

বন পোডে আগ বড়ায়ি জগজনে জান)। 
মোব মন পোড়ে যেস্ কুস্তারের পণী_॥ 
আত্তব স্থখাএ মোব কাঙ্ক আভিলাসে । 
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ 


কোন অবণ্য যখন জআ্বলিতে থাক, তখন লোকে অগ্লিশিখা দেখিতে পাক্স; 
কিন্ত কুমাবের পোয়ানে (চুল্লীতে ) যে মৃন্মম কণস ছাইয়েব আডালে ধিঁকি- 
প্িকি আগুনে পোডে» তাহা কেহ লক্ষ্য কবে না। বাধাব অস্তব তেমনি 
ভিতবে ভিতবে কত যে তীব্রভাবে পুড়িযা যাইতেছে, অন্যে তাহা বুঝিতে 
পাবিবে না । বিবহু-খ্ডেব অস্তর্গত নিয়লিখিত পদটিতে কৃষ্-বিহীনা বাধাব 
নিবিড বিষগ্রত| মর্মম্পশীতভাবে ব্যক্ত হইযাছে | 


এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসাব। 
ছিত্ডিআী পেলাইবে। গজ মুকুতাব হাব ॥ 
মুছিআ পেলাইবে। মোয়ে সিসেব সিন্দুব । 
বাব বলয় মো কবিবৌ শংখচুব ॥ 


রুষ্জেব মিলন না পাইলে, বাধাব বেশভৃষা সমন্তই বৃথা । তাহাব গলাব 

গজমতিহাব তিনি ছি'ড়িয়া ফেলিবেন, সী” খিব সিন্দুব মুছিষা! ফেলিবেন এবং 
স্াতেব বালা চুর্ণবিচুর্ণ কবিবেন।_উদ্ধত অংশটুকু বিগ্ভাপতির নিয়লিখিত 
পদ্টিব তাবাহবাদ-_ 

শঙ্খ কর চুর বসন কর দুর তোড়হ গজমতি হাব বে। 

পিয়া যদি তেজল কি শিঙারে যযুনা-সলিলে সব ডার রে॥ 

সীথার সিক্দুর পোছি কর দূর পিয়! যব নৈরাশ রে। 

১ 
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বিদ্তাপতির এইন্ধপ কোন কোন পদের ভাবাহ্ুবাদ আরো ছুই-তিন 
জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-- 
বিস্তাপতি-_ 
পীনপয়োধর অপরুব গুন্দর উপর মোতিম হার। 
জনি কনকাচল উপর বিমলজল ছুই বহ স্ুরসরিধার ॥ 


বড.-চণ্ডীদাস-_ 
কনককুস্ত আকারে ছুঈ তোর পয়োধরে । 
তাহাতে উপর গজ মুকুতার হারে । 
যেহ্ম শোতা করে সুমের গঙ্গার ধারে ॥ 


শ্ীকষ্চকীর্তলের বহু অংশ তাগবতের অন্ককরণে বচিত। জন্ম-খণ্ড 
বৃন্দাবন-খণ্ড, কালিয়-দমন খণ্ড ও যযুনা-খণ্ড ভাগবত-বণিত কাহিনীব অস্করূপ ; 
দই-এক স্থলে সামান্য ব্যতিক্রম আছে। কিন্ত তাম্ুল-খণ্ড, দান-খণ্ড, তাব-খণ্ড 
প্রভৃতি কবির নিজস্ব স্যষ্টি|। বৃন্দাবন-খণ্ড ও বিবহ-খণ্ডে গীতগোবিন্দেব 
অন্তর্গত অনেক পদের ভাবাহবাদ আছে। বৃন্দাবন-খণ্ডে বডাষি যেখানে 
রাধাকে মনোহর বেশে" সজ্জিত হইযা1! বংশীবাদন-রত কৃষ্ণের কুঞ্জে যাইতে 
সছুপদেশ দিতেছে-_ 
তোর রতি আশোআশে গেল! অভিসারে । 
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে ॥ 
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে । 
তোদ্ষার সন্কেত বেধু বাজএ যতনে ॥ 
সেখানে জয়দেবের--রতিত্থখসারে গতমভিসারে মদনমনোহর বেশম্‌। 
ন কুরু নিতখ্থিনি গমনবিলম্বনমস্সর তং হাদয়েশম্‌ ॥ 
_ প্রভৃতি পদটির ভাবাহ্ববাদ সহজেই ধর পড়ে । বিরহ-খণ্ডে বডান্ি 
যে-কথায় রাধার দুর্দশ! ক্ষষ্জের নিকটে বর্পন করিতেছে-_ 
তনের উপরে হারে 
মানএ য়েহেন ভারে । 
, অভি দয়ে খিনী রাধা চলিতে না পারে॥ 
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তাহা জয়দেবের ভাষার বঙ্গান্বাদ-_ 
স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং 
স' মনগুতে কশতহুরিব ভারং ॥ 
এইক্ধপ উদাহরণ আরো] বছ দেওয়া যাইতে পারে | যথা--বৃন্বাবন-খণ্ডে 
শভিমানিনী রাধার মান ভাঙ্গাইবার জন্ত ক্ণের সকাতর মিনতি-_ 
মদন গরল খণ্ডন রাধা 
মাথার মণ্ডন মোরে। 
চরণপল্লব আরোপ রাধা 
মোব মাথার উপরে । 
গীতগোবিন্দেব সেই স্থুপ্রসিদ্ধ উক্তি-_ 
স্মরগরলখগ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং দেহি পদপল্লবনুদারম্‌ | 
শ্ীকষ্ণকীর্ভনেব কচন! হইতে কবি ইন্ট্রিয়গ্রান্থ প্রণয়লীল! কীর্তন করিছে 
কবিতে গ্রস্থশেষে দেহাতিরিক্ত হক্্স প্রেমের অবতারণা! করিয়াছেন। এইহেতু 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্দেব বডুচত্তীদাসের পদাবলী সানন্দে উপভোগ 
কবিতেন। এতত্বিষষে শ্রীচৈতন্তচরিতামুতে উক্ত আছে-_ 
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ | 
এই তিন গীতে কবে প্রভুর আনন্দ ॥ 


(২) বিষ্ভাপতি ঠাকুর 


বাঙ্গালার বৈষ্ব-পদ-সাহিত্যে মিথিলার স্ববিখ্যাত কবি বিদ্তাপতি ঠাকুর 
সবাগ্রগণ্য । গীতগোবিন্দ-প্রণেতা জয়দেবকে কেহ কেহ এ স্থলাভিষিক্ত 
করিলেও, বাঙ্গালার বৈষ্ণব মহাজনের! বিদ্ভাপতিকেই প্রধানতঃ অন্ুদবণ 
করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রচনায জয়দেবের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও, 
বিস্তাপতির তুলনায় তাহ! নগণ্যপ্রায়। বিগ্যাপতির পদাবলীর দ্বারা তাহার! 
এবপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার শুধু তাব-কল্পনা-কবিত্ব গ্রহণ করিয়াই 
তাহার! সন্ত হন নাই, তাহার ভাষা-ছন্দ-সুর সবই সাগ্রহে অনুকরণ 
করিয়াছেন । এমন কি, বাঙ্গাল! শব্দগুলিকে ভাহার! ভাঙ্গিয়! চুরিয়! বিগ্যাপতির 
শবের আকারে নৃতন করিয়! গড়িয়। লইয়াছেন। কারণ, বিদ্যাপতির পদের 
টায় সুকুমার মাধূর্ধ বিস্তাপতির মতই ”কোমল-কাস্ত” শব্দাবলীর দ্বার! প্রকাশ 
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কর৷ সম্ভবপর । এইক্ধপে বিগ্ভাপতির ভাষার অন্থকরণ করার ফলে, বাঙ্গালা 
ভাষার আরেকট! অভিনব রূপ প্রস্ফুটিত হয়,--অধূনা উহা! “ব্রজবুলি” নামে 
অভিহিত । এই ব্রজবুলি-ভাষাতেই বাঙ্গালার অধিকাংশ বৈষ্বপদ বিরচিত ; 
এবং এই ব্রজবুলিব দ্বারাই সুদৃতানে প্রমাণিত হয যে, বিদ্াপতিই বাঙ্গালার 
বৈষ্ুব কবিবৃন্দের সর্বাপেক্ষা প্রিয় । শ্ীচৈতন্তদেবের পরবর্তী গোবিন্দ দাস, 
বলবাম দাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তাদের পদসমূহে বিগ্ভাপতির তাব, ভাষা ও 
ছন্দেব যথেষ্ট সাদৃশ্ট সহজেই লক্ষ্য করা যায়। 

বাঙ্গাল' সাহিত্যেব ক্রমবিকাশ-বিষয়ে এযাবৎ যতগুলি ইতিহাস লিখিত 
হইযাছে, তাহাদের সবগুলিতেই বিগ্যাপতির উল্লেখ আছে; কিস্ত জযদেবেব 
প্রসঙ্গ নাই বলিলেই চলে। বিগ্যাপতি যদিও মিথিলাব অধিবানী এবং 
মৈথিলী ভাষাতেই তাহার পদাবলী রচিত, তথাপি বাঙ্গালার সাহিত্যভাগাবে 
এগুলি বহুমূল্য রত্বর্ূপে পরম সমাদবেব সহিত সংগৃহীত হইযাছে। নাঙ্গালা- 
সাহিত্যের *'ইতিহাস-লেখকদিগেব মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই স্থুপ্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বিগ্ভাপতিব পদগুলিকে বাঙ্গাল! সাহিভোব 
অন্তর্গত করিয়! লইবাব সপক্ষে যথার্থ ই বলিষাছেন-__ 

“বিদ্যাপতি বাঙ্গালাদেশে জন্মগ্রহণ না কবিলেও এবং বাঙ্গালা ভাষাষ 
গান না! লিখিলেও বাঙ্গালীবই কবি ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 
ইহার স্থান অক্ষষ হইষা! বিবাজ করিবে । বাঙ্গালীই ইহার কবিতার যথার্থ 
আস্বাদ গ্রহণ করিযাছে, এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহান্তেরাই ইহার পদ গান 
করিয়া অঙ্গকরণ করিয়া পদ-সংগ্রহে স্থান দিয়! ইহার কবিতাকে স্থায়িত্ব দান 
করিষাছে।” 


সম্ভবতঃ খ্রীষীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেবার্ধে বিদ্যাপতি মিথিলায় আবিভূতি 
হন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কিঞ্দিধিক কাল অবধি বর্তমান থাকেন। 
“বিদ্তাপতি যে ৩৪১ লক্ষণান্দে ( -* ১৪৬০ খীঃ) শুধু জীবিত নয়, সমর্থ ও 
অধ্যাপনরত ছিলেন তাহার স্বাধীন ও বলবৎ প্রমাণ মিলেছে ।***১৪৬০ 
ধরীষ্টান্দের পর বিগ্ভাপতি বেশীদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না।”১ 
রা জানো মিথিলার অন্তর্গত বিস্ফী, নামক গ্রামে ঠাকুর” 
উপাধি-ধারী এক সুবিখ্যাত-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে তাহার 

জম্ম হয়। তাহার পূর্বপুরুষদিগের অনেকেই অসাধারণ পণ্ডিত ও প্রধান 
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প্রধান রাজকার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলার 
বাজা গণেশ্বরের সতাপগ্ডিতি ছিলেন। গণেশ্বরের তৃতীয় পুত্র কীতি 
সিংহের রাজত্বকালে বিভ্ভাপশ্চি রাজপগ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন এবং অবহট্ঠ 
তাবায় “কীতিলতা” নামে একখানি কাব্য রচনা! করেন। ইহাতে তাভার 
পৃষ্ঠপোষক রাজা! কীর্তিসিংহের রাজত্ব কাহিনী বণিত হইয়াছে। কীর্তিসিংহের 
্বল্লকাল রাজত্বেব পরে দেবসিংহ মিথিলার রাজা হন এবং বিদ্যাপতি রাজ- 
পণ্ডিতের পদেই থাকিয়! যান। এই সময়ে তিনি “ভূপরিক্রমা” নামে সংস্কাত 
ভাষায় তীর্থবর্ণনা-মূলক একটি কাব্য রচনা করেন এবং মৈথিলী তাষায় 
রাধাকঞ্চ-প্রেমবিষষে পদ রচন! করিতে প্রবৃত্ত হন। দেবসিংহের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলাব বাজ হন ও বিদ্যাপতি তাহাব 
সতাকবি নিযুক্ত হন। শিবসিংহের যশোগান কবিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতি 
অবহট্ঠ-ভাষায় “কীতিপতারা,নামে একটি কাব্য রচনা করেন। শিবসিংহের 
রাজত্বকালে তিনি সংস্কত ভাবাষ 'পুরুষপরীক্ষ!' নামক একটি গ্রন্থ লিখিতে 
আরভ করেন। কিন্তু উই! সমাণ্ড হইবার পূর্বেই শিবসিংহ পরলোক গমন 
কবেন। শিবসিংহের রাজতৃকালে বিস্ভাপতির কবিপ্রতিভা সমধিক বিকাশ 
লাত করে, তাহার অধিকাংশ রাধাকষ্খ পদের তণিতায় শিবদিংহের উল্লেখ 
আছে। শিবমিংহের তিরোধানের সাথে সাথে মিথিলার রাজবংশ নিম্প্রত 
হইয়া! পড়ে ও বিগ্যাপতিব কবিত্ব শান হইযা আসে। শিবপসিংহ নিঃসস্তান 
ছিলেন, তাই তাহার অনুজ পদ্মমিংহ মিথিলার রাজসিংহাসনে আরোহণ 
করেন। কিন্তু ভাহার অযোগ্যতাবশতঃ বরাজমহিষী বিশ্বাসদেবী রাজ্যতার 
চালন৷ করেন। এই বিশ্বাসদেবীর ছত্রচ্ছায়ায় বিগ্তাপতি আশ্রয় গ্রহণ করেন 
ও তাহার মনস্ত্টি বিধানের নিমিত্ত “গল্গাবাক্যাবলী' ও “শবসর্বদ্ষসার, নামে 
দুইখানি পৃজাপন্ধতির বই সংস্ধত ভাবায় লেখেন। পন্মসিংহের পর মিথিলার 
রাজ! হন নরসিংহ। নরসিংহের প্থী ধীরমতিদেবীর নির্দেশে বিস্তাপতি 
পংস্কত ভাষায় ভিনখানি গ্রন্থ রচনা! করেন--“বিভাগসার', পদানবাক্যাবলী* ও 
“ছুর্গীপুজ! তরঙ্গিণী'। নরসিংহের পরবর্তী আর কোন রাজার সভায় বিগ্তাপতির 
নামোল্েখ পাওয়া যায় না। 

কীতিলতা, কীন্তিপতাকা প্রস্থৃতি বহু গ্রন্থ বিগ্যাপতি রচনা করিলেও, 
তাহার রচিত রাধাকুষ্ণ-প্রেমবিবয়ক পদগুলিই শুধু বাঙ্গালাদেশে লমাদৃূত ও 


৩৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


দুপ্রচলিত। এই পদগুলি একাধারে মধুর কবিতু, গভীর তাব, হ্ুন্দর ভাষা, 
ললিত ছন্দ ও মনোহর অলঙ্কারে পূর্ণ। এই পদগুলিতে তিনি মাহ্ববের 
প্ণযবৃততির ' ক্তিহুল্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং প্রেমের বিভিন্ন অবস্থায় 
প্রেমিক-প্রেমিকার হদষে যত প্রকাব বিচিত্র ভাবের উদয় হয, তাহা একে 
একে ধরিয়! তিনি অসংখ্য মনোরম চিত্র অঙ্কন কবিয়াছেন। তাই, ভিনি 
প্রধানতঃ প্রেমের কবি। মাহ্ষের যাবতীষ হৃদয়বৃত্তির মধ্যে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ, 
মহুয্জীবনের উপবে ইহাব প্রভাব সমধিক। এই প্রেমের বলে 
প্রিয়তমকে পাওয়া যায়,_পবমেশ্ববকেও বাঁধিয়া ফেল! 
যায়। কোন যুবতী নারী তাহার হৃদয়-বাঞ্চিত 
প্রণধীকে প্রাণ দিযা তালবাসে, _-তাহ! সর্বজন-বিদিত ; কিন্তু কোন 
কোন মান্য পবমেশ্ববকেই সর্বান্তঃকবণে ভালবাসিয়া ফেলে,__এক্সপ 
ঘটন! নিতাত্ত বিরল | নবদ্ধীপেব উ্রচৈতন্দেব এইক্প ঈশ্বর-প্রেমিকেব প্রকট 
দৃষ্টান্ত । যাহা হউক, বিদ্াপতিব পদ্াবলীতে লৌকিক ও প্রশ্ববিক এই 
উভয়বিধ প্রেমেরই অপূর্ব মাধুর্য সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে । মানবীম প্রেম 
লইধা তাহার রাধাকফ্ট-প্রেমলীলাব নৃচন!_-এই প্রেমের মাধুর্য ও বহন্ত 
লইয়া! উহার ক্রমবিকাঠী, এবং উহার পরিণতি খ্রশ্ববিক প্রেমে। এই প্রেম 
পুর্বরাগ প্রস্ৃতি প্রথম ধাপ হইতে উদগন্ত হইয়া, মিলন-অতিমান প্রভৃন্তি 
মধ্যবর্তী বিভিন্ন সোপান অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বিরহ-ভাবোল্লাস প্রভৃতি 
উচ্চতম স্তর বাহিয়!» অনন্ত প্রেমের অমৃতলোকে গিষা পৌছিষাছে। এই 
কারণে প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্তদেব ভাহাব পদাবলীর পরম সমাদব 
কবিতেন-- 


বিদ্া/পতির পদাবলী 


বিছ্বাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ | 
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ --€ চৈতন্চরিতামূত ) 
বি্বাপতি-রচিত এক সহআধিক রাধাকুষ্*পদ সংগৃহীত হইয়াছে । এই 
পদগুলির মধ্য দিয়া রাধাকফের যে-প্রেমলীলা! প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাকে, 
প্রধানত: সাতটি পাল! বাখণ্ডে ভাগ করা যায়,_-€১) রাধা ও ককের পূর্বরাগ, 
(২) রাধার বয়ঃসন্ধি, (৩) সত্থীদের দৌত্য ও রাধাকফের মিলন, (৪) রাধার 
অভিসার, ($) রাধাককষ্জের মানাতিমান, (৬) প্রেষবৈচিক্ত্য এবং (৭) রাধার 
বিরহ ও ভাবোল্াম । 
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বিস্তাপতির কাব্যে প্রথমেই রাধার ও তৎপরে কৃষ্ণের পূর্বরাগ বণিত 
হইয়াছে। বড়ু-চত্তীদাসের শ্রীক্ঞকীর্ডনে কিন্ত শুধু কৃষ্ণের পূর্বরাগ, কষ্ই 
কেবল রাধার জন্য ব্যাকুল রাধা কিন্ত রুষ্জের প্রতি ভ্রক্ষেপও করে না! । 
অবশ্য বারবার কৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া রাধার চিত্তেও অবশেষে কঞ্চের প্রতি 
অন্থরাগ জন্মে । বিদ্যাপতির রাঁধ! ও কৃষ্ণ উভয়েই--পরস্পরের প্রথম সাক্ষাৎ 
_বৃন্দাবনেব প্রকাশ্ঠ পথে সর্বপ্রথম উভয়ের পলোচন লোচন মেলা” সেই 
শুতমুহূর্ত হইতেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এইক্ষপ প্রথম 
দৃষ্টিপা:5ই কাহাকেও ভাল লাগিলেঃ সেই ভাল-লাগার ফলে অন্তরের মধ্যে 
সহস1 একটি অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগে; কিন্ত সেই আনন্দের রহন্ত তখন 
বুঝ! যায না। কারণ» পরক্ষণে নয়ন-মিলন বিচ্ছিন্ন হইলে সে স্থখের আলো! 
নিভিষ। যায়। আলো নিভিয়া যায় বটে, কিস্ত উহার তাপ তখন মনকে 
পুভাউযা মারে” বাঞ্ছিত জনের মিলন-কামনায় সর্বশরার কণ্টকিত হয়! 
উঠে ।-_ 
জখনে ছুহুক দীঠি বিলি 
ছুহু মনে ছুখ লাগ। 
ছুহুক আশাদীপ মিঝাএল 
মদন আকুর ভাগ ॥ 
বিরহ দহন ছুছু সতাবএ 
ঘুহছু সমীহএ মেলী। 
একক হৃদয় অওক না পাওল 
তে নহি ফাউলি কেলী॥ 
অর্থ--দুইজনের দৃষ্টি-মিলন যখন ক্ষুণ্ন হইল, তখন ছুইজনেরই মনে ছুঃথ 
লাগিল। উভয়ের আশাদীপ নির্বাপিত হইল, মদনের অঙ্কুর তাঙ্গিয়া গেল। 
বিরহ-দহন ছুইজনকে সম্বাপিত করিল, ছুইজনেই পরস্পরের মিলন কামনা 
,করিতে লাগিল । একজনের হৃদয় অন্জনের হাদয়কে পায় নাই, তাই মিলনের 
আমন্দ বিকাশ পাইল ন1। 
ইংরাজীতে-_*],০5৩ ৪6 ৪ 28৮ 818১৮” বলিতে যাহা! বুঝায়, সেই 
অবস্থায় বিষ্ভতাপতির রাধা ও কৃষ্ণের মনে প্রেমের সঞ্চার হয়, উতয়েই পরস্পরের 
মিলন-কাষমায় ব্যাকুল হইয়া উঠে! কিন্ত কফাপেক্ষা রাধার ব্যাকুলতা৷ অদেক 
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বেশী। রাধাই ইহার পরে মাধবের বাড়ীতে যায় এবং নিজের মাথার চুল মিজ 
হাতে সরাইয়া কষ্ণের দিকে বক্রদৃিতে বারবার ফিরিয়। চায়। 
আওর কি করতি সখি পরিণত সসিমুখি 
কান, জদি না বুঝ বিসেষ। 

কৃষ্$ বদি তাহার এই ইঙ্গিত বিশেষভাবে ন! বুঝিতে পারে, তাহা হইলে 
ূর্ণচন্ত্রমুখী রাধা আর কি করিতে পারে? কৃষ্ণের সুন্দর রূপে রাধা বিষুগ্ধ 
হইয়াছে, তাই তাহার সহিত মিলনের জন্ত রাধার মন চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে। 
কের যে মোহন মুর্তি তাহার চিত্তপটে অক্কিত হইয়! গেছে; তাহার ঘদষ 
খুলিয়া সখীদের তাহ! সে দেখায় | 


কি কহব হে সথিকাছুক রূপ । 
কে পতিয়ায়ব সপন সরূপ ॥ 
অভিনব জলধর হুন্দর দেহ। 
পীতবসন পর! সৌদামিনি রেহ ॥ 
সামর ঝামর কুটিলহি কেস। 
কাজরে সাজল মদন শুবেস ॥ 
জাতকি কেতকি কুসুম স্ববাস। 
ফুলসর মনমথ তেজল তরাস ॥ 
বিস্ভাপতি কহ কী কহুব আর 
সন করলি বিহি মদন ভ'ড়ার ॥ 


অর্থ--হে সখি, কের কাপের কথা আর কি কহিব? তাহার রূপ যে স্বপ্নের 
মত সুন্দর) তাহা কে প্রত্যয় করিবে? তাহার দেহ অভিনব জলধরের স্তায় 
এবং তছপরি পীতবসন সৌদামিনী-রেখার মত শোতা পায়। ভাহার বদন- 
মণ্ডল আলুলায়িত কুঞ্চিত শ্যামল কেশরাশির দ্বারা আচ্ছাদিত, যেন মদনদেব 
কাজল পরিয়! গুবেশ ধারণ করিয়াছেন। তাহার ললিত অঙ্গের জাতকী-, 
কেতকী-কুন্ুম-সদৃশ-স্গদ্ধে মোহিত হ্ইয়া মগ্মথ তাহার ফুল-শর ত্যাগ 
করিলেন । বিষ্তাপতি ফি আর কহিবেন, বিধি আজ মদনের রূপ-তাগ্ডার 
শৃন্ত করিলেন। 

্রকফের যনোলোভ! স্প-কাহ্ি রাধার চিত্তে সর্বক্ষণ জাগিয়া থাকে, 
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তাহার মধুর সঙ্গ পাইবার জন্ত তাহার অস্তবে সর্বদা নিদারুণ আকাঙ্্া! | 
ইতিপূর্বে লে শুধু নিজের মধ্যে মগ্ন ছিল, অন্যের কথা কখন টিস্তাও করে নাই ; 
আর, এখন কৃষ্জের মিলন পাইবার জগ্ত তাহার কত সবত্ব প্রয়াস ! 

এত দিন অছলিহ অপনে গেআনে | 

আবে মোবা! মরম লাগল পচবাণে ॥ 

বাধার ম্কাষ কৃষ্চও তাহার মনোমোহিনীব সহিত মিলিত হইবার জদ্চ 

অতিশয় ব্যাকুল। লুন্দরী বাধাব অতুল রূপবাশি তাহার মনকে মুগ্ধ 
করিষাছে, তাহার ভৃদষ-সাগরে কামনার জোধাব জাগাইয়া ভুলিযাছে। 
রাধাব রূপ ভালভাবে দেখিতে না পারিলেও, সেই অস্ুপম ব্ূপের বিদ্থ্যৎ- 
ছটায় ভাহার ভ্বদয় বিদ্ধ হইযাছে এবং তদবধি অনঙ্গ ভাহার সর্বাঙ্গ দগ্ধ 
করিতেছে । রাধার র্বপ দেখিয়া তাহার মনের বিমুগ্ধতাব ও রাধাব প্রতি 
তাহার প্রবল আকর্ষণ নিম্নলিখিত পদটিতে সুন্দররূপে প্রকাশ পাইয়াছে ।- 


মজনী ভল কএ পেখল ন ভেল। 
মেঘ-মাল সয় তড়িত-লত! জনি 
হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥ 
আধ-আচব খসি আধ বদন হলি 
আধহি নয়ন-তরঙ্গ । 

আধ উরজ হেরি আধ আচর ভরি 
তবধরি দগধে অনঙ্গ ॥ 

এক তন গোর! কনক-কটোরা 
অতন্থক কাল! উপাম। 

হার হরল মন জনি বুঝি এঁসন 
ফাস পসারল কাম ॥ 

দসন মুকুতা-পাতি অধর মিলায়ল 
সু যু কহতছি' তাসা। 
বিদ্কাপতি কহ অতএ সে দুখ রহ 
হেরি হেরি ন পুরল আসা । 


অর্থ--হে সজনি, ভাল করিয়! দেখা হইল না। মেঘমালার সঙ্গে বিছ্যাল্রতা 
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বেন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়া! দিল। অর্ধ অঞ্চল খসিয়! পড়িয়াছে, অর 
ব্দনে হাসি ফুটিয় উঠিয়াছে, অর্ধ নয়নের তরঙ্গ দেখা যাইতেছে । তাহার 
অরধ-অঞ্চলাবৃত অর্ধ-পয়োধর দেখিলাম । তদবধি অনঙ্গ (কাম) আমাকে 
দগ্ধ করিতেছে । একে তাহার দেহ গৌরবর্ণ, তাহার উপরে পয়োধর যেন 
স্বর্ণের কৌটা, কাচলি মদনের তুল্য । তাহার কণ্ঠলগ্ন হার আমার মন হরণ 
করিল, উহ! যেন কামদেবের পাতা ফাদ। তাহাব মুক্তাপংকি-সদৃশ দস্তরাজি 
অধরের' সহিত মিশিয়াছে এবং সে মৃছ যৃহ কথা বলিতেছে। বিদ্ভাপতি বলে, 
অতএব এই ছুঃখ রহিল যে, দেখিষ! দেখিয়া! আশা! পুর্ণ হইল না। 

“রাধার বযঃসন্ধি' নামক খণ্ডে বিদ্বাপতি আশ্চর্য শিল্প-চাতুর্যেব পরিচষ 
দিষাছেন। রাধা-অঙ্গের যৌবন-স্ুষমা তিনি ভাষার রেখায় চিত্রিত 
করিযাছেন। তাহার রাধা-রূপের বর্ণনা এক্ধপ মনোজ্ঞ যে, উহা পাঠকের 
মানসপটে হুস্প্ মুনার মু্তিতে ফুটিয়া উঠে। অলঙ্কারের পর অলঙ্কার 
পরাইষ! তাহার বণিত রূপকে তিনি অপরূপ সৌন্দর্যে বিকশিত করিয়া 
ভুলিযাছেন। অলঙ্কার-শাস্ক্রের প্রায় সমুদয় অলঙ্কার তিনি ব্যবহার করিযাছেন, 
তথাপি তাহার কোন চিত্র অলঙ্কারের দ্বারা ভারাক্রান্ত হুইয়! পড়ে নাই। 
সুন্দরী বালিকার স্বকোমল দেহে যৌবন-সৌন্দর্ষের ক্রম-বিকাশ তাহার ন্যাষ 
নুচারুরূপে অঙ্কন করিতে খুব কম কবি সক্ষম হইয়াছেন। কিশোরী রাধার 
জীবনে যৌবনের আগমন ও সেই সঙ্গে তাহার মনোজগতের পরিবর্তন তিনি 
চিত্রের পর চিত্র আকিয়। বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন । কৈশোরাস্তে 
তাহার স্থুকোমল শরীরে সহসা একদিন যৌবনের প্লাবন আসিয়া উপনীত হইল, 
তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, হৃদয় মধ্যে এক অজান৷ 
আনন্দের শিহরণ ক্ষণে ক্ষণে জাগিতে লাগিল । তাহার এই বয়সের একখানি 
চিত্র নিয়ে প্রদত্ত হইল ।-_- 

সৈসব জৌবন দুহু মিলি' গেল । 
অ্রবনক পথ স্বহু লোচন লেল ॥ 
বচনক ঢাতুরি লহু লহ হাস। 
ধরনিয়ে চাদ কএল পরগাস ॥ 
মুকুর লঈ অব করঈ সিজার । 
সখি পৃছই কইগে ুরত-বিহার ॥ 
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নিরজন উরজ হেরই কত বেরি । 
হসই সে অপন পয়োধর হেরি ॥ 
পিল বদবি-সম পুন নবরঙগ । 
দিন দিন অনঙ্গ অগোরল অঙ্গ ॥ 
অর্থ_শৈশব ও যৌবন ছুই মিলিত হইল। ছুই নয়ন শ্রবণের পথ লইল। 
বচনেব চাতুবী লঘু হাসিতে পবিণত হইল। ধবণীতে চন্দ্র প্রকাশিত হইল। 
রাধা এখন মুকুর লইয়। সাজসজ্জা আবন্ভ কবিল। বতি-ক্রীড়া সম্বন্ধে সখীদেব 
সে জিজ্ঞাসা কবে। নিজেব পয়োধব নিজেই কততবাব নির্জনে দেখে এবং 
উগাব শোতা দেখিয়! পুলকিত হ্য। তাহাব স্তন প্রথমে বদবিসম ও তৎপবে 
লেবু হায় বড হইয়া উঠ্িল। দিন দিন মদন তাহাব অঙ্গ অধিকাব করিলেন । 
“বিদ্ভাপাতিব বাধা নবীন নবস্ফুট!, আপনাকে এবং পরকে ভাল কবিয়া 
জানে না। * যৌবন, সেও সবে 'াবস্ভ হইতেছে, হখন সকলি বহস্ত-পবিপুর্ণ। 
সগ্যোপিকচ হৃদয় সহস! আপ্নাব সৌবত আপনি অঙ্থভব করিতেছে । 
আপন'ব সম্বন্ধে আপনি সবেমাত্র সচেতন হইয়া উঠিতেছে। তাই লজ্জায় 
তযে "মানন্দে সংশযে আপনাকে গেপন কবিবে, কি প্রকাশ কবিবে তাবিষ! 
পাইতভক্ছ না” তাহাব এইন্ধপ যৌবন-চাঞ্চল্যেক একটি চিত্র নিয়ে 
প্রদব হইল 1-_ 
কবহু বাধয় কচ কবহু বিথাবি। 
কবহ ঝাপয় অঙ্গ কবছ উঘারি ॥ 
অস্ঠি থিব নয়ন অথিব কিছু তেল । 
উবজ-উদয়-খল লালিম দেল ॥ 
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল তান। 
জাগল মনসিজ মুর্দিত নযান ॥ 
অর্থ--সে কখনও কফেশরাশি বাধে, কখনও বা বিস্তাবিত করে ; কখনও অঞ্চলেৰ 
» দ্বাবা দেহ আবৃত করে? কখনও ব| উন্মুক্ত কবে। তাহার স্ুস্থির নয়ন কিঞ্চিৎ 
অন্তিব হইল এবং পয়োধর-শোভিত বক্ষ-স্থল লোহিতাত হইয়া! উঠিল। 
তাহাব চরণ চঞ্চল ও চিত্ত অনস্থিব হইল। তাহার আমোদিত নয়নে কাম- 
লালসা জাগিল। 
৯5 রবী্রনাথ ঠাকুর, 'আধূনিক সাহিত্য 
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অচিরে রাধার দেহ যৌবন-শোভায় পরিপূর্ণ ও তাহার চিত্ত রতি-স্ুখ- 
কামনায় উন্মুখ হুইয়! উঠিল। এইকপ অবস্থায় নবীন যুবক শ্টামনুন্দরের বার- 
বার সাক্ষাৎ পাইষা, তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত তাহার হৃদযে ছূর্জষ 
বাসন! জাগিয়৷ উঠিল। কাজেই সে এখন নানা কৌশলে কৃষ্ণের মনহরণ 
করিতে সচেষ্ট হইল ? কিন্তু যুবতীস্থলত লজ্জাবশতঃ কিছুই তাহাকে স্পষ্টতঃ 
জানাইতে পারিল না। এদিকে শ্রীুষ্₹ও বৃন্দাবনের পথে, বমুনার তটে ও 
স্নানের ঘাটে রাধার অপরিমেয় রূপ-সাবণ্য দেখিয়া! অতিশষ মুগ্ধ হইলেন ও 
তাহার মিলন-লাতের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইযা পড়িলেন। তাহার এইরূপ 
ব্যাকুলতার একটি চিত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।-_- 
গেলি কামিনি গজহু গামিনি 
বিহসি পলটি নেহারি। 
ইন্দ্রজালক কুনুম-সায়ক 
কুহকি ভেলি বর নারি ॥ 
চে জু শু 
উরহি অঞ্চল বাপি চঞ্চল 
আধ পয়োধব হেরু । 
পৰন-পরাতৰ সরদ-ঘন জঙ্ 
বেকত কএল সুমেরু ॥ 


পুনহি দরসন জীব জুড়াএব 
টুটব বিরহক ওব। 


চরণ জাবক হৃদয় পাবক 

দহই সব অঙ্গ মোর ॥ 
'অর্থ_নুন্দরী কামিনী মুচকিয়া হাসিয়া! গজেন্দ্র-গমনে চলিষ! গেল । এন্দ- 
জালিক মদনদেব এই কুহকিনী নারীর রূপে দেখ! দিলেন ।**.***চঞ্চলতার 
সহিত অঞ্চল দিয়! বক্ষ ঢাকিতে তাহার অর্ধ-পয়োধর দৃষ্ট হইল ;--যেন 
শরৎকালের মেঘ পবনের দ্বার! বিতাডিত হওয়ায় সুমের পর্বত প্রকাশ পাইল । 
তাহার পুনর্বার দর্শদে আমায় জীবন জুড়াইবে, বিরহের অবসান হইবে। 
তাহার পায়ের আলত! যেন হৃদয়দাহ্থী অগ্নিশিখ!ঃ উহাতে আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ 
হুইতেছে। 
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যাহ! হউক, অবশেষে সখীদের দৌত্যে রাধা ও কষেব মিলন হয়। কিন্ত 

বাধা মিলনোৎসুকা হইলেও সুরতি-বিহাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞা, তাই কষে 
সন্্রিকটে যাইতে সে তীতা) 'গুচিতা ও সন্ত্রস্ত। হইয়া পড়ে। প্রথম মিলনে 
নবীনা যুৰতীব এইব্প সলজ্জ আচবণেব অনেকগুলি মধুব চিত্র “মিলন? খণ্ডে 
অঙ্কিত হইয়াছে । বযোধর্ষেব প্রেবণায় সে সখাদেব সঙ্গে কের কাছে 
আসিয়াছে বটে, কিন্তু নাবীসুলভ অমূলক ভীতিবশত: প্রিয়তমের পার্খব হইতে 
সে পলাইয়া যাইতে চাভিতেছে । তাহার এই প্রকাব দ্বিধা-সঙ্কোচ নিম্নলিখিত 
পদটিতে সুন্দব প্রকাশ পাইয়াচে 1 

অহে সখি অছে সখি লএ জনি জাহ্‌। 

হম অতি বালিক আকুল নাহ ॥ 

গোট গোট সখি সব গেলি বহবাষ। 

বজব কিবাড় পন দেলফ্কি লগাষ ॥ 

তেহি অবসব পহু জাগল কন্ত। 

চীব সম্ভাবলি জিউ তেল অস্ত ॥ 

নই নষ্ঠি কবএ নযন ঢব নোব। 

কাচ কমল ৬মবা ঝিক-ঝোব ॥ 

জইসে ডগমগ নলমিক নীব। 

তইসে ডগমগ ধনিক সবীব । 

তন বি্যাপতি সুস্থ কবিবাজ । 

আগি জাবি পুনি আগক কাজ ॥ 
অর্থ__"ওগে| সখি, আমাকে কৃষ্ণের নিকটে লইয়া যাইও না। আমি নিতান্ত 
বালিকা, আব নাথ কামে আকুল হইয| বহিষাছেন।” সবীবা একে একে 
বাহিবে চলিয়া গেল, প্রভু বঞ্জসম কবাউ বদ্ধ কবিয়া দিলেন। সেই অবসবে 
কৃষ্ণ কামাকুল হইলেন এবং বাধা বসন সম্ববণ কবিনে প্রাণাস্ত হইয়া! পড়িল। 
বাধা “না, না” কবিতে লাগিল, তাহাব ছুই নয়নে অশ্রধাব। নামিয়া আসিল । 
ভ্রমব যেক্সপ পদ্ম কলিকে লইষা টানাটানি কবে, সেইক্নপ কষ বাধাকে আকর্ষণ 
কবিতে লাগিলেন । পন্মপত্রে জলবিন্দু যেন্ধপ টলমল কবে, বাধার অঙ্গ তত্রপ 
কম্পিত হইতে লাগিল। কবিরাজ বিস্তাপতি বলেন, “শোন, অগ্নরিতে দগ্ধ 
হইলে পুনরায় অগ্লিবই কাজ হয় ।” 
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পুরুষের সহিত প্রেথম সঙ্গমে যুবতীর মনে যে লঙ্জ-সক্ষোচ দেখা দে, পুনঃ- 


পুনঃ সম্মিলনের ফলে তাহা দূর হইয়া যায়। তখন হদয়বঙ্নতের সঙ্গ পাইবার 
জগ্ধ তাহার অস্তরে তীব্র কামন! জাগিয়৷ উঠে। সেই কামনার তাড়নায় রাধা 
সকলের চক্ষে ধুলা দিয়া অন্ধকার বনপথে কৃষ্ণের কুঞ্জে ছুটিয়! যায়। “অভিসার 
খণ্ডে বিদ্ভাপতি রাধার এইরূপ প্রেম-লীলা-চাঞ্চল্যের কতিপয় মনোহর চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন। এইক্সপ একখানি চিত্র নিম্নে উদ্ভুত হইল ।-_ 


নব অন্ুরাগিমি রাধা । 
কিছু নাহি মানএ বাধ! ॥ 
একলি কএল পযান। 
পথ বিপথ নহি মান ॥ 
জামিনি ঘন অধিয়ার | 
মনমথ হিয় উজিয়ার ॥ 
বিঘিনি বিথারল বাট । 
পেমক আম্নুধে কাট ॥ 


অর্থ--নব-অহৃরাগিণী রাধ! কোনই বাধা মানে না। সে একাকী প্রস্থান 
করিল, পথ-বিপথ মানিল ন]1।**রজনী ঘোর অন্ধকার, কিন্ত কামদেবের 
প্রতায় তাহার হৃদয় উজ্জ্বল । বিস্র-প্রসারিত পথ লে প্রেমের আমুধে কাটিল। 

প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন যখন নিবিড় হইয়। উঠে, তখন উভয়ের মধ্যে 
মানাভিমান দেখ! দেয়। এইক্প অভিমানের দ্বার! নায়ক বা নাধিকা 'তাভার 
প্রণয়ীর প্রেমের দৃঢ়তা ও আত্তরিকতা! পরীক্ষ। করিয়া লয়। এই “মান'-খণ্ডে, 
প্রকঞ্চের অভিমান হইলে, রাধ! সেই মান ভাঙ্গিবার নিমিত্ত যেরূপ সমত্ব 
প্রয়াস পায়, তাহাতে কুঞ্জের প্রতি তাহার প্রেমের গাঢ়তার নিঃসন্দেহে 
প্রমাণ পাওয়া যায় । বিমর্ষ প্রিয়তমকে প্রফুল্ল করিবার উদ্দেপ্টে সে একাকী 
থোর মেঘাচ্ছন্ন ধামিনীতে হুম্তর, পথ অতিক্রম করিয়া! কষ্ণের কুটারে গিয়া 
উপনীত হয়। প্রেমের প্রভাব এমনই বটে ! 


গগন গরজ মেঘ! জামিনি ধোর। 
রতনহ' লাগি ন সঞ্জর চোর ॥ 
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এহন! তেজি অএলাহছ' নিঅ গেহ। 

অপনহ ন দেখিস অপন্ুক দেহ ॥ 

তিল এক মাধব পরিহর মান। 

তুঅ লাগি সংসয় পরল পরাণ ॥ 

ছ্ুসহ জমুন! নরি অইলিছ ভাগি। 

কুচজুগ তরল তরনি তা লাগি। 

দেহ অন্থমতি হে জুঝও পঁচবান। 

তোহে সন নগর নাগর নহি আন ॥ 


অর্থ _ধোরান্ধকার যামিনী, গগনে মেঘ গর্জন করিতেছে । এরূপ 
ছুঃসমযষে চোরও রত্ব অপহবণ কবিতে বাহির হয় না। এত গণ্ভীর অন্ধকার 
'যে আপনিই আপনাব দেহ দেখিতে পারি না ;__-এমন সময়ে আমি নিক্তগৃহ 
ত্যাগ কবিয়! আসিলাম। হে মাধব, এক মুহুর্তের জন্য মান পরিত্যাগ কব? 
তোমাব নিমিত্ত আমার প্রাণে সংশষ জাগিল। সেই কারণে দুঃসহ যমুনানদী 
কুচযুগলকে তেল! করিয়া তাগো উত্তীর্ণ হইযা আসিলাম। তুমি অন্থমতি 
দাও, পঞ্চবাণ যুদ্ধ করুক । তোমাব তুল্য নাগর নগবে আর নাই। 

মান-ভঙ্গের পর রঙসময়ী বাধ! ও প্রেমময় কৃষ্ণের মিলন-খেলা অবাধে 
চলিতে থাকে । তখন উভষে কত হাসি-ঠাট্টরা, কত ছল-চাতুরী, কত 
ব্যঙ্গ-কৌতুক-_কত লীলা-চাঞ্চল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠে। স্ময-অসময়ে, স্বানে- 
অন্তানেঃ বখন-তখন মুচতুব নাগরের প্রেমালিঙ্গন লাত করিয়া প্রেমমষী 
বাধা হর্ষ-পুলকে, লজ্জা-শিহরণে, আনন্দ-উল্লাসে আত্মহার! হইয়া পডে। 
প্রেম-বৈচিত্ত্য'-খগ্ডে তাহাদের এই প্রকাব প্রেমাভিনয়ের অনেকগুলি মনোরম 
চিত্র অঙ্কিত হইষাছে। এই চিত্রসমূহে রাধা-চরিব্রেব কোমলতা, লজ্জাশীলতা, 
প্রেমপ্রবণতা প্রস্থতি পরিস্ফুট হইয়! উঠিয়াছে। নিষ়্ে রাধার একখানি 
মধুর লজ্জার ছবি উদ্ধৃত হইল ।-_ 


এ সখি রঙ্গিনি কি কহব তোয়। 
আভ্ুক কৌতুক কহুনে ন হোয় | 
এফলি অছলি ঘরে হীন পরিধান । 
অলখিতে আওল কমল-নয়ান । 


৪৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এদিগে ঝাপইত তহ্ন উদ্দিগে উদাস। 
ধরনী পসিএ জদি পাও পরকাস ॥ 
করে কুচ ঝাপইত ঝাঁপনে ন জায়। 
মলয়-সিখর জনন হিমে ন লুকায় ॥ 
ধিক জাউ জীবন জৌবন লাজ । 
আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ ॥ 
তনই বিগ্যাপতি রসবতী রাই। 
চতুরক আগে কিএ চতুরাই ॥ 


প্রেম-বৈচিত্ত্য অবধি বিদ্যাপতির রাধারুঞ্*-প্রেমলীল মানবীয় (প্রেমের 
প্রতিচ্ছবি,_হৃদয়াপেক্ষা ইন্রিয়গ্রামের প্রাধান্তই বেশী। “কিন্ত বিরহে 
পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীন্চি গাহিয়াছেন।”১ এখন আর ইন্িয়- 
বিলাসের চিত্র নাই, এখন কেবল কু্ণ-বিরহে বাধার অস্তর-বেদনার ছবি । 
শরীক মথুরায় যাইবেন শুনিয়া! সরল! রাধ| ভিয়মাণা হইল। কুঞ্ণ নিকটে 
আসিলে, তাহাব মুখের দিকে তাকাইয়া সে অঝোবে কাদিয়া ফেলিল এবং 
হরি-হরি বলিয়া মুছিত হইয়! ভূতলে পড়িষ! গেল। "তখন তাহাকে প্রবোধ 
দিবার উদ্দেশ্টে কৃ বলিলেন--“অব নহি মাথুর করব পয়ান”--আমি এখন 
মথুরায় যাইব না। এই আশ্বাস-বাক্য শুনিয়া! রাধার পুনরায় চেতন-সঞ্চার 
হইল, সে তাহার প্রাণনাথের ছুই হাত নিজের মাথায় তুলিয়া লইল, মুখে 
কোনই কথা ফুটিল না। কিন্তু নিষ্ঠুর শ্ীহরি তাহার নিজের কথা রাখিলেন 
না;১গভীর নিশীথে নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মধুরায় চলিয়! 
গেলেন। হায়, রাধা তাহার গমন জানিতে পারিল না, নহিলে সে যোগিনী 
হইয়। তাহার সঙ্গ লইত। 

মোয়' অভাগলি নহি জানলি রে 
সঙ্গ জইতও জোগিনী বেস। 

রাধা যে ক্কঞ্ণকে কত ভালবাসিয়! ফেলিয়াছে, তাহাকে যে শুধু প্রণয়-লীলার 
নায়ক নহে, অধিকন্ত প্রাণপতির আনে বসাইয়া হৃদয়ের ভক্তি দিয়া পূজা 
করিয়াছে, তাহার বিরহ-জনিত খেদোক্তি শুনিয়া তাহা স্প্টতঃ বুঝা যায়। 


আগা 





শপ আপ | পপ | কাপ 








হাস অপ 


৯ দীনেশচন্র সেন, 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য! | 
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তাহার জীবন-দেবতার অভাবে সে আজ বিশ্বসংসার শূন্য দেখে, সাগরজলে 
ডূবিয়। মরিতে তাহার হচ্ছ! হয় এবং পুনর্জন্ম নিজে কৃষ্ণ হইয়া ও কৃষ্ণকে 
রাধা করাইয়া, তাহার এই ছুঃসহ ছৃঃখ তাহাকে সে বুঝাইয়া দিতে চাষ ।-- 

হাম সাগরে তেজব পরান। 

আঁশ জনমে হোয়ব কান ॥ 

কান্থ হোয়ব জন রাধা । 

তব জানব বিরহুক বাধ! ॥ 


সরলমন| রাধাকে যে কোনদিন প্রেমিক-চুডামণি কষ্ণকে ছাড়িয়া 
থাকিতে হইবে, 'তাহ! সে পূর্বে জানিতে পারিলে, একূপতাবে নিজের প্রাণ 
কখনই ভাহার চরণে সমর্পণ করিত না। তাহার গৃহে আজ প্রাণপ্রিয় কষ 
নাই, শুহ্া শয্যা দেখিষ। তাভার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সখীদের সে চিতাগ্নি 
সাজাইয়! দিতে বলে। কাল গ্রাসিবেন বলিষ। প্রাণেশ্বর চলিয়! গেলেন ; 
তাহা প্র কন দীর্ঘকাল অতিবভিত হইস! গেল, তবু ঠিনি আর আসিলেন 
না। রাধা আর ধৈর্য ধাবণ করিত পারে না,কাকলর হিসাব বাখিতে 
রাখিতে তাহার গাতেব নথ ক্ষ হইযা গেল 1 
কত দিন মাধব রহব মথুবাপুব 
কবে ঘুচব বিহি বাম। 
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়াওল 
বিছুরিপ গোকুল নাম ॥ 
হুরি হরি কাহে কহব ইহ সন্বাদ। 
সোঙরি সোঙরি নেহ খিন ভেল মধু কেহ 
জীবনে আছ কিবা সাধ ॥ 


মাধবের প্রেম স্মরণ করিতে করিতে রাধার কোমল তন্ন ক্ষীণ হইল, 
জীবনে তাহার আর সাধ নাই। কিস্ত তাহার সখীবৃন্দ তাহাকে আশ্বাস দেয়, 
তাহার প্রাণেশ্বর নিশ্চয় আমিবেন। হয়তে। তিনি আমিবেন, কিন্ত রাধার 
চিত্ত তাহাতে প্রবোধ মানে না| /-ততদ্দিনে তাহার আর ধৈর্য থাকিবে না, 
মন ভাঙ্গিয়া যাইবে, যৌবলক্রী ম্লান হইবে। তাহার নবযৌবন যদি ব্যর্থ 
হইয়। যায়, তাহ! হইলে ভবিষ্যতের আশা লইয়া পেকি করিবে 1-- 


৬০ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অঙ্কুর তপন-তাপ জদি জারব 
কি করব বারিদ মেছে। 
ঈ নব জৌবন বিরহ গমাওব 
কি করব সে পিয়া! নেহে ॥ 


সুর্যের তাপে যদি অস্কুর জলিয়। যায়ঃ তাহা হইলে জল-ভর! মেঘে 
আরকি করিবে? এ সাধের যৌবন যদি বিরহেই অতিবাহিত ভয়, তবে 
আর প্রিয়তমের শ্সেহে কি প্রযোজন ?--এইব্ধপ নিদারুণ বিচ্ছেদানলে 
রাধার চিত্ব দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পুড়িয়! যাইতে লাগিল। এই 
স্থানে কবি রাধার বার মাসের বিভিন্ন বিরহাবস্থা একে একে বর্ণন কবিয়াছেন। 
এইবূপ বর্ণনাকে “বারমাস্তাঃ বলে। বাবমাস্ত| বর্ণন কর! বাঙ্গালাব প্রাচীন 
কবিদের একট! প্রথা! হুইয়! দীড়ায়। বি্ভাপতিকেই ইহার প্রন্তক বলা 
যাইতে পারে। তাহার বারমাস্ত।-জাতীয গীতগুলি একাধাবে বাধার 
বিরহ-বেদন1 ও প্ররুতির শোভা-সৌন্দর্য দ্বার পূর্ণ হইয়া, উচ্চ শ্রেণীর নিসর্গ- 
কবিতা পরিণত হইয়াছে । রাধার বর্ধাকালীন এক বিরহ-রজ্নী নিয়ে 
উদ্ধত হইল ।-_ 


সখি হে হমর দুখক নহি ওর | 
ই ভর বাদর মাহ তাদর 

স্থন মন্দির মোর ॥ 
বম্পি ঘন গরজস্তি সম্ততি 

ভুবন ভরি বরসত্তিয়] । 
কন্ত পাহুন কাম দারুণ 

সঘনে খর সর হস্তিয়। ॥ 
কুলিস কত সত পাত মুিত 

যয়ুর নাচত মাতিয়! | 
মত্ত দাছুর ডাক ডাহুক 

ফাটি জাত ছাতিয়! ॥ 
তিমির দিগভরি ঘোর জামিনি 

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া। 
বিদ্যাপতি কহ কইসে গমাওব 

হরি বিহু দিল রাতিয়! | 
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অর্থ--হে সখি, আমার ছুঃখেব শেষ নাই। এই ভ্ান্রমাদেব ভবা বাদলে 
আমা গৃহ শুন্য । মেঘবাশি দশদিক আচ্ছন্ন কবিয়! ভীষণ গর্জন কবিতেছে, 
ও সাবা! ভূবনব্যাপিয়া বাবি-বর্ষণ হইতেছে । এমন সময়ে আমাব প্রাণকাস্ত 
প্রবাসে, তাই আমি স্ৃতীক্ষ কাম-শবে জর্জবিত হইতেছি। কত শন বজবপাত 
দেখিয়। মযুব আনন্দে নাচিতেছে ; মত্ত দাছুবি ও 'াহুকি গলা-ফাটাইয়| 
ঢাকিতেছে। অন্ধকাবে দিগ্বিভীন ঘেব যাঠিনী, তাহাব মধ্যে অন্তিব বিদ্যুৎ" 
মালাব মুহুমুণহঃ বিকাশ। বিগ্তাপতি কহেন, হবি ক্না বেমন কবিষা 
দিনবাত যাপন কবিব ? 
এই পদটিতে বাধাব কঃ ও বিদ্বাপতিব হবি-_ছুইজনেই এক হয! 
গিষাছেন। বাধার বিবহ-বেদনান মধ্য দিযাঁ কবিব নিক্জব ঈশ্বব-বিহীন 
জীবন যাপনেব ব্যর্ধত। সককণতাক্ব প্রকাশ পাইযাছে। ত্র্দব শন 
কবিতে কবিতে সাধক যেমন স্বযং ব্রহ্ম হইয! যান, বাধাও তেমনি অবশোষে 
অন্নক্ষণ মাধন্বে নাম স্মবণ কবিতে নিজেই মাধব বনিয়। "গল, _ভাহাব 
অহং-ভানবব বিনাশ ঘর্টিল।-_ 
অস্থখন মাধব মাধব স্থমবই 
সুন্দবি ভেলি মধাঈঈ। 
ও নিজ ভাব স্ুভাবতি বিসবল 
অপছুন গুণ লুবুধাই ॥ 
বিবহ-খগ্ডেব পবে “ভাবোল্লাস', কিস্ক ইহাও বিবহেবই অন্তর্গত | হবে, 
এই খণ্ডে বাধাব বিবহ-বেদনাব অনেকটা লাঘব হইষাছে। ুদীর্থকাল 
অবিবাম কষ্৫-চিস্তাষ নিমগ্ন থাকিষ1, নিজেব মনেব মধ্যেই সে এখন কুষ্জকে 
পাইয়াছে ,-তাহাব প্রাশবল্পভ যে অচিবে তাহাব হাদয-মনিবে শুভাগমন 
কবিবেন, সে-বিশ্বাস তাহাব এতবিনে জন্মিয়াছে। তাই এখন শযনে স্বপনে 
প্রাই সে তাহাব জীবন-সর্বন্বের মধৃব মিলন লাত কবিযা অনির্বচনীষ 
স্বানন্দে পুলকিত হয ।-_ 
কি কহব বে সখি বজনিক কাজ । 
সপনহি হেরলু' নাগবরাজ ॥ 
আজ স্বত নিশি কি পোহায়লু: হাম। 
প্রাণ-পিয়াকে করলু' পরনাম ॥ 


&২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এখন আব বিচ্ছেদ-বাতন! নহে, এখন পুনমিলনেব ভাবী আনন্দে উৎফুল্ল 
হইয! বাধা তাহাব প্রাণকাস্তেব প্রতীক্ষা কবে। প্রিয়তম আসিলে, তাহাকে 
কি দিষ! অভ্যর্থনা কবিবে, কোথায বসাইবে, কেমন কবিয়। সেবাধত্ব কবিবে,_- 
ইত্যাদি কত মধুব কল্পনায় সে মত্ত হইযা পডে।-_ 
পিয়া জব আওব ই মঝু গেহে। 
মঙ্গল জতহু কবব নিজ দেহে ॥ 
কনঅ] কুস্ত কবি কুচজুগ বাখি। 
দবপন ধবব কাজব দেই আখি ॥ 
বেদি বনাওব হম অপন অঙ্কমে। 
ঝাড কবব তাহে চিকুব বিছান ॥ 
বাধাব এইরূপ জর্বাঙ্গ দিযা! আকষেবে সম্বর্ধনা, ভক্কেব সর্বান্তঃকবণ্ 
ঈশ্বব-সেবাব কথা ম্মবণ কবাইযা দেষ। ভক্ত যেকপ ধ্যানের মণ্যে দেবহাব 
দর্শন পাইয়া পবমানন্দ অন্থভন কবে, বাধাও সেইরূপ স্বপ্পযোগে রল্ষ্ব 
মিলন পাই! উল্লসিত হইয়া উঠে ।_ 
আজু বজনা হাম ভাগে গমাওলু 
পেখলু' পিষা মুখ চন্লা। 
জীবন জৌবন সফল কবি মানলু* 
দসদিস ভেল নিবদন্'! ॥ 
আজু মধু গেহ গেহ কবি মানলু 
আজু মঞ্জু দেহ তেল দেহ! । 
অজ্জু বিহি মোহে অন্গকুল তোঅল 
টুটল সবহ সন্দেহ] ॥ 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় কক চন্দা | 
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ 


মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 
একট! অতীন্ট্রিয় মিলনের দিব্যামন্দ-লাতেব ব্যঞ্জনা এই পদটিতে 


অভিব্যক। “শ্রীমতী যেন দীর্ঘ বিরহের তপস্তায় তাহাব প্রেমাম্পদকে 
চিরদিনের জন্য অন্তর্পোকে লাত করিয়াছেন--.আর তাহার উদ্বেগ, উতৎ্কঠা, 


গৌড়ীয় যুগ £ বৈষ্ণব সাহিত্য-বিদ্তাপতি ঠাকুব ৫৩ 


লোকতয়, বিবহেব তয় ও সর্বাধিধ লজ্ঞ1-দ্বিধ! জয কবিবাব চে! বা মানসিক 
্বন্ব যেন কিছুই নাই। তিনি যেন শান্ত সমাহিঠ চিদানন্দময় অবস্থ। প্রাপ্ত 
হইযাছেন | এখন মদনেব পাঁচ রাণ লাখ বাণই হউক, আব লক্ষ কোকিলই 
'ডাকুকঃ তাহাতে তাহাব কিছু আসে যায় না ।৮১ 
কষ্টে মিলন-লাভ সম্বদ্ধে বাধাব সব সন্দেহ এখন দুব হইয! গিযাছে”__ 
যেমন, কঠোব তপন্তাব পবে সাঞ্কেব যাবতীষ সন্দেহেব লিবসন হইলে, 
তাহাব ঈশ্বব-প্রাপ্তিব পথ উন্ুক্ত হইয| যায়। বাধা এখন আব সামান্ধ 
নাধিকা নহে, সে এখন অসাধাবণ সাধিকা। বহির্জগতে ঞঞ্েব সহিত 
তাহাব আব সাক্ষাৎ না ঘটিলেও, অন্তর্জগতে সে তাহাব প্রাণেশ্ববের 
প্রেমালিঙ্গনে আবঞ্জ হুইয়! নি ত্যই কণ্ত নুতন আনন্দে বিতোব হইষা বছে। 
সণি, কি প্রি অচ্ছভব মোয়। 
সেতে। পিবিত অন্বাগ বখানিএ 
তিলে তিলে নৃতন হোয় ॥ 
জনম অবধি হাম দ্ূপ নিহাবল 
নয়ন ন তিবপিত তেল। 
সেহো মধু “বোল অবনহি স্থনল 
ক্রতিপথ পবস ন ভেল॥ 
কত মধূ জামিনি বভস গমাওল 
ন বুঝল কইসন কেল। 
লাখ লাখ জুগ হিয় হিয় বাখল 
তইও হিয় জুডল ন গেল ॥ 
কত বিদগধ জন বস আমোদঈ 
অহ্থভব কাহু ন পেখ। 
বিগ্ভাপতি কহ প্রাণ জুডাঁএ ৪ 
লাখে ন মিলিল এক ॥ 
বাধাকষ্ট-প্রেম-বিষয়ক পদাবলী ব্যতীত আবে! বিবিধ বিষয়ে বিদ্ভাপতিব 
অনেকগুলি পদ দেখিতে পাওয়া যায । ইহাদেব কতকগুলি “কুঙ্ণকীর্তন” 





০০০০১ 


১, জীকালিদাস রায়, 'প্রা্ীন বঙ্গ-সাহিতা? | 


৫৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বা প্রার্থনার পদ' নামে পরিচিত। এই পদগুলিতে একাধারে গতীর 
আধ্যাস্থিকতা ও প্রগাঢ় ঈশ্বরতক্কি স্থান পাইয়াছে। কবি সারাজীবন সযত্তে যে 
ধন-রত্ব আহরণ কবিলেন, সে-সমস্তই তাহার পরিজনদের ভোগে লাগিল দেব- 
সেবার জন্ত কিছুই ব্যয়িত হয নাই। অথচ মৃত্যুকালে পরিজনেরা কেহই 
তাহার সঙ্গে যাইবে না; শুধু কর্মফল লইয়াই তাহাকে পরলোকে যাইতে 
হইবে । এতকাল তিনি কোন সৎকর্শ করেন নাই; তাই, অন্তিমকালে 
তাহার অস্তব অন্থুশোচনায জবলিয়! যাইতেছে । এই অসমযে দেবতার 
কপ। প্রার্থনা করিতেও তীাহাব সাহসে কুলায় না, কারণ সন্ধ্যাবেলাষ তিক্ষুককে 
কেহ ভিক্ষা দেয় না| তাহার এই আসন্ন অস্তিমকালেব কথা এতদিন তাহার 
মনন জাগে নাই। উত্তপ্ত সৈকতে বারিবিন্দু পতিত হইলে, বাল্কারাশি 
ধেমন উহ! নিঃশেষে শুষিয়। লয়, তাহার মনও তেমনি পুত্র-মিত্র-বমণী-পরিবু্ 
ধপার-মরুতে বিশু হইয়া গিষাছে, ঈশ্বরাধনা করিবার মত একটু 
মতিও অবশিষ্ট নাই। কাজেই শাহাব পরিণাম-বিষষে নিরাশ হইয! তিনি 
এক্ষণে জগৎত্রাতা পরমেশ্বরের শরণাগত | তিল-তুলসী দিষা তাহার জীবন 
দয়াময় মাধবের আ্রীচরণে তিনি সমর্পণ কবিতেছেন, উহার উপবে তাহার 
আর কোনই দাবী থাকিবে নাঁ। দোষ-গুণেব বিচার করিলে, তাহার মধ্যে 
কোৰ গুণের লেশ খৃঁজিয়। পাওয়া যাইবে না;_তথাপি তাহার এই ভরসা 
যে, যেহেতু তিনি জগতের বাহিরে নহেন, “জগন্নাথ” অবশ্যই তাহাকে উদ্ধাব 
করিবেন। প্দীনবদ্ধু”পর কাছে ভাহার একান্তিক প্রার্থনা কর্মফলবশত: 
তিনি পণ্ড পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বা মন্থষ্য হইযা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও, 
সকল জন্মেই যেন ঈশ্বরের প্রতি তাহার মতি থাকে ।-- 


কিয়ে মানুষ পণ্ড পাখী কিয়ে জনমিষে 
অথব! কীট পতঙ্গ । 

করম-ৰিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি রহু তুয়৷ পরসঙ্গ ॥ 


[৩] অন্ুবাদ-সাহিত্য 
মৌলিক রচনার ন্ায়' অন্বাদের দ্বারাও সাহিত্যের যথেষ্ট সমৃদ্ধি ঘটে। 
বিজাতীয় সাহিত্য-্ভাগডার হইতে বহুবিধ মুল্যবান রত্ব আহরণ করিয়। পৃথিবীর 
প্রায় সবল সুসত্যজাতির সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়! উঠিয়াছে। গ্রীক, লাটিন, 
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ফবাসী প্রন্থতি ইউবোপীয় সাহিত্যেব বহু খ্রস্থ ইংরাজী-তাবায় অহ্বাদিত 
হইয়াছে, ও উহাব ফলে ইংবাজী সাহিঠ্য-ভাগাব প্রচুব পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এইরূপ অহ্বাদেন দ্বাবা! বাঙ্গাল! সাহিত্যেবও প্রভূত উন্নতি 
ঘটিয়াছে। সংস্কত কাবা-পুবাণাদিব বাঙ্গালা-পণ্যান্থবাদেব দ্বাব৷ এই বাঙ্গালা 
অহ্থবাদ-সাহিত্যেব হচনা হয। পবে, পাসী, আবী, হিন্দী, ইংবাজী প্রভৃন্তি 
বিদেশীষ তাষাব বহু গ্রন্থ বাঙ্গল| তাষায অনুদিত হয়। 


ভাব তবর্ষেব পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশগুলিব তুলনা, বাঙ্গালা দেশে আর্ধজাতিব 
আগমন ঘটে বহুকাল পবে--আহ্বমাণিক শ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে । *গুপ্ু 
সম্রাটুদিগেব বাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আর্যভাষীদেব ছ্বাব! 
অধ্যুষিত হইয়াছিল এবং এই সময হইতে ভাবায়, আচাব-ব্যবহাবে ও 
স্তিত্তে বাজালাদেশ আর্ধ্যান্র্ভব একতম অংশে পবিণত হইতেছিল |”: 
তৎকালীন বাঙ্গালীদেব সত্যতাব তুলনাষ আর্-সত্যতা সমধিক উন্নত ছিল। 
তাই আর্ধসভ্যতা অতি সহজেই বলীয় সমাজে প্রচলিত হয়। তখন বাঙ্গালী 
জাতি আধদেব ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রসৃতিব অন্থকবণ কবিতে অতিশয় ব্যগ্র 
হইয়। উঠে। তাহাধ ফলে, বাঙ্গালাদেশে সংস্কত-শিক্ষাব প্রচলন ও সংস্কণ্ত 
তাবাধ গ্রন্থবচনাব হ্ত্রপাত হয। পাল-বাজাদেব সমযে [ খীঃ অষ্টম শতাব্দী 
হইতে একাদশ শতাব্দী ] বাঙ্গালাব বহু পণ্ডিত সংস্কত ভাষায় গ্রন্থ বচন! 
কবেন , যথ|--সন্ধ্যাকব নন্দীব 'বামচবিত কাব্য”, বব ভট্টেব গ্যায়কন্দনী,' 
জীমৃতবাহনেব “দায়তাগ” ইত্যান্ি। সেন-বাজাবেব সময়ে [খ্রীঃ দ্বাদশ 
শতাব্দী ] বাঙ্গালাধেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, ও উহাব ফলে 
স্কৃত শাস্্াদিব আলোচনা ও সংস্কশতাষায় গ্রন্থ-বচনা উত্তবোত্তব বুদ্ধি 
পাইতে থাকে । বাজ] বল্ল সেন স্ববং সংস্কত ভাষায় “দানসাগব',আচাব পাগব', 
প্রতিষ্ঠ। সাগব' প্রভৃতি শ্রস্থ বচন। কবেন। এই সময়ে সংস্কতভাষায় হলায়ুধ-_ 
ত্রাহ্ষণসর্বশ্য', সর্বানন্দ_-প্টীকাসর্বস্ব' ও আযধব-_“সছুক্তি কর্ণামৃত' বচন! 
ফবেন। লন্মণসেনেব বাজসভাষ ধোষী--পিবনদূত' উমাপতি ধব--চন্দ্রচুড়- 
চবিত', গোবধ্ধশ--“আর্য্যা সপ্তশতী' ও জয়দেব--“গীতগোবিন্দ”) সংস্কতভাষাষ 
বচন কবেন। কিন্ত শ্রীষ্টায ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে তুকী ও পাঠানদেব 


শ্স্ সপ সি শ্ল ০ সপ শি 


১, গ্রীহৃকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাছিতোন ইতিহাস" । 


&৬ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সহস1 আক্রমণে বাঙ্গালাদেশ ছিন্নতিন্ন হইয়| যায়। অবশেষে, খ্রীতীয় পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে রাজা গণেশ গৌড়েব সিংহাসন অধিকার কবিলে, বৈদেশিক তুবী ও 
পাঠানেব নির্মম তাণুবলীলার অবসান ঘটে, ও বাঙ্গালাব স্বাধীনতা পুনরায় 
শ্রতিষ্ঠিত হয়। এইবার সংস্কতভাষাব সঙ্গে সঙ্গে মাতৃতাষাব সমাদব বাঙ্গালার 
স্থধীবর্গ কবিতে থাকেন, এবং কেহ কেহ বঙ্গভাষায় সংস্কত কাব্যাদিব অন্থবাদ 
করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাদের মধ্যে কবি কৃত্তিবাস ওঝা সর্বাগ্রগণ্য । 


বাঙ্গালার অন্থবাদ-গ্রন্থগুলি সর্বাংশেই মূল সংস্কত গ্রন্থসমূহেব যথাযথ 
আক্ষরিক অহ্ববাদ নহে। যুলভাব বা প্রধান বিষষটিকে ঠিক বাহি্যা, প্রাষ 
অন্থবাদকই মুলগ্রস্থটিকে নিজেব মনেব মত করিষ! বাঙ্গালাতাষাষ বপাস্ববিত 
করেন। কোন কোন স্থলে মূলগ্রস্থের কতকাংশ পবিত্যক্ত হইয়াছে, আবাব 
কোথাও বা অহ্নবাদকের ম্বকপোলকপ্সিত কোন কোন বিষষ সংযোজিত 
হইযাছে। কোন কোন অঙ্থবাদ-গ্রন্থে মূলগ্রন্থেব চবিত্রগুলি বাঙ্গালীব স্বভাবা- 
হৃযায়ী কিঞ্চিৎ পবিবর্তিত হুইয়াছে। মূলগ্রন্থে যাহ! নাই, এমন অনেক বিষষ 
কোন কোন অঙ্থবাদ-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া! যায় | মোটকথা, সংস্কত সাহিত্য 
হইতে যাহা কিছু বাঙ্গালা সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, গ্াহাব প্রায় সমন্তই 
বাঙ্গালীব উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে ; এবং তৎকাবণে কিঞ্চিৎ পবিবর্তন- 
সাধন 'পবিহার্য হইয়া পভিয়াছে। এইক্নপ পরিবর্তনে বাবা 'আর্ধতাষাব 
রত্বরাজী আমাদেব ঘরেব সামগ্রী হইয়া উঠিযাছে। 


বাঙ্গালার প্রাচীনতম অহ্থবাদ-গ্রন্থেব নিদর্শন হইতেছে কৃত্তিবাসেব 'বামায়ণ? 
কুত্বিবাসেব পরে যালাধর বঙ্থ্‌ শ্রীমপ্তাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধেব বাঙ্গাল! 
পচ্যানবাদ করেন, উহা! শ্রীকঞ্চবিজ্য়' নামে অভিহিত । গোঁভীয় যুগে এই 
ছুইখানি গ্রন্থ ব্যতীত আর কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেব অন্থবাদ হয নাই। কিন্তু এই 
গোৌভীয় যুগ হইতে বর্তমান যুগ অবধি এইক্নপ বঙ্গভাষায় সংস্কত গ্র্থাদিব 
অঙ্গবাদ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া আসিয়াছে । 


(১) কত্তিবাম ওঝা 


১৩৯৯ খ্রী্াকে নদীয়। জেলার অস্তঃপাতী ফুলিয়! গ্রামে কবি কৃত্তিবাস 
ওঝা জন্মগ্রহণ করেন। ক্ৃত্তিবাসের পিতা-বনমালী, পিতামহ-_মুরারী, 


গোঁড়ীয় যুগ £ অনুবাদ সাহিত্য--কৃত্তিবাস ওবা ৫৭ 


প্রপিতামহ-_গর্ভেশ্বব, এবং গর্ভেশ্ববেব পিতা ছিলেন নবদিংহ ওঝা । নবসিংহ 
ছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্তত স্বর্ণগ্বামেব বাজা দশ্থজে প্রধান মশ*। তিনি 
ভবদ্ধাজ গোত্রীষ জ্ীহর্য হইন্দে সপ্তদশ পুকষ অধস্তন ছি'লন। পুত্রদ্ি যজ্ঞের 
জন্ত আদিশুব কনোজ হইতে যে পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্াঙ্মণকে বাঙ্গালায় আনাইয়া- 
ছিলেন, শ্রীহর্ষ ছিলেন তাহাদেবই একজন । ণআন্দান্দ ১২৪৮ ্বীষ্টান্ন ননসিংহ 
অবাজ্জক স্বর্ণগ্রাম ত্যাগপূর্বক গঙ্গাতীবে বাস কবিবাব সঙ্কল্লে ফুলিষার মাসিয়া 
বসতি স্থাপন কবেন।” ১ নবপিংহ 'অন্ঠীব প্রহাপশালী এ অভিশয শ্শবর্ষশালী 
ব্রাঙ্ষণ ছিলেন , ঙাহাব বংশখবেবা 'মাজও “ফুলিষাব ম্খটি” বলিষ। সম্মানিত 
হইয়] আসিত্তেছেন। এইক্সপ মহদ্বংশে জন্মলাভ কবিষ! কর্তিবাস ৪%*+ মানে, 
শ্রীল বাবতীষ নব অধিকাবী হন। ভিনি পাল্যসালে স্বগ্ধামেল চঙ্পাঈীতে 
বিগ্ভাভ্যান কুবন ও সংস্কততাষায় স্ুপপ্ডিত হইয়। উঠেন । শাঠ-সঙাপ্থিন পব, 
তৎকালীন প্রথাহসাবে তিনি গৌডেশ্ববেব বাজসভাষ উপস্থিত হন। তহৎকালে 
বাজ! গণেশ শৌড়েব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন | ওী্গাব পাণ্ডিত্যে পবিচষ 
পাইয।, বাজ! গণেশ তাহাকে বাঙ্গাল! ভাষায় বামাযণ ক্চন| কবিতে আদেশ 
রন । কৃক্পিবাস নিজেই বলিয়া শিষাছেন-- 


“বাজাজ্ঞায বটি গীত সপুকাণ্ড গান ।” 


বামাষণ ব্যতীত আবে! কতিপ্য গ্রন্থ কৃন্তিবান বচনা কবেন ; যথা 
“থাগান্াব বন্দনা”, “শিববামেব বুঙ্ধঃ, “কল্সাঙ্দ বাদাব একাদশী । কিন্ত 
একমাত্র বামাষণই তাহাকে অমব কবিষ! বাখিষাচুহ। এই বামায়ণের দ্বাবাই 
ার্ধরিগেব জাবনাদর্শ বাঙ্গালাব সাহিত্যে ও সমাজে সর্বপ্রথম প্রকটিত হয। 
এই হেতু শঙ্গালাব প্রতি পবিবাবে ইহা এখনও সাদবে পঠিত হইয়! থাস্ক | 


মহধি বাল্মীকিব বচিত সংক্কত বামাযণ অবলম্বন কবিষা রত্তিলস তাহাব 
বামায়ণ বচন। কবিলেও, তিনি সর্বাংশ আদি-কধিব এন্ুসথণ বেন নাই। 
মূল আখ্যানতাগ একরূপ হইলেও, উতয বামায়ণেব চবিত্র-স্থজনে ও ঘটনা- 
পবম্পবায় বিস্তব পার্থক্য আছে। এই কাবণে কত্তিবাসেব বামাষণ অঙ্থবাদ- 
মাত্র নহে, ববং উ1 গ্পূর্ব মৌলিকতায় বাঙ্গালীব একট নিজন্ব মহাকাব্য 





সা জপ উর উতর এপ আস 


১, আশুতোষ মুখেপাধ্যায়, 'জাতীয় সাহিত]?। 








পপ সত 





&৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পবিণত হইয়াছে । বাল্ীকি-বামাযণে শ্রীরামচন্দ্রকে মহ্ষ্যরূপেই দেখিতে 
পাই ;+-তিনি সচ্চবিত্র, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক বীবপুকষ 
হইলেও, মানবী গুণে বিমণ্ডিত ; সাধাবণ মন্তধ্য হইতে 
তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ, তিনি দেবোপম,-কিস্ক কোন স্বলেই 
তিনি দেবতা নহেন। কিন্ত কৃত্তিবাসী বামায়ণে তিনি 
দশরথেব পুত্র হইলেও, বিষ্জব অধতাব, তক্কেব দেবতা, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা, 
পৃথিবীব পাপ দূব কবিবাব জগ্ত জগতে অবতীর্ণ । “তিনি কোমল কবপল্লনের 
ইঙ্গিতে স্প্রিস্থিতি, সংহাব কবিতে পাবেন, ভিনি বংশীধাবীব ভ্রাত। প্রেমাশ্র- 
পুর্ণ চক্ষু : ভক্তেব চক্ষে জল দেখিলে যোঙ্িত শবটি তৃণীবে বাখিয়৷ জাদিযা 
ফেলেন ।” ১ বামচন্ত্রেব স্তাষ সীতাদেবীও তিন্নরূপে চিত্রিতা হইযাছেন ,__ 
আর্য-বীবাজগন।, বঙ্গ-সলনাব বশে ধখ। দিয়াছেন। বাঙ্গীকি-বামাযণে 
দীতাকে আব! মহাবলশালা শ্রীবামচন্দ্রেব তেজন্বিনী পত্তীৰপে দেখিঠে পাই, 
তিনি স্বামীব অঙ্থগামিনী হইলেও স্বীয় স্বাতস্থ্য কোথাও বিসর্জন দেন নাই। 
লঙ্কাযুদ্ধেব পব সাতা যখন বান-সম্ক্ষে উপনীত| হইতুলন বামচত্্র ঠাহাকে 
জানাইলেন, “তুমি বাবণেব শন্বক্রিষ্ট1 বাবণেব ছুষ্টচক্ষে দৃষ্টী, তোমাকে গৃতে 
লইয়া! ?গুল ম্রামাব পরিত্র গৃহেব কলঙ্ক হইবে ।” তহুত্তবে সীতা বলিলেন, 
“তুমি খামাকে এই শ্রাতকঠোব ছুবক্ষব কথ! কেন বলিতে? এইভাবেব 
কথ|। ইতথ ন্যক্তিগণ 'তাহার্িগেব স্ীর্গিকে বলিলে শোভ। পায় ।” ক্ত্তিবাসেব 
সীত। এইবপ স্থলে ভীতা বালিকাব গায় ক্রন্দন কবিতে কবিতে স্বীষ চবিত্রেব 
নিষ্ধলুষত। প্রমাণ কবেন | 


বাল্যকালে খেলিতাম বালিক। মিশালে। 
স্পর্শ না কবিতাম পুরুব ছাওয়ালে ॥ 
কৃত্তিবাদেব অস্কিত সীতা-চিত্রে বঙ্গপ্ীব ত্রীডামধী কুলবধুর কোমল চবিত্র 
ফুটিয়া উঠিযাছে,_বান্ীকির বাব-বমণীব তেজস্থিত| তাহাতে আদে নাই। 
বাল্ীকি ও রুত্তিবাসে সমধিক পার্থক্য দুই হয় লক্কাযুদ্ধেব বর্ণনাতে 
বান্দীকি-বামায়ণে এই যুদ্ধ ভীষণ মৃদ্ধনপেই বণিত হইযাছে। বাম-লক্ণ ও 
বাক্ষসবৃন্দের মধ্যে প্রবল বৈবীভাব, কাহারও প্রতি কাহাবও বিন্দুমাত্র সভা্- 


শো এজ আজ শপ সপ | সপ ০০০ 


১, দীনেশচন্া সেন, 'বঙ্গভাব। ও সান্থিত” | 


বাল্ীকি-রাম'ষণ 
ও 
কৃত্তিবাসী বানাযুণ 
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ভূতি নাই; শিষ্ঠুর জিঘাংসায় উতয়পক্ষই তীক্ষান্্র নিক্ষেপ করিতে নিরস্তর 
তৎপর | কিন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই লঙ্কাযুদ্ধ ধর্মযুদ্ধে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
পাপীর নিধনে বিষুঃ-অবতার বণক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কিন্ত পাপীর কাতরতা৷ ও ভক্তি 
দর্শন কবিযা তাহার চিত্ত অপার করুণায় বিপলিত হইতেছে | ব্লাক্ষসেরাও-_ 
বাবণেব জয়োদ্দেশে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্ত শ্রীবামচন্দ্ররূপী 
পরমেশ্ববকে দেখিযা! তাহাদের নয়ন অশ্রসজল হইয়া উঠভিতেছে। ধ্ছর্বাণ ভস্তে 
লইয়া তাহার1 বামচন্দ্রের চবণাশ্রষ প্রার্থনা! করিতেছে । এমন কি, মহাবীল 
বাবণ পর্যন্ত বালুমব সহিত মুগ্ধ কবিতে অগ্রসব হইযা অন্থতাপ কবিতভেতছন-- 

জন্মিয! তারভভুমে "মামি ছুরাচার | 

করেছি পতক বহু সংখ্যা নাহি হাব ॥ 

অপবা* মাঞ্জন| কবহ দযাময | 

কুটি হস্ত যুডি বাবণ এক দু বম ॥ 


ল্যাময আ্রীবামচন্দত্রও সমাগত শত্রুর সককণ আছি শুনিয়া "আশ্বাস 
দিতেছেন__ 
মাশীর্বাদ কবি যেন বাঞ্কা পুর্ণ হয। 
"এই সব পডিয৷ রাম ও রানণের ভীষণ যুদ্ধস্থলকে গেরিকবেণুবপ্গিত 
ংকীর্ভনভুদ্মি বলিধা! যনে হয, এবং তথাকাব দামামাবোল খোলবান্ঠের যৃদ্ধৃতা। 
গ্রহণ কবে ।” ১ তথাপি ইহা স্বকাব করিতত হয় যে, বাল্সাকিব ঘোর এর 
বাম-বাবণ-যুদ্ধাপেক্ষা ক্কক্তিবাসের পাপাচারী রাক্ষদগণব অনুতপ্ত হাদয়েব 
সকা হধ প্রার্থন! ও ভক্তবৎসল স্্রীবামচন্দ্ে অকুহতুক অস্থকম্প! বাঙ্গালীর নিকট 
সমধিক প্রিষ। মানুষ ইন্দ্রিষের নশীভূত ও ধনৈশ্বর্ষেব অহঙ্কারে প্রমন্ত হইযা 
নান গাপকার্ষে প্রবৃত্ত হয়, এবং এইক্পে ঈশ্বরের পিরুদ্ধাচবণ করে। ইহাতে 
ঈশ্বর ব্যথিত হন,--"আমাদেব অপবাধ তাহাব বক্ষে শেললসম আঘাত দিতেছে, 
কারণ আমর! তাহার সন্তান।” ৭ পাপাচরণ কবিতে করিতে আমরা কালক্রমে 
“পাপে নিমগ্ন হইয়া! পড়ি এবং তর্ারা ঈশ্বরের হৃদয়ে একবপ কঠোর বেদনা দেই 
যে, অবশেষে আমরা! তজ্জন্য অনুতাপ করি এবং ঈশ্বরের অহ্থবতী হইতে 
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১, দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙঈগভায। ও সাহিত্য? | 
২৭ এ 'কৃত্িবাসী রামাধণ' 


৬০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অভিলাধী হই। কিন্তু তখন আর প্জীবনব্যাপী ব্যবসায় ও অভ্যাস ত্যাগ 
করিতে পারি না, অথচ যাহার সঙ্গে চিরশত্রত1 করিয়াছি, তাহার চরণ ভিন্ন চক্ষু 
আর কিছু দেখিতে চায ন'; তাহার অতয় বাণী ভিন্ন কর্ণ আর কিছু শুনিতে 
চায় না। বাক্ষস বীরগণের স্তবস্ততি মহুস্বজীবনের এই নিগৃঢ় তথ্যের আভাস 
দিতেছে । সাময়িক যুদ্ধ-প্রসঙ্গ নহে, ইহ! মানবাত্বার নিত্যকালের সংগ্রাম |” , 
মূল রামাষণে কিন্ত এ সমস্ত কিছুই নাই । মহীবাবণের যুদ্ধ, হনুমানের কুর্য- 
আনয়ন, রাবণের প্রাসাদ হইতে স্থকৌশলে হনুমানের রঙ্ধাস্ত্র হবণ, মুমূর্ 
রাবণের নিকট রামচন্ত্রের রাজনীঠি শ্রবণ--প্রভৃতি ঘটনার উল্লে সংস্কৃত 
রামায়ণে নাই। নানানিধ পুরাণ ও লৌকিক কাহিনী হইতে এইগুলি কৃর্তিবাস 
সঙ্কলিত করিয়া থাকিবেন । 

মহধিব মহাকাব্যে কেবলমাত্র রাম-সী তার কথ স্থানলাত করে ন+ই, সেই 
সঙ্গে পারিপাশ্থিক প্রাকৃতিক দৃশ্ঠরাজীর হৃদযগ্রাহী চিত্রও ঠাহাত্তে সন্নিবেশিত 
হইক়্াছে। এই নৈপগিক সৌন্দর্যের বিপুল মহিম। কিন্ত রুত্তিবাস -বামাষণে 
প্রতিবিদ্িত হয় নাই। চিত্রকুটেব পুষ্পপস্ভাব, দণ্ডকেব নিবিড অবণ্যানী, 
মন্াকিনীর মনোহর কল্লোলঃ গোদাবরীব শ্যামল সিকতাভূমি, পঞ্চবটাব শতদল- 
শোভিত সরোবর-_দেসব কিছুই কৃ্তিবাসের রামায়ণে দৃষ্ই হয না। বাল্দীকি- 
রামায়ণে মানবজীবন লইয! গভীর দার্শনিকতাঃ জীবনযাপন বিষযে নানাবিধ 
শাস্ত্রীয় রীতি-নীতির আলোচন।, আত্মতত্ব্ সম্বন্ধে সক্কাতিস্থপ্্স বিশ্লেষণ__ইত্যাদি 
বহুবিধ দার্শনিক তন্বের সমাবেশ আছে । এই ছুর্বোধ্য বিষয়গুলিও কৃত্তিবাস 
তাহার রামায়ণে গ্রহণ করেন নাই। উভয় মহাকাব্যের কাহিনী-বর্ণনা ও 
ঘটনাপুঞ্জের পৌর্বাপৌর্য বিষয়ে বহুস্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। স্প্রসিদ্ধ মহারাজ 
দশরথের রাজত্ব ও তাহার স্থুসমুদ্ধ রাজধানী অযোধ্য।র বর্ণনা! লইয! বাল্সীকি- 
রামায়ণের আরভভ | তৎপরে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও রামন্লক্ষণাির জন্ম। 
কিন্ত কৃত্তিবাস এই যজ্ঞাহুষ্ঠানের পুর্বে €শরথের বিবাহ, সাংসারিক ভোগবিলাসে 
তাহার আপক্তি, রাজ্যে শনির দৃষ্টি অনাবৃষ্টি, অন্ধমূনির পুত্রবধ, সঙ্গরাম্থরের 
সহিত যুদ্ধ, কৈকৈয়ীর থেবা ও বরলাভ প্রসৃতি আরো! অনেকগুলি ঘটনার 
উল্লেখ করিয়াছেন। মূল কাহিলী আরম্ভ করিবার পুর্বে রামায়ণ রচয়্িত। 


০০ ০০০০ তা ০ তারার পর পরান উরি (পজ- চে জে এ হল বা পরে দা সহ জি 


১, দীনেশচন্ত্র সেন, 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ । 
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মহাকবি বান্মীকির পাবিরাবিক জীবন বিষয়ে একট! অদ্ভূত কাহিনী তিনি 
তাহাব কাব্যের প্রারভ্ভে কীর্তন কবিয়াছেন। কবিত্বলাতের পুর্বে বাল্মীফি 
নাকি ছিলেন নির্মম নবঘাতক দন্থ্য 'বত্বাকব”। এই বন্বাকবেব কথা কিন্ধ 
বাজ্জীকি উল্লেখ কবেন নাই । সীতা বিসর্জনের পব শ্রীরামচন্দ্রেব দ্বাবা অশ্বমেধ 
যক্ঞাহুষ্টান-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লব-কুশেব এক ভযঙ্কব যুদ্ধেব বর্ণনা দিয়াছেন । 
যক্সাশ্ব বাল্মীকিব আশ্রমে প্রবেশ কবিলে, সীতান গর্ভজাত সস্তান লব ও কুশ 
উহা! ধবিয! ফেলে ও অশ্বরক্ষী-সেনাবাহিনাব সহি তাহাদের তীষণ যুদ্ধ বাধিযা 
উঠে। এই যুদ্ধে বালক লীবদ্বয ছুর্দমনীয বীবত্ব প্রকাশ করে ;-_-তাহাদেব 
নিক্ষিপু “বাথাতে তবশঃ লক্ষণ ও শক্রপ্ন নিহত হন এবং মহাবীব বানচন্দ্রও 
যৃছ্িত তইযা পড়েন। শেষে মহধি বান্মীকির ক্লপাষ তাহাবা পুনর্জীবন লাভ 
কবেন । কিছ্ত বাশ্মীকিব বামাণে ইহাব উল্লেখ নাই | কৃত্তিবাস ইহ1 “জৈমিনি 
তাবত' হইত গ্রহণ কবিষাছেন। শুধু খামায়ণ নভে, বাম-সীতাব কথা লইযা 
যে সমুন্য পুবাণ, উপপুবাণ, লৌকিক কাহিনী প্রক্ততি প্রচলিত "মানছে, ভৎসমৃহ 
হইতেও শনক কাহিনী কত্তিবাস আহবণ কবিষাছেন। অতএব তাঙহাব বচিত 
বামাষণ বাশ্ীকি-বামাযণেব যথাযথ শস্থুপার নত, -অক্ষবে অক্ষকে নাঙ্গীকিব 
অন্থলবণ হই | বাশ্সাকিব মূল কাহিনীটি তিনি মাটামুটি অন্ুসবণ কবিয়াছেন 
মাত্র _-অনেক ঘটনা আগে-পিছে বসাইযা-ছেন, অনেক কাহিনী বাদ দ্িযাছেন, 
অনেক নৃঠন আখ্যান সংযুক্ত কবিমাহেন' অনেক উপাখ্যান সংক্ষেপে সাবিষাছেন, 
আবাব কান কোনটি অধিকত্তব বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। ম্থতবাং তাহাব 
বামাযণ শুধুমাত্র অন্থবাদ-গ্রস্থ নুহ, ববং একটা! নৃতন ল্হষ্টি, একট! অভিনব 
মহাকাবা | 
কিন্ধ বাল্পীকিব বামাযণ ও ক্রত্তিবাসেব বামাধণে যে বিপুল বৈষম্য দুষ্ট হয, 
তাহাব নিমিত্ত সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস এক! সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। কত্তিবাসেব বামাষণ 
ছাপাব অক্ষবে স্থাধীরপে মুদ্রিত হইবাব পুর্বে বহুকাল ধিয়া গাষকদেব মুখে 
ধুখে ও অপব লেখকদেব দ্বাব৷ পুনর্লিখিত পাওুলিপিতে লিপিতে প্রচলিত ছিল। 
সেই সময়ে বিভিন্ন গাষক তাহার নিজেব প্রয়োজনাহ্ৃসারে 
কৃ্তিবাসী বামারণে নুতন নুতন কাহিনী ইহার সহিত যোগ করিয়া লইয়াছেন এবং 
রি নকল-কারকের তাহাদের নিজের মনোভাব ছুই একস্বানে 
বসাইয়! দিয়াছেন। কৃতিবাসেব পরবর্তীকালে কবিচন্ত্র, জগৎ্রাম, অনস্ত 


৬২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অদ্ভূতাচার্ধ প্রভৃতি আরে! অনেকে বাঙ্গালাভাষায় রামায়ণ লেখেন। তাহাদের 
রামায়ণের কোন ফোন অংশ কেহ কেহ কত্তিবাসের রামায়ণের অস্তভূক্ত করিয়া 
লইয়াছেন। “প্রচলিত কৃত্তিবাসী-রামাধণের লঙ্কাকাগুটি খুব সম্ভব কৃত্িবাস 
লেখেন নাই, কত্তিবাসের বর্ণনার সহিত কবিচন্দ্রের রচনা মিশিয়া গিয়াছে । 
আমরা অতি প্রাচীন পুঁথিতে “অঙ্গদের রায়বার' শীর্ষক কবিতাটিতে কবিচন্ত্রেব 
ভণিতা পাইষাছি তরণীসেনের যুদ্ধের পালাটিও কবিচন্দ্রের ভণিতাষ পাওয়া 
গিয়াছে 1” ১ যাহ! হউক, কালক্রমে কত্তিবাসের রামায়ণে যে বহু অংশ 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাব পরিণামে, কৃত্তিবাসেব নিজস্ব 
রচনার যথার্থ পরিচয পাওয়া আজ বডই দুর্ঘট হইয! উঠিয়াছে। যাহাকে আজ 
আমরা কত্তিবাসের রামায়ণ বলিষ! গ্রহণ করিতেছি, তাহাতে কেবল রুত্তিবাসের 
নহে, আরো! বহু কবির বচনা সগ্নিবেশিত হইযাছে। হিমালয়-শিখর হইতে যে 
গঙ্গাধারা শ্টামলবঙ্গের সমতল বক্ষের উপর দিয়া বছিয়! যাইছেছে, তাহার 
পবিত্র জ্ুলরাশিতে যেরূপ কেবলমাত্র ভগীরথ-আনীত মন্দাকফিনীব আো 
রহিয়াছে, তাহা৷ নহেঃ উহাতে যমুনা, চম্বল, গগর৷ প্রসূতি শত নদীব শহধার। 
আসিয়! মিলিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসী-রামায়ণেও সেইরূপ কুত্তিবাসেব রচনার 
সহিত অপর বহু কবির রচনার সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে। 

কৃক্তিবাসের মুল বামায়ণ ছুশ্রাপ্য। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বলি! পবিচিত্ত, 
এইন্ধপ বছ প্রাচীন পাগুলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্ত এইগুল্বি মধো 
এত বেশী পার্থক্য দেখিতে পাওয়া] যায় যে, কোন্খানি প্রকৃত কৃত্তিবাসী- 
রামায়ণ, তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য। বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চল হইতে যে সমুদয় 
পুঁথি আহত হইয়াছে এবং পশ্চিমাঞ্চল হইতে যে সকল পাগুলিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে,-তাহাদের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য দু হয়। প্ত্রিপুরা, শ্রীহষ্ট, 
নোয়াখালি প্রস্থৃতি স্থান হইন্তে যে সমস্ত রুত্তিবাসী রামায়ণ পাইতেছি, তাহাতে 
বীরবাছ, "তরণীসেন প্রস্থতিব যুদ্ধঃ রাক্ষসগণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীরামচন্দ্রে 
স্তব, ও শ্রীরামের চশ্তীপুজা' এই সমস্ত মূলগরস্থ-বহিভূততি বিষয় দৃষ্ট হয় না1”* * 

কৃ্তিবাসী রামায়ণের : হস্তলিখিত প্রাচীন পু*থিগুলির ন্ায়, বিভিন্ন 
প্রকাশকের দ্বার! মুদ্রিত রামায়ণগুলিতেও প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া 








৯১২ দীনেশচন্রী সেল, 'বঙ্গন্ভাষ| ও সাহিজ্য | 


গৌড়ীয় যুগ £ অঙ্বাদ সাহিত্য--কৃত্তিবাস ওঝা ৬৩ 


যায়। একই বামাধণেব বিভিন্ন পাঙুলিপিই ইভাব মূল কাবণ। এইক্ষপ 
বর্ণসঙ্কব-পাঠেব একখানি প্রাচীন পুঁথি পঞ্িিত জযগোপাল তর্কালঙ্কাবেব দ্বাবা 
পবিমাজিত কবাইয়! লইযা; শ্রী মপুবেব মিশনাবীবা ১৮০২ গ্রাষ্টান্দে সবপ্রথম 
ছাপাব অক্ষবে কুত্তিবাসী-বামাষণ মুব্রিত কবেন। ইহাব অন্তর্গত নিম্নলিধিন্ত 
চবণগুলি কোনও হস্তলিখিতত বামায়ণে পাওয়া যায নাঃ এগুলি সম্ভন5 স্বযং 
জযগোপালেব বচনা ।-- 
গোদাববী শীবে আছে কমল-কানন । 
তথা কি কমল-ঘুখী করবেন ভ্রমণ ॥ 
পদ্মালয! পদ্মমুখী ীতাবে পাইয়।। 
বাখিলেন বুনি পদ্বনে লুকাইয়! ॥ 
চিবদিন পিপ'সিত কবিয়! প্রযাস | 
চন্দ্রকল! ভ্রমে বাহন কবিল। কি গ্রাস ॥ 
বাজ্যচ্যুত যগ্ভপি হষেছি আমি বনু । 
বাজ্লক্ী আমাব ছিলেন সন্নিকটে ॥ 
আমার £স বাজলক্ী হাবালাম বনে । 
কৈকেয়'ব যনোনিষ্ট সিদ্ধ এতদিন | 
এইপীুপে “কত জয়গোপাল বঙ্গীষ বাযাযণেব বিকৃতি সাধনে সহাযতা 
কবিষা-ছন, 'তাহাব অবধি নাই ।”১ আবামপুবেব পবে বটহলাব মাহনঠাদ 
নীল কতিপয পণ্ডিতেব দ্বাব। বামাষণেব পুন£সং'শাধন কবাইযা একট সুসপ্ণ্ত 
স্কবণ প্রকাশ কবেন। প্রচলিত বামায়ণ বলিতে সাধাবণতঃ এই বামায়ণ- 
খানাকেই বুঝাষ | মিশনাবীদেব বামাধণে যেখানে আছে-_ 


পাক্ল চক্ষে বামে পানে চাহিলেক বালি 
দত্ত কডমডাষ বীব বামেবে পাডে গালি ॥ 


সেইস্থানে বটতলাব বামায়ণে আনুছ-- 


বক্তনেত্রে শ্ীবামেব পানে চাহে বালি। 
দত্ত কড়মড় কবে, দেষ গালাগালি ॥ 


বঙ্গীষ সাহিত) পবিষদ হইতে হীবেন্দ্রনাথ দত্ব কতৃক সম্পাদিত একথানি 
কত্তিবাসী-বামায়ণ প্রকাশিত হইযাছে। ইহাব তাষা অতিশ্য প্রাচীন ও 


১, দীনেশচন্দ্র সেল, 'বঙ্জভাবা ও সাহিত্য | 


৬৪ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যেব প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ইহাব অন্তর্গত কাহিনীগুলিও প্রচলিত বামাযণেব কাহিনী হইতে বিভিন্ন । 
ইহাব ভাষাব নিদর্শন-_ 


কোন কার্য্য লাগি তুমি কব অভিমান। 
যে বব মাগিবে তুমি তাই দিব দান ॥ 
এন শুনি কেকয়ী বাজাব পাল্য আশ । 
পূর্বব কথা বাজাব গাঞ্জি কবিল প্রকাশ ॥ 


ঢাক! হইত 'নলিনীকাস্ত ভট্রুশালী একখানি কৃত্তিবাসী-বামাষণ প্রকাশ 
কবেন। বাল্লীকিব বাঘাষণেব সঙ্গে ইহাব যথেষ্ট মিল আছে। ইহাব ভামাব 
প্রাচ'নতা লক্ষ কবিলে, ইহাকে কৃত্তিবাসেব নিজন্ব বচনা বলিয়! মনে হয। 
ইহাব ্ভাষাব কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিয়ে উদ্ধত হইল ।-- 

বাত্রিদিন বাঞ্ঞ1 গিঞ। পাইল তপোবন। 

আঙআম নিকটে বাসা কৈল তণ্তক্ষণ ॥ 

বুড়ী বেপ্তা বোলে এখন নহে শীদ নাচন। 

বিভাগ্তক শাপিঞ] পাছে লএত জীবন । 
বামানন্দ চট্টোপাব্যাষ, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি আবে! অনেকে কদিবাসী- 
বামাষণেব বিভিন্ন সংস্কবণ প্রকাশ কবেন। ইহাদের মধ্যেও পবস্পর ট্ষম্য 
দই হয। মোট কথা, কর্তিবাসেব বিশুদ্ধ বামায়ণ অগ্ভাপি আবিদ্বঙ হয লাই 
কত্তিবাসেব নামে যে অপবিশীম শ্রদ্ধা ও ভূষসী প্রশংসা আমবা নিবেদন কবি, 
বহু গাযকঃ বহু নকল-কাখক, বহু সংশোধক ও বনু সম্পাদক তাহাব 


ংশীদাব। 
সেই সুদুব গৌড়ীয় যুগ হইতে অগ্যাবধি কৃত্তিবাসেব বামাধণ বাঙ্গালাব 


সর্বত্র সমাদৃত হইয। আসিতেছে । একদা! বাঙ্গালীব নান! উৎসব-পার্খণ উপলক্ষে 
বামাক্পণ-গান কবিবাব প্রথ| প্রচলিত ছিল । প্রা প্রতি গ্রামে অনেক গাষকে 
দল বাঁধিয়া! বিবিধ বাছাধরনি সহযোগে সুমধূব স্বুবে বামায়ণ গাহিত। এই 
গায়কদেব মধ্যে বৌদ্ধ, শাক, নৈষব প্রভৃতি নানাধর্মেব লোকই থাকিত। 
বামায়ণেব কাহিনী গাহিবাব সময় তাহাব! নিজ নিজ ধর্মভাব উহ্ভাব ভিতবে 
চুকাইয়! দিত। এই হেতু প্রচলিত বামাষণে বাঙ্গালাব বিভিন্ন ধর্মেব প্রতাখ 


সহজেই লক্ষ্য কর। যায়। বধুবাজার দানশীলত। প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে-- 
অদ্য তক্ষ্য বঘুবাজ। নাহি রাখে ঘরে। 
মৃত্তিকার ভাণ্ডে রাজ। জল পান করে ॥ 


গৌড়ীয় যুগ £ অনুবাদ সাহিত্য-কুত্তিবাস ওঝা! ৬৫ 


ইহ! আমাদিগকে স্ুবিখ্াাত বৌদ্ধ নৃপতি হর্ষবর্ধনের যথাসর্বস্ব দানেব কথ 
"মরণ করাইয়! দেয়। রাবণেব বিরুদ্ধে শ্রীরামচন্ত্র মহাবিক্রমের সহিত যুদ্ধ 
করিলেও, রাবণকে বধ করিতে তিনি সক্ষম হইলেন না; কাবণ, স্বয়ং 
আছ্ভাশক্তি দশাননকে রক্ষ। কখতেছিলেন | তখন রামচন্দ্র নিরুপাষ হইয়া 
অকালে শ্রীর্গাদেবীব পুজায় প্রবৃত্ত হইলেন । মুল রামাযণে কিন্ত এই 
ঘটনাব কোন উল্লেখ নাই ;২_ইহা কোন শান্ত ধর্মাবলম্বী গায়কের দ্বারা 
বাঙ্গাল! বামাষণে প্রক্ষিপ্ত হইয! থাকিবে | কিন্ত সকল ধর্মেব মধ্যে বৈষ্ণব- 
ধর্মেব প্রভাব রামায়ণে সমধিক পবিষাণে পড়িষাছে। লঙ্কাযুদ্ধের প্রায় সর্বাংশ 
বৈষ্ণবীয় তক্তিতে পবিপুর্ণ। রাবণ, বিতীষণ, বীরবাহু, 
কৃতিলাশী রাম!যণে 
বিবিধ ধের প্রভাধ . তবশীসেন+ মন্ডোদরী প্রভৃতি বক্ষোরাজ-বংশের প্রায় 
সকলেই শ্রীবামচন্দ্রে পবন তক্ত। ত্রাহাদেব দৃঢ় নিশ্বাস 
-উবারচন্দ্র মহ্ধ্য নহেন, তিনি নবন্ধপী পবমেশ্বর বিষ; তাই তাহার 
হাতে মৃত্যু হইলে যাবতীষ পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয। বিতীষণ ও তৎপুত্র 
তবণীসেনেব চরিত্রে এই বামতজিব ব৬ বেশী বাড়াবাড়ি দেখা যাষ। লঙ্কার 
রক্প্লাবিত বণক্ষেত্রে তকণ বীন তবণীসেন বামচন্দ্রের বিকদ্ধে। যুদ্ধ করিতে 
চলিবাছেন, কিন্ত তাহাব নর্বাঙ্গে বাম-নাম, বথেব অর্থত্র বাম-নান, রথেব চু'ডাষ 
রাম-নামেব পতাক! । যাহ! হউক, এই রামতক্ত বীবপুঙ্গবটি মহাবিক্রমে যুদ্ধ 
কবিতে লাগিলেন । তাহ! দেখিয়॥, তাহাব পিত1| বিভীষণ পুত্রেব বৈকুঞ্লাত 
বিষয়ে আশঙ্কিত হইষ1 উঠিলেন ও ব্রঙ্গান্ত্রেব ঘ্বাবা! তাহাকে বধ কবিবাব জন্ত 
শ্রীবামচন্ত্রকে নির্দেশ দিলেন। বামভাঁক্তর এমনি মহিম| যে, পিতাও অনাধাসে 
পুত্রব্ষে সহাযতা করেন । আব বামঙক্তেব এমনি শক্তি যে, তবণীসেনেব 
কাটামুণ্ডও বাম-নাম উচ্চারণ কবে। পূর্ববঙ্গ হইতে সংগৃহীত পুঁথিগুলিতে এই 
জাতী তক্তিমূলক কাহিনীগুলিব উল্লেখ নাই; পশ্চিমবঙ্গেৰ পুঁখিগুলিতেই 
ইহাদের প্রচুব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে গ্রীগৌবাঙ্গ- 
প্রবতিত বৈষ্বধর্মের প্রবল প্লাবন বহিয়! যায ;_-তাই এ অঞ্চলের বামায়ণ- 
গুলিতে সেই প্লাবনের পলিমাটি পড়ে। “ঠ্চতন্তের আবির্ভাবেব পব বঙ্গদেশে 
যে তক্কির আত, প্রেমেব বান ডাকিয়াছিল, পরবণীকালের রামায়ণসমূহে 
তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ।****"তাই পরবর্তাকালের কত্তিবাসে কি 
বীর, ফি করুণ? মকল রসেই নদীরার তক্তির উচ্দ্বীস দেখিতে পাই । *""এ 
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সমস্তই চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পর কৃত্তিবাসে প্রক্ষি্থ হইয়াছে ।”, 
কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার প্রায় একশত বৎসর পরে শ্রীটৈতন্ত নবদ্ধীপে 
আবিভূতি হন। কাজেই কৃত্তিবাসের বল্পনায় এইন্বপ বৈষ্ণনীয় দীনতা। না 
আমিবারই কথা । কিন্ত চৈতন্তের পূর্ববর্তী কোন হস্তলিখিত রামায়ণ এযাবৎ 
পাওয়া যায় নাই, তাই একথা জোর করিয়া! বলিবার উপাধ নাই। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীষ, অধ্যাক্স-রামায়ণে প্রীরামচন্ত্র বিষ্ণুর অবতাররূপে 
এবং রাবণ, কুস্তকর্ণ, বিতীষণ, মন্দোদরী প্রভৃতি বিষু-তক্তিপরায়ণরূপে চিত্রিত 
হইযাছেন। সনৎকুমার খনির মুখে রাবণ শুনিয়াছিলেন যে, বিষ্ণুর হস্তে 
নিহত হইলে ঠবকুগঠলাত হব। তাই তিনি রামক্দপী বিষ্ণুর অস্্াঘাতে প্রাণ 
পরিত্যাগ করিবার শুভেচ্ছা লইযাই জানকীকে হরণ করেন। হয কৃত্িবাস 
রাবণাদ্দির চরিত্রাঙ্কনে মূল রামায়ণ পরিত্যাগ করিয়া এই অধ্যাত্ম বামাষণের 
'অন্গসরণ কবিষা থাকিবেন। 'অবশ্থ তাহার পববর্তা কৌন পুবাণজ্ঞ পণ্ডিতের 
দ্বারাও এইরূপ বিকৃতি সাধন অসম্ভব নহে। রুত্তিবাসের রচিত রামাধণের 
বিশুদ্ধ পাঙুলিপি না পাওয়া পর্যন্ত, এতদ্বিযয়ে কোনই স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় না। 
রুতিবাসী-রামায়ণের বিকৃতি-সাধন ও প্রক্ষেপ বিষষে যেকপ সুদীর্ঘ 
সমালোচনা আমবা ফরিলাম, তাহ হইতে স্পষ্ঠতঃ অস্থমান করা যায যে, ইহা 
বহুতাবে পরিবতিত হইয়া অধুনা বিচিত্র আকাবে বঙ্গসাহিত্যে বিরাজ 
করিতেছে । কত্তিবাসের মূল রামাষণের অভাববশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের 
যদি কোন ক্ষতি হুইয়! থাকে, প্রচলিত কৃত্তিবাসী-রামাষণেব দ্বারা উহা 
তদপেক্ষা শতগুণে লাভবান হইযাঁছে। এই বিকৃত বাখাযণ্বে মাধ্যমেই 
বাঙ্গালার নিরক্ষর জনসাধারণ আর্ধধর্স ও হিন্দু জীবনাদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
পা পরিচিত হয । হিন্দুজাতির ধর্ম-কর্ষ সমস্তই দুর্বোধ্য সংস্কৃত 
কিবাসী-রাছারণের শাস্ত্রাদিতে সুরক্ষিত, সাধারণ লোকের উছাতে প্রবেশ 
ভাঙার করিবার উপায় নাই। তদুপরি ব্রাহ্মপেতর জাতিদিগের 
সংঙ্কত-শান্ত্রাদির অন্থশীলন করাও সেকালে নিষিদ্ধ ছিল। 
্তরাং বাঙ্গালাদেশের সাধারণ হিম্দুদের পক্ষে তাহাদের জীবনের আদর্শ 
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১ আশুতোষ মুখোপাধায়, “জাতীয় সাহিতাঃ। 
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জানিবাব কোন উপায় ছিল না। তথাপি বাঙ্গালীজাতি পৃথিবীব অন্যাগ্ত 
জাতি অপেক্ষ! শাস্তিপূর্ণ ও গৌববময জীবনযাত্রা নির্বাহ কবিয়াছে ৷ হিচ্দুব 
আদর্শ হইতে বাঙ্গালীজাতি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। বর্তমানকালেও 
বঙ্গপল্লীব হিন্দু-পবিবাবে ঘে গভীব প্রেম, নিবিড স্নেহ, প্রগাঁচ সহানুভূতি, 
কঠোব আত্মত্যাগ, অক্ষয় সতীত় ও এঁকাস্তিক ঈশ্ববভক্তি দেদীপ্যমান বহিযাছে, 
হাহ! পৃথিবীব বহুস্থানেই দৃষ্ হয না| বাঙ্জালীজাভিব পক্ষে এইরূপ মহজ্জীঃবন 
যাপন কব! কি্ধীপে সম্ভব হইল? কোন্‌ শক্তি ব! শান্ত্র-ব্যন শাঙ্গালাব 
অশিক্ষিত নসনাবী সক্ষম ব্বানী, পতিপ্রাণ| পরী, সহ্বদয ভ্রাতা, স্লেহগষ। ভগ্ী, 
পিহৃভক্ক পুত্র ও স্বুশীল| কন্তবপে মাদর্শ জীবন যাপনে সক্ষম হইল? এই 
গল শক্তি প্রচলিত বামাযণ লইতে বাঙ্গালী অর্জন ্বে। ক্ত্তিবাসেব 
ন্ভকাল পবে কাশীবাম দ্াসেন বচিত “নহাভাবত? হহাতেও পৃক্ষবাসী হিন্দুব 
'আদর্শ জীবন সম্বন্ধে বন্ধ শিক্ষ। পাইধাছে। এই ছুইখানি মহাকাব্য বাঙ্গালীব 
হীবনে যে প্রেবণ। ও উৎসাহ দান কবিষাছে, সেব্ধপ আন কেন ক্ছুবহ দ্বাবা 
সম্ভব হয নাই। বামাষণ-মহাভাবত বঙ্গীয সমাজকে সম্মস্ লাঁম-যুধিষ্িবেব 
গ্ায পুকষ ও সাতা-সাবিত্রীব গ্যায নাবীব যে উজ্জল চির এক প্রকটিণ্ত 
কবিষ। ধবিষাছিল, ছুইসহ ছুঃখ-দৈগ্ঠ, শিবন্ব কলহ-বিবাদ, চ্বিগুন অবিচাব- 
অন্যাচাব ও অনন্ত বোগ-শোপুকব তি৩ব দিষাও বাঙ্গালী £সই "আদর্শকে 
অন্ুক্ষণ অন্গনবণ কবিষ! চলিযাছে। বামচন্দ্রেব অকাল পনলাসে বাঙ্গালী 
অচিষ্ঠিত দুংখকে সহজে ববণ কবিতে শিখ্যাছে ₹ পীতাব ছুঃখময জীবন- 
কাহিনী-শ্রবণে বঙ্গবধূ অপাব ছুঃখেও পতিব অস্থণত বহিবাছে , লক্ষষণেব দৃষ্টান্ত 
বঙ্গগৃহেব ভ্রাতা ভধঙ্কব বিপদেও ভ্রাতাব সাহায্য কবিয়াছে , বাবণেব অস্কতাদুপ 
পাপ-দগ্ধ বাঙ্গালী ঈশ্ববেব চবণে আত্মসমর্পন কবিষাছে | কাজেই, প্রচলিত 
বামায়ণেব প্রচাব বন্ধ কবিষ! কত্তিবাছেব মুন বামাষণ প্রচলিত কবিঠে 
পাবিলে, এ্রতিহাসিকবৃন্দ লাতবান হইতে পাবেন, কিন্ত বাঞ্জালাব জন- 
ঘ্লাধাবণেব তাহাতে প্রয়োজন নাই । বিকৃত ও পবিবধ্ত কৃত্তিবাসী-বামাযণই 
তাহাদেব হদয়েব সামগ্রী | শত ছুঃখ-দৈন্তে, ছুংসহ তাপ-পবিতাপে, অবস্থাব 
বিপর্যয়ে--বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যে বাঙ্গালীব বিক্ষুব্ষচিত্তে এই প্রচলিত বামাষণ 
অপার শাস্তি ঢালিয়া দিষাছে। কুভিবাসী-বামাষণ বাঙ্গালী জীবন যেরপ 
প্রভাবিত কবিয়াছে, তাহার তুলনা বাঙ্গাল! সাহিত্যে বিবল। 


৬৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


(২) মালাধর বস্থু 
বর্মমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে মালাধর বস্থ জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম তগীরথ ও মাতার নাম ইন্দুমতী। তাহার! জাতিতে 
কায়স্থ। গৌডের সুলতান রুকহ্ুদ্দীন বারবকৃ শাহ তাহাকে পগুণরাজখাল” 
উপাধি দান কবেন। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি এরীকষ্ণবিজয়” নামে একখানি 
ন্থবৃহৎ কাব্য রচন। করেন, ও ১৪৮১ খ্রীষ্টাবে উহা সমাপ্ত হয ।-_ 
তের শ ঁচানই শকে গ্রন্থ আবস্ভন। 
চতুর্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন । 
এই গ্রন্থমধ্যে তিনি তাহার পবিচষ দিয়াছেল-- 
বাপ তগীরথ মোব মাতা ইন্দুমতী | 
বাহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্র মত্তি ॥ 
ঠা সং প্‌ য় 
গুণ নাহি অধম মু্রি নাড়ি জ্ঞান। 
গৌড়েশ্বব দিলা! নাম গুণরাঁজ খান ॥ 
রি ক পঁ 
কাষস্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বান। 
্বপ্পে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস ॥ 
তার আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিস রচন । 
বদন ভরিষে হরি বল সর্বজন ॥ 


সংস্কতভাষায় রচিত শ্রীমস্তাগবত পুরাণের দশম ও একাদশ ক্বন্ধঘয় 
প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়! মালাধর বস্থু তাহার গ্রীরুষ্চবিজয়' কাব্য রচন! 
করেন। ইহা ভাগবতের আক্ষরিক অন্থুবাদ নহে ? মুলগ্রস্থের কোন কোন 
বিষয় ইহাতে পরিত্যক্ত হইয়াছে ও বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনমত বহু বিষয় 
সংগৃহীত হইয়া ইহাতে সংযুক্ত হইয়াছে। অনেক স্থানে কবি খ্রহাভারত ও 
হরিবংশের অস্থসরণ করিয়াছেন । কোন কোন স্থলে তিনি তাগবতের কাহিনী 
স্বীয় অতিপ্রায়-অহ্থসারে ঈবৎ পরিবরধধিত করিয়াছেন। প্বন্থুদেব যখন 
শ্রীরুঞ্কে লইয়া যমুনা পার হইতেছিলেন তখন যে কোন শৃগালী তাহাকে পথ 
দেখাইয়াছিল একথা ভাগবতে নাই। উহা ভবিষ্যুপুরাণের বশিষ্-দিলীপ 


গৌড়ীয় যুগ £ অহ্থবাদ সাহিত্য-_মালাধর বনু ৬৯ 


সংবাদে জন্মাষ্টমী ব্রতকথায় আছে ।”১ তাগবতে আছে যে, কংস দেবকীর 
পুত্রগণকে জন্মিবামাত্র একে একে মারিয়া ফেলেন, কিন্ত 
শ্ীকষ্ণবিজশে আছে--“দৈবকীর ছয় পুত্র মারিল 
একুবারে |” বস্ততঃ, মালাধব তাগবতের যথাযথ অঙ্থবাদ করেন নাই, 
তাহার উদ্দেশ্তও সম্ভবতঃ তাহ! ছিল না, তিনি মুখ্যতঃ শ্রীকঞ্খের জীবন-চরিতত 
অঙ্কন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,_-ভাগবতকে উহার পটভূমিরূপে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন মাত্র । শ্রীকুষ্ণের মাহাত্্য প্রচারই যে তাহার মূল উদ্দেশ্ট ছিল, 
কাব্যের নাম হইতেও তাহা অনুমান কবা যায়। ইহ! শুপ্রসিদ্ধ ভাগবঙের 
অনুবাদ হইলেও, কবি ইহাকে 'তাগবত” নামে অভিহিত করেন নাই, নাম 
দিয়াছেন ভ্রীরুষ্ধবিজয।  পশ্রীকুষ্চবিজয় অর্থে শ্রীরুষ্ণের গৌরবময় 
চরিতাখ্যান।*"* ***( এই) গ্রন্থে কৃষ্ণের জন্ম হইতে মহা প্রয়াণ পর্যস্ত বণিত 
হইয়াছে।”২ মূল বিষয় 'অহসবণ করিবার নিমিত্ত মালাধর ভাগনতের অনেক 
অবাস্তব বিষয় পরিহার করিষাছেন, অনেক স্থলে স্তবস্তরতি সংক্ষেপে সাবিয়াছেন, 
জটিল দার্শনিকতন্ক এড়াইয়! শিয়াছেন”_-“এমন কি তাগবতেব বছ কবিত্বপূর্ণ 
রসঘন বর্ণনাও তিনি বর্জন করিয়াছেন ।**.তিনি শ্রীকুষ্ণের জীবনী অবলম্বন 
করিয়া স্বাধীনভাবে কাব্যরচনা করিষাছেন। তাহার পূর্বে কৃতিবাস যেমন 
রামের জীবন-কথ! লইয়! অনেকট। শ্বাধীনতাবে রামায়ণ লিখিয়াছেন, মালাধরও 
তেমনি কৃষ্ণের চরিত-কথা! লইয়া 'শ্রীকষ্ণবিজধ? লিখিয়াছেন 1” 

“যতদূর জান। যায়, বাংলাভাষায় ভাগবতের ইহাই সর্বপ্রথম অন্বাদ। 
ইহাব পূর্বে কেহ বাংলায় ভাগবত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই।৮”£ 
এককালে ইহার খুবই সমাদর হুইযাছিল। ক্ৃঞ্চদান কবিরাজ-বিবচিত 
উ্চৈতন্তচরিতামৃত-গ্রন্থে উক্ত আছে যে, চৈতন্কদেব এই শ্রীকুষ্জবিজয়েব 
ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। মালাধরের জন্মভূমি বলিয়| কুলীন গ্রামের প্রতি 
তাহার অতিশধ শ্রদ্ধা ছিল। এ গ্রামের অধিবাসী বামানন্দ বনু তাহার সহিত 
অবক্ষাৎ কমিতে আসিলে, তিনি তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়! সবিনয়ে 
বলিয়াছিলেন-- 


গুণরাজ খান ৫কল শ্রীরুষ্খবিজয় | 
তাহ! এক বাক্য তার আছে প্রেমষয় ॥ 


এ পর কা পপ উপস্মউ জ পপপস্ফপ্  স শ  আ্  পপস  আি ি উ. -৯্পসসএ ৯ 


১১:০5, শ্ীখগেম্্রনাথ মিত্র, 'পীকৃকবিজয়ঃ | 


ঞকৃষ্ণবিজয় 


০ 





৭9 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


“নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ।” 
এই বাক্যে বিকাইহু তার বংশের হাত ॥ 
তোমার কা কথ! তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেহে। মোর প্রিয অন্যজন বহুদূর ॥ 
উদ্ধতাংশেব তৃতীষ চরণটি শ্রীকষ্চবিজয়-কাব্যের অন্তর্গত চতুর্থ চরণ | 
মালাধবেব গ্তায় মহাপ্রভুবও ইষ্টদেব 51-_-প্রীরুঞ্ণ। তাহার প্রবর্তিত গৌভীয় 
বৈষ্বধশূর্ম এই প্রকৃষ্ণজই উপাস্ত দেবতা । এই শ্রীকঞের কথ। গুণরাজখান 
চৈতঞের পুর্বে বাঙ্গানাতাষায় প্রচাব করিয়া! বৈষ্ণবধর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিষ। 
বাখিযাহিলেন। “এদেশে বৈষ্বধর্ষের প্রভাব চৈহগ্তদেবেব পুর্ব হইতেই 
অনুভূত হইদুতছিল এবং মালাপব ও হরিদাসকে টেতন্যদেবের অগ্রদূত বলিষ। 
মুন কবিলে মন্তায় হয় না।”১ জনসাধাবণের মুক্তিলাতেব উদ্দেত্েই দে 
শ্ীকঞ্চবিজয় রচিত হইয়াছিল, তাহা কবি নিজেও তাহার কাব্য-মধ্যে 
বলিয়াছেন__ 
সার সাগর জদি করিতে ভারণ। 
তাগবত অবতবি হিতের কারণ ॥ 
তাগবত.অর্থ জ্ত পযারে বাধিযা । 
লোক নিস্তারিতে করি পাচালি রচিয়! ॥ 
স্থনহে পশ্ভীত লোক এক চিত্ত মনে । 
কলি থোর চিনির জাতে বিমোচনে ॥ 
ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে । 
লৌকীক কহিল লোক স্থুন মহাস্থখে ॥ 
মালাধরের পরবশ্টীকালেব বৈষ্ণব-সাহিত্যে ভাহার যথেষ্ট প্রভাব দৃষট হয় । 
জগন্নাথ দাস, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য, দ্বিজ মাধবদাদ প্রস্ৃতি প্রা কুড়িজন 
লেখকের শ্রীকঞ্চচরিত সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিযাছে। ইহারা সকলেই 
অঙ্প-বিস্তর মালাধরের অঙ্গসরণ করিয়াছেন । ক্প্রসিদ্ধ দীনস্/শীদাসের 
পদাবলীর প্রথম খগ্ডকে শ্রীকষ্চরিতরূপে গ্রহণ করা যায়। ইহাতে 
শ্রীক্ষ্ণাবতারের কারণ ও জন্মলীল! হইতে আরম্ভ করিয়। কংসবধ ও নন্দবিদায় 
পর্যস্ত ঘটনাপরম্পরা বণিত হইয়াছে। এই বর্ণনা শ্রীক্ফবিজয়ের অনথক্ধপ | 


৩৯ 


* হীথগেন্সেনাথ মিত্র, '্রীকৃফবিজয়' | | 
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*মালাধর বস্থ প্রবন্তিত শ্রীকঞ্জচলীলা-বর্ণনভঙ্গী দীন-চশ্ডীদাসের উপর যথেষ্ট 


প্রভাব বিস্তার কবিয়াছিল।”১ 
শ্ীরুষ্ণবিজয়ে মালাধর বনু শরীফের জীবন-কথ নিজের মনের মত করিয়া 


সহজ ভাষায় বলিযাছেন। ভাগবতের অন্ুনরণ করিলেওঃ তাহাব নিজস্ব 
মৌলিকত | কোথাও মলিন হয় নাই। কৃঞ্ণলীলাকে তিনি বাঙ্গালা ছাচে 
ঢালিয1 সাজাইযাছেন। তাহার বর্ণনায় দেখি আক সখাদেব সঙ্গে ভাত 
খাইতেছেন, মথুবাষ গুয়া, জলপাই, কামরাঙ্গার গাছ অ|ছে, ছুষাবে ছুয়ারে গুষ।, 
নানিকেল শোভা পাইতেছে।”২ বাসলীলা-বর্ণনাষ তাহার কবিতশক্কির 
যথেষ্ট পবিচয় পাওষ| যায | প্রেমমধ শ্রীকষ্ণেব সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিয়া! 
বন্দাবনেব গোপীবৃন্দ যখন অধ্ধকার বজনীঠে নিবিড় কানন-মধ্যে গিয়। উপশী 5 
হয, তখন তিনি তাশ্না্দিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়! পতি-পুত্রের সেবা! কবি 
উপদেশ দ্রেন। উহাছে গোপীরা বডই মর্জাহ ভ হয় ।-_- 
এতেক নিপ্রিষ যবে গোবিন্দ বলিল । 
ভেট মাথ| করি গোগী কাদিতে লাগিল ॥ 
স্তন বহিযা আখির জল পড়ে ভুমিহনে। 
বসন মলিন হেল নয়ানের জলে ॥ 
কি কবিব কি বলিব অক্কমান কবি। 
পদাঙ্থুলি ভূমে লিখি বসে ধীরি ধীরি ॥ 
এইস্থানে গোপীদের আণি অতি সরল ভাষাষ মূর্ত হইয়া উঠিযাছে। 
অতাগিনী দৈবকীর ক্রোড হইতে নবজাত শিশুকগ্ভাকে কাড়িয়। লইয়া বধ 
কবিবার জন্য পাপ্ি কংস ঘখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন দৈবকীব 
শোকার্ত অনস্থা-বর্ণনাষ কবি নিবিড করুণ রস স্থতি করিয়াছেন 1-_ 
ভাই ভাই বলি দেবি কান্দে লোটাইয]। 
চগ্ডালে ত হেন কর্ম না করে আসিষ! ॥ 
মারিলে ত ছষ পুত্র চাদের সমান। 
একেবারে মারিলে না করিলে আন ॥ 
না থুইলে বংশ মোর পৃধুবী তিতরে। 
তাই হৈয়া কাল কেন হইলে আমারে ॥ 
১, ২, প্ীথগেন্্ নাথ মিত্র, ভ্ীনৃকবিজয়' ॥ 
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মোর পুত্র মারিবারে নারদ মুনি বৈল। 
মারিলে ত ছষ পুত্র কীছু ন৷ বলিল ॥ 
এখনে ত কন্ঠা হেল তোমার সত্র নএ। 
না মারিহ এই কন্তা মুন কংসরাএ ॥ 
এতেক বলিয়া দেবি পডিল! চরণে । 
কান্দিতে কান্দিতে বলে কন্ত। দেহ দানে ॥ 
শ্রীকফ্ণের বাল্যলীলাষ কবি স্বানে স্থানে অলৌকিকতাব বিববণ দিতে গিষ 
প্রচুর অদ্ভূত রসের পরিবেশন করিযাছেন। একদিন বাল-গোপাল খই-মুডি 
ফেলিয়া মাটি খাইতে লাগিলেন, ইহাতে জননী যশোদা ব্যস্ত হইযা শিশুব 
মুখেব মাটি ফেলিষা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু নন্দছুলাল কহিলেন, তিনি 
মাটি খান নাই, যশোদ ইচ্ছ। করিলে তাহাব মুখেব ভিতব দেখিতে পাবেন। 
তখন-_ 
হাপসিযা জসোদা করে মুখ নিবক্ষণ 
মাটি নাভি তথ! দেখে সকল ভুবন । 
সর্গ মর্ত পাতাল জতেক দেবগণ ॥ 
চন্দ্রন্থয্য দিবারাতৃ সাগব পর্বত। 
সাগর পর্বত নদী দেখি তূজগত ॥ 
অদ্ভুত দেখিয়া জসোদা মনে মনে গণি। 
কিবা দেখি কোথা আছি কীছুই না জানি । 
কিন্ত সমগ্র কাব্য-মধ্যে বীরবসেরই প্রাধান্ধ । এশ্রাকঞ্জবিভযেব অনেক 
স্থলেই যুদ্ধের বর্ণনাই বেশী। প্রবল পবাক্রান্ত প্রতি্দ্বীদিগকে অবলীলাক্রমে 
পরাভূত করিবার ঘটনাবলীর মধ্য দিষা শ্রীকষেব শ্বর্ধ্য প্রকটিত ভইযাছে |”, 
শ্রীকফ্ের বীবত্ব-বর্ণনায় কবি যথেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিষাছেন। কংসাহ্চব 
অরিষ্ট-দানব যখস প্রচণ্ড বুধের বাপ ধরিষা বুন্দাবন ধবংস কবিবাব জন্য 
গোকুলে প্রবেশ কবে, তখন বালক-রুষ্ আশ্চর্য বীবত্বের সহিত তাহাকে 
নিহত করেন ।--- 
মালসাট মারি কক চলিল! ধাইয়া ॥ 
ছুই হাতে ছুই শ্রীঙ্গ লাফ দিয়! ধরি । 
৯ আধগেনরনাধ দিত, এইকফবিজয়। 
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ধবিয়। বূলাএ পাক চাক ভাওবি ॥ 
ছুডিষা পেলিল তাবে পডে হাত মাতে । 
পুনবপি সিংহ সাবি আইসে মাবিতে ॥ 
ক্রোধে সিংহ উপাড়িয়া সি“হেব বাড়ি মানি । 
পড়িয়া! বাডিব ঘায় জায় গভাগঙি ॥ 
পুননপি উঠি ধায় কষ মাবিবাবে। 
লেগ্ছে ধবি গোবিন্দাই আছাডিল ভাবে ॥ 
শিকৃষ্টেব মাধুর্য অপেক্ষা! ্রশ্র্য বর্ণনাতেই কবি সমধিক যত্রশীল। এই 
হেতু ইহাতে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুব বস গৌণ হইধা পড়িষাছে। 
শরীরের বীর্যবত্তা ও এশ্বর্ষেব বর্ণনাব একটা যুগগণত প্রয়োজন মালাধৰ 
বন্থু সচেতনতাবেই হযত অন্ছভন কবিষাছিলেন। কিছুদিন অ+? তুকী- 
আক্রমণে বাঙ্গালান্দশ বিধ্বস্ত ভইযা গিযাছে--সকল বাঙ্গালীব মহনই একটা 
প্রবল ভীতি। এই আতম্বগ্রস্ত ভাতিব উদ্ধাব হইবে কিসে ?-_এই বিহ্বল 
জাতি পুনবাষ সংবিৎ ফিবিযা পাইবে কোন্‌ পথে? পৌবাপিক বীন্চবিত্র 
স্থট্টিব মাধ্যমে মালাধব এই কার্ধসাধনে অগ্রসব ভইযাছিলেন। ইহাই 
লৌকিক" প্রযোজন। 
শ্রীকষ্ণচবিজষ একটি স্থবুহৎ গ্রন্থ ইহাতে প্রায় দেডশত না বণিত্ত 
হইযাছে। কিন্ত সর্গ, অধ্যায, প্বিচ্ছেদ ইত্যাদিতে ইভা বিতক্ত নাহ। 
ইহ! একদ| গাধকবৃন্দের দ্বারা! গীত হইত, এবং সম্ভবতঃ ভাহাদেব দ্বাবা ইহাব 
মণ্যে কিছুটা প্রক্ষেপ ঘটিযাছে। ইহাব ফোন কোন প্রাচীন প্রখিতে 
নৌব্ালীলা, দানলীল! ও ভাবশত্ডেব সদাবেশ দেখিতে পাওয়া যাষ। 
এইগুনি প্রক্ষিপ্ত বলিয1! অগ্নমান ভশ। বেদাবনাথ দত তক্রিবিকুন্দ একটি 
স্ুপ্রাটীন পুঁথি অবলম্বন কবিষা! শ্রীক্রষ্বিঞ্যেব এক সংস্কবণ প্রকাশ করেন । 
উহাতে দানলীলাদি অপৌবাণিক বিষধেব স্থান নাই । 
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বঙ্গদেশ আর্ধজাতিব দ্বাব অধ্যুষিত হইবাব পূর্বে ইহাব আদিম অদিলাসীদেব 
দ্বাবা একট! শ্বতস্ত্র বঙ্গীয় সভ্যতা গভিযা! উঠে এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালাব একটা 
বিশিষ্ট ধর্মেবও উত্তব হয়। কিন্ত সেই ধর্মে সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবাব আজ আব 
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কোন উপায় নাই। কারণ, আর্ধধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ব্রাঙ্গণ্যধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন 
ধর্মের প্রভাবে উহা! নানাযুগে পরিবতিত হুইয়াছে। তবে, বাঙ্গালাদেশের 
পৃজা-পার্বণ, ব্রত-কথ।, দেবদেবী-প্রতিম! প্রভৃতির মধ্যে উহার কথঞ্চিৎ পরিচয 
এখনো পাওয়া যাষ। উহা হইতে অন্গমান হয়, ঈশ্বর-তক্তিই সেই আদিম 
ধর্মের তিত্তিভূমি। সংসারের যাবতীষ কর্মের মধ্যে বাঙ্গালীর মিকট 
ঈশ্বরাধন! বাঁ ঈশ্ববেব কপালাভেব চেষ্টা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিষ! গণ্য । ঈশ্বরকে 
পাইলেই, সব পাওয়া মাধ । ধনৈশ্বর্য, আমীয়-শ্বজন, প্রতিষ্ঠা-প্রাধান্ত-_সমস্তই 
ঈশ্বরাহবগৃহীত ব্যক্তির করতলগত | এই ঈশ্বর-গ্রীতি-পাভের নিমিত্ত ভক্ত 
তাহার চবিত্রের পবিত্রত।, হৃদযের নির্মলতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, কর্মের সতত! 
ও মনের সংযম প্রভৃতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তঞ্জের এইরূপ ছুশ্চর ধর্ম- 
সাধন! ও তাহার প্রতি দেবতার অপার কুপাব কথা লইয়া! সুপ্রাচীন বঙ্গীয় সমাজে 
নানাবিধ কাহিনী সম্ভবতঃ রচিত হয। এইক্নপ কাহিনীমুলক কাব্য জনসমাজে 
“মঙ্গল-কাব্য' নামে পরিচিত। মনসা-মঙ্গল, ধর্ম-মঙ্গল, শিবাষন প্রভৃতি ব 
মঙ্গল-কাব্য প্রাচীন যুগে রচিত হয। এই মঙ্গল-কাব্যগুলি একদ1 বিবিধ বাছা- 
যন্ত্রসহযোগে বু কে গীত হইত । এই গী্ত শ্রবণ করিলে, শ্রোতার রোগ, 
শোক, দারিদ্র্য প্রস্থতি দূব হয ও ধন-জন-সুখ-সম্পদাদি লাত হয। শ্রোতাব 
এইক্নপ মঙ্গল হয বলিয়! এই কাব্যগুলি “মঙ্গলকাব্য'-নামে অভিহিত । মনস|- 
মঙ্গল আজিকালিও উত্বর ও পূর্ববঙ্গের বু অঞ্চলে গীত হুইযা1 থাকে । 
উত্তরবঙ্গে ইহ “বিবহরির পালাঃ নামে পরিচিত । এই মঙ্গল-কাব্যগুলি পাঠ 
করিলে, বাঙ্গালার নিজন্ব ধর্ম-সাধনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। 
বিভিন্ন যুগে রচিত মঙ্গল-কাব্যসমুহের পরস্পর তুলন| করিলে বিভিপ্ন কালে 
বিভিন্ন অবস্থার প্রভাবে বাঙ্গালার এই ধর্মমত কিন্মপতাবে পরিবতিত হইযাছে 
ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত এই লৌকিক ধর্মের কিরূপ অপূর্ব 


সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, তাহ! স্পঃতঃ লক্ষ্য কর! যায়। 
মাহৃষের জ্ঞান-বুদ্ধি অন্থসারে তাহার ধর্মমত গছিয়। উঠে । যখনম্ষাননের 


জ্ঞান-বুদ্ধির সম্যক বিকাশ হয় নাই; প্রার্কৃতিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান 
করিতে মান্ধষ শিখে নাই, তখন প্রকৃতির অনেক কার্যই মচ্গুষ্যের নিকট 
বিল্ময়কর বোধ ভুইয়াছে। অগ্নির দ্বারা দহন হইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্ধি 
পড়িতেছে, হুর্যের উদয়ে দশদিক আলোকিত হইতেছে--ইত্যাদি প্রাকৃতিক 
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ঘটনাবলী তাহ্াব চক্ষে বহন্তময় মনে হইয়াছে, ও উহাদের অস্তবালে নানারূপ 
দেবতাব অধিষ্ঠান সে কল্পন| কবিয়াছে। এইক্ধপে মেঘেব দেবতা ইন্ত্রৎ জলেব 
দেবতা বকণ, অগ্নিব দেবতা! বেশ্বানব প্রভৃতি বু দেবদেবীব উদ্ভব ও তাহাত্দর 
পৃজার্চন| প্রবতিত হয । বাঙ্গাপার আদিম অধিবাসীবাও তাহাদেব সহজ 
বুদ্ধি ও সবল বিশ্বাসে দ্বাবা এইন্প বহু দেবদেবীব কল্পন! কবিয়াছিল। 
ইহাদেব মধ্যে শিব, মনসা, চও্ড। ও ধর্মদেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1 ইতাদিগকো 
এক কথায “.লীকিক দেবতা” বলে। 

যত হ্বান। গিষাছে, শাহাতে মলে হযঃ এই লৌকিক দেব হাদেব মধ্যে 
শিব সবাস্পক্ষ প্রাচীন । কিস্ক এই শিব-সম্বপ্ধে কোন স্বতন্ত্র স্ুপ্রাচান কাব্য 
এযাবৎ প1ওযা যায় নাই । তবে, মনসা-মঙ্গা, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃি প্রায প্রচ ত্যক 
মঙ্গন-কাবোব প্রাবস্তে শিবেব কাহিনা দেখিতে পাওষ। যায় । তাহা হইতে 
আমাণ্ব অন্ুমান যথার্থ বলিষ! প্রতিপন্ন হয? “লৌকিক দেবতাদ্িগব মধ্যে 
শিব সর্বপ্রাট ন, অধধ্য এই শিব পৌবাণিক শি নভেন, এই শিক শাঙ্গালীব 
নিলন্থ স্থষ্টি, এক সম্পূর্ণ শাতিজাত্যহীন বাঙ্গালাব কৃকেব স্থানীয় দেবতা ।” 
মহাকবি কালিলাসেব “কুমাবসভ্তব'-কাব্য-বণিত ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বব শি ইনি 
নহেন , ইনি ত্রিশূল ভারঙ্গাইয! লাঙ্গল তৈযাব কবেন, সাবাদিন ক্ষেত্রকর্ষণ 
কবিষা শস্য -বাপণ কেন এবং ক্ষেত্রস্থ শম্তবাজী বক্ষার্থে অগ্নি জালি» উহা 
ধৃতরবাশ্িব বাব! পতঙ্গ প্রন্থতি ভাভাইয| দেল। কামের দ্রেবত! ম্দনকে তন্ম 
কব। তো দূবেব কণ!, কোন যুণতী নাবী দেখিলেই এই লৌফিক শ্বি-_ 
স্বপবুদ্ধি গ্রাম্য কনছকেব মত -কাম-লালপাষ জর্জবিত ইইযা পডেন। কিন্ত 
বাঙ্গালাব গ্রামা কবিব এই স্ুুলস্থপ্টি-এই লৌকিক শিব পববত্তীকালে 
পৌবাদিন শিব প্রতাবে বিবর্তিত হইয়া যান। পসেনবাঙ্তেব প্রতিষ্ঠাব 
পব হইতেই এই দেশীষ সমাজেব উপব যখন হিন্দুপন্েব প্রভাব প্রবল হইত 
প্রবলতর হইতে লাগিল তখনই বাঙ্গালাব সমাজে ক্লক শিবেব পবিবর্তে 
প্লৌবাণিঙ্গ ৭ "বব শান্ত সমাধি-মৃত্তিব প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। হইল--তখন চিনি বিশেষ 
হইতে নিব্বিশেষে উন্নীত হইয়া! গেলেন ।”২ 

কিন্ত সাংসাবিক লোকেব পক্ষে এইরূপ শাস্্ সমাহিত নিধিকাব €দবতাব 


বর. প ৯ ০ বি 


১) ২, ঠআশ্ুতাধ ভট্টাচার্য, 'বাংল। মঙ্গল-কাধ্যের ইতিহাস? | 


ণ্ড প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে দেবতা তক্তের সুখ-ছুঃখের প্রতি উদাসীন, ভক্তের 
উন্নতির জন্য কিছুই করেন না, সর্বদাই ধ্যানস্থ রহেন, তাহার পুজা করিয়া 
মানুষের কি উপকার হইবে? ববং যে দেবতা বিপদে-আগদে তর্কের সহায়, 
ভক্তের মঙ্গল সাধনেব নিমিত্ত সর্বদা তৎপব, ধাহার কপায় ভক্ত যাবনীষ বাধা- 
বিপত্তি উত্তীর্ণ হইবার শক্তি লাভ করে,_-তিনিই সাধারণ মাহুষেব আরাধ্য 
ইষ্ট দেবতা । তাই নির্ধিকার শিবের স্থান শীগ্রই তক্তবৎসল! শক্তিমধী দেবী 
চণ্ডী ও মনসা আসিষ! অধিকার কবেন। এইক্ধপে শিবোপাসনার পবিবর্তে 
শক্তি-পুজ| বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয। মনসা ও চশ্ী--এই ছুই লৌকিক 
দেবীর মহিষ! লইষ! প্রাচীন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত। 

যাবতীয় মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙগল সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন এবং ইহার 
প্রচারও সর্বাপেক্ষা সমধিক । বাঙ্গালাব প্রায় সকল অঞ্চলেই মনসা-মঙ্গলেব 
প্রাচীন পুঁথি পাওষ! যায়। মনস| সর্পকুলেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্প-পৃজা 
ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এখনে প্রচলিত আছে। মধা ও দক্ষিণ তাবতে 
যে-সব দ্রাবিড় জাতীয় লোকেরা বান কবে' তাহাদেব মধ্যে এই সপ-পুজজাব 
সর্বাধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া ষায়। “অতএব মনে হয়, সর্প-পুজ দ্রাবি 
সংস্কতিরই একটি বিশিই অঙ্গ ছিল, ইহাব ব্যাপক প্রভাববশতঃ পববতীকালে 
আর্ধসমাজও ইহা নিজ ধত্যতার মধ্যে বহুলাংশে গ্রহণ করিতুত বাধ্য 
হইযাছে।”১ মনসাদেবী যে অনার্য সমাজ হইতে আসিয়াছেন, তাহা 
মনসা-মঙ্গলের কাহিনী হইতেও সহজে অনুমান করা যাষ। আর্য শিবোপাসক 
টাদসদাগক অনার্য মনসাদেবীর পূজ। কবিঠে সহজে স্বীকৃত হন নাই, মনসা- 
দেবীকেও তাহার পুজা-প্রচলনেব নিমিত্ত বহু বেগ পাইতে হয। যাহ! হউক, 
“ধৃষ্টীয় একাদশ শতাবদীব পুর্ব্বেই মনসা-পৃঁজা এই দেশেব সমাজে বিশেষে প্রতিষ্ঠ। 
লাত করিয়াছিল” মনসা-পুজাব অনতিকাল পবে চণ্ডীদেবীর পুজ। বঙ্গীষ 
সমাজে প্রচলিত হয়। এই চত্ডীদেবীও অনার্ধসমাজে সর্বপ্রথম উদ্ভুত হন, 
কিন্ত কালক্রমে পৌরাণিক চণ্ডীর প্রভাবে ইনি পরিপুষ্ট হই. উঠেন।, 
চত্তীমঙ্গলের কাহিনীতে দৃষ্ট হু, “গোহিংসক” রাঢ় ব্যাধ-সস্তান কালকেতু 
তাহার প্রথম পৃজারী, কিন্তু পরম শৈৰ ধনপতি সদাগর তাহার দ্বিতীয়! পরী 


০ শাপম্স্প শপ শল পপ লে এত এ এ এস. আপ পা পে টা পর গা. পা পসরা পা পা জা প্র লস 


১১২, শ্রীজাশুতোধ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মলল-কাব্যের ইতিহাল' | 


গৌড়ীয় যুগ £ মঙ্গল-সাহিত্য ৭৭ 


খুলনাকে এই “ডাকিনী দেবতা”র পুঁজ! কবিতে দেখিয়া অতিশয় ত্ুগ্ধ হন | 
অতএব, অনার্য চণ্তীদেবী যে ধাবে ধীবে আর্ধসমজে প্রবেশ কবিতে চেষ্টা 
পাইতেছিলেন, কাব্যান্তর্গত কাহিনী হুইণে তাহ! নিঃসন্দেহে অন্থমান কবা! যায়। 

খ্রী্টীয পঞ্চদশ শতান্দীব শেষভাগে মনসামঙ্গনেব কবি বিজয় গুপ্ত তাহার 
পুর্ববতী যনসামঙ্গল-বচয়িত। কাপ! হরিদত্তেব নামোল্লেখ কবিয়াছেন__ 


মুর্ধে রচিল গীত ন! জানে মাহাগ্র্য | 
প্রথমে বচিল গীত কাণ! হবিদত্ ॥ 
হবিদত্তেব যত গীত নুপ্ব হুইল কালে। 


কাণ! হ'পচত্ত 


"সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতার্ধীব শেষতাগে বা চতুর্দশ শতাব্দীব প্রাবস্ভে হবিদত্ত 
বিদ্যমান ছিলেন 1১ যোডশ শতাব্দীর মণ্যতাগে চত্তীমঙ্গলেব কবি মুকুন্ধবাম 
চক্র-5* তাহাব পূর্ববন্তী চত্ভীম্গল-বচয়িহা মাণিক নত্তেব লামোলেখ 
কবিযাচছেন_- 

মাণিক দত্তেবে বন্দ! কবিষ। বিনয | 

যাহ! হইতে হইল গীত-পথ-পব্চিয ॥ 
কিন্ত এই মাণিক দত্ত কোন্‌ সমযে আবিভূর্তি হন, হাহা সঠিক নির্ণঘ কব 
যাযন | যাহ! হউক, এইরূপে পববগ্ীকালেব কবিদেব উক্তি ভইনে 
তাহ।দেব পূর্ববর্তী কবিদেব বিগ্ভমানতা পন্ন্ধে জ্ঞাত হওষা| যায়, এবং তশ্বাবা 
অস্মান কবা যায় যে, ৭খুষ্টায ঘাদশ ও ব্রযোদশ শতাবা মঙ্গলকাব্যেব উত্তব-যুগ 
(229 0£02£)0 )-**পপ্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ ও ষোডশ শতাব্দীই মঙ্গল-কাব্যেব 
স্থজন যু” (909 ০ 0198102)| এই যুগেই প্রসিদ্ধ মন্সামঙ্গলকাব 
বিজয গুপু, নাবাষণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস ; চণ্ডানঙ্গলকাব মাধবাচার্ধ, মুকুন্দবাম ) 
ধর্মমঙ্গণাকাব মাণিক গাঙ্গুলি, খেলাবাম প্রভৃতি আবিভূততি হন ।”২ 

(শীডীষ যুগে শুধু মনসামঙ্গল বচিত হয়, চণ্তীষঙ্গল প্রভৃতি অন্য কোন 

মঙ্গল-কাব্য বচিত হইয়াছিল কিনা, তপ্বিষষে কোন সুদৃঢ় প্রমাণ পাওযা যায না। 
গৌড়ীয় যুগে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল বচনা কবিষা প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
তাহাব সমকালে বিপ্রদাস পিপিলাই একটি মনসামঙ্গল বচন! কবেন, কিন্ত 
বিজয়গুপ্তেব গ্ভায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ কবিতে পাবেন নাই। ত্াহাব বচিত 


আআ আরা সে শপ আন অশড স্জ স্তর (এ পিল আস | সত জি সপ আপ রানার গা 


১, ২, স্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, “বাংল! মহল-কায্যের ইতিহাম'। 


৭৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কাব্যের খণ্ডিতাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে তাহার কবিত্বেব 
বিশেষ ফোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 


€১) বিজয়গুগ্ত 


পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলাব অন্তর্গত ফুলশ্রী গ্রামে বিজযগ্প্ত জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম সনাভন এবং মাতার নাম রুকিণী। তিনি 
মনসাদেবীব পরম ভক্ত ছিলেন। তাহার প্রতিষিত মনসাদ্বৌর মুচি, মন্দিব ও 
দীঘি অগ্যাপি ফুল্প্ গ্রামে বর্তমান আছে । ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি “মনপাষঙল'- 
কাব্য বচন! করেন। এ সমষে গৌডেব সিংহাসনে স্থুলতান হুসেন শা 
অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়। তিনি ভাহাব কান্য-মধ্যে উল্লেখ কবিষাছেন। 


মনসাদেবীর জন্ম পদ্নবতনে হয বলিষ! তাহাব আব এক নাম পদ্মা । এই 
কারণে যনমা-মঙ্গল 'পদ্মাপুবাণ' নামেও অভিঠিত | মনসাদেবীব মঠিমা প্রচবে 
উদ্দেশ্টে অতি প্রাচীনকা*্লই বাঙ্গালাদেশে নেহুল!-লখিন্ববের কাহিপী পুচলিত 
ছিল। সেই লৌকিক কাহিনী 'অবলম্বন করিষা, বিজযগুপু হাতার বিবাউ 
কাব্য রচনা কবেন। মনসা-মঙ্গলেব কাহিনী প্রধান তঃ 
হনন্ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাগে শিক্দ্রুগাব কাহিনী, 
মনসার জন্ম, চণ্তীব সহিন মনসাব বিবাদ ইঠ্যাদি; দ্বিতীষতকুগ লাথালবৃন্দ 
কতৃক সর্বপ্রথম মনসার পুজা ও তৎপবে হাসন-হোসেন প্রন্থতি মুলমানদেব 
ভীতিবশত: মনসাব পুজা; এবং তৃতীয়তাগে টাদসদাগবেব দ্বারা পুঁজি 
হইবার শুগ্ মনসাদেবীর নিষ্ঠব নির্মম লীল1 বণিত হইযাছে। এই তৃতীয 
ভাগই কাব্যের যূল আখ্যাযিকা । এই তৃতীয ভাগেই চাদসদাগবেন অনমিত 
প্রৌকুষ, বেছুলার ছুশ্চর পন্ড! সনকার মাতৃত্বদযের লিরিড বের! -পরত্বচি 
মহদ্বিষষ সকরুণন্থরে বন্কৃত হইযাছে। 

কাব্যের প্রারস্তে শ্বপ্লাধ্যায় পালা"য় বিজয়গুপ্ত তাহার মনসাক্জুল্গল রচন] 
করিবার একট1 অলৌকিক কারণ দর্শাইয়াছেন। তাহার নিদ্রাকালে স্বয়ং 
মনসাদেবী শ্বপ্নযোগে তাহাব শিয়রে আসিয়| তাহাকে মনসা-মঙ্গল বচন! করিতে 
মিনতি জানান। তৎ্পুর্বে হরিদত্ত মনসার যে গীত রচনা কবেন, তাহ] 
ভাহার মনঃপুত হয় নাই ।-_ 


পল্াপুরাণ 
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হবি দত্তের যত গী'ত লোপ পাইল কালে । 
যোঢা গাথ] নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গতি নাই নাইক স্বর | 

এক গাইতে আব গায় লাহি মিজ্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি না দেষ কেহ মিছে লাফ ফাল। 
দেখিয! শুনিযা মোব উপজে বেতাল ॥ 
মোব বোলে পুত্র তুমি হও 'অবহিত। 

নান! ছন্দে নানা বাগে রচ মোর গীণ্ত ॥ 


স্বপ্নাধ্যায পালার পর "পদ্মার হীব জন্ম পালা”। পৃথিবীব 'দ্লভ স্থান? 
বারাণলীপামে বিশ্বনাথ শিব এক বিশাল পুবী প্রতিষ্ঠিত কলিম স্বীয পত্রী 
চট্ডিকাদেবী সঙ্গ তথায পবম সুখে বাস কবেন। চঙ্ডিকাতন+ ও সস্য-নদীব 
দক্ষিণ কূলে একটি মনোহব পুষ্পকানন রচনা কবেন। কিন্ এই পুষ্পসাটীর 
কথা৷ শিব প্রথমে ভাশিতুতন না। পবে দেবধি নাবদ যুমিব দুখে এই 
পুষ্পোগ্ভানেব কথা শুনিযা তিনি একদিন বসন্তকালে তথায এন কবেন। 
লবঙ্গ, মালতী, মাপবা, কেতকী প্রক্ততি নানাবি* পু'ষ্পন আগন্ধপ সীন্দর্য ও 
সৌবতে সেই কুন্থমকানন বঢই মনোষুগ্ধকব। প্রস্ফটিত পুষ্পবাজীতে 
ভ্রমরকুল গুঞ্জন কবিষ] নাচিতেছে, শ্তামল পত্রাবলীব মস্তবাহল স্্রক্গ কোকিল 
পঞ্চম হানে গীত গাহিতেছেঃ স্থশীতল মলযানিল মুদুদন্দ বভাকেছে। এক 
বুক্ষশাখাষ ছুইটি পক্ষীকে মিলন-লীলয প্রমত্ত্ দেখিয। শিব সহ্‌| কামভাঁবে 
চঞ্চল হইযা উঠেন। সম্মুখে এক স্থশোতন বিন্ববৃক্ষে যুনতী-স্তন-সদৃশ রাশি 
বাশি শ্্রীফল দেখিয়া, তিনি উহাকে সবেগে জডাইযা ধবেন *-আচন্ধিতে 
তাহার রেতংস্বলন হয়। কিন্ত স্থজনকর্তা শিবেব মহাপীশ কিল হইবার 
নহে; তাই তিনি উহ] হখনই বামকবতলে ধারণ করেন ও সন্নিকটস্থ 
সরোববের এক সরস শতদলের উপরে উহ1 সযহ্ে রাখিষা দেন। অনস্তব 
" তিনি কীশীধামে প্রত্যাবর্তন করেন। 

এদিকে শিবের সেই মহাবীর্য পদ্ষের মৃণাল বাহিয়! পাতালপুবীনে প্রবেশ 
করে ও উহা! হইতে মনসাদেবীর জন্ম হয়। পাতালের নাগকুলে পদ্মা সমস 
বর্ধিত হইতে থাকেন ও যথাকালে কৈশোর প্রাপ্ত হন। তখন শ্বি একদিন 


৮৩ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পুনরায় সেই সরযু-কাননে পুষ্প চয়ন করিতে আসেন । তথায় এক অন্গপম 
লাবণ্যময়ী কিশোরী বালাকে একাকিনী বিহার করিতে দেখিয়। তিনি বিস্মিত 
ও বিমুগ্ধ হন। তাহাকে বিবাহ করিবার মনস্থ করিয়া তিমি অকম্মাৎ সেই 
বালিকার মিলন যাক্ত! করেন। ইহাতে পদ্মা বড়ই লঙ্জিত হইয়া, পিতার 
নিকটে আত্মপরিচয় দেল। তখন আত্মভোলা শিব স্বীয় কন্তাকে ক্রোড়ে 
লইয়! মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন কিন্ত চণ্ডীদেবী হয়তো! মনসাকে সুচক্ষে 
দেখিবেন না,_-এইব্ূপ আশঙ্ক। করিষ। তাহার ফুলের সাজির মধ্যে রাশি রাশি 
ফুলেব অন্তরালে এই নবলন্ধ! কন্তাকে তিনি সাবধানে লুকাইয়া রাখেন । এমন 
সময়ে চণ্ডীদেবী এক ”“ডোমনী” নারীর ছদ্মবেশ ধরিয়! সরযূনদীর ঘাটে নৌকা 
লাগান। ফুলের সাজিট! হাতে করিয়| তিনি সেই নৌকায় উঠেন এবং 
ডোমনীর অঙ্গে যৌবন-শোত। দেখিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত 
প্রবল মাগ্রহ প্রকাশ করেন । ইহাতে ভোমনী-বেশী চণ্তীদেবী অতিশয় তুুদ্ধ 
হইয়া স্বীষ মূর্তি ধারণ করেন ও কামান্ধ পশুপতিকে কঠোর তাষাষ তিরস্কার 
করিতে করিতে গৃহে ফিরিষা যান। 

দিবাবসানকালে শিব ফুলের সাজি লইয| চণ্ডিকাব আবাসে উপনীত হন। 
কিন্ত অভিনানিনী চণ্তীদেবী ঘরের কবাট খুলেন না ;-ঙাহার সকাতর কাকুন্টি- 
মিনতি সবই অগ্রাহ করেন,। অগত্যা তিনি তাহার যোগগৃহে প্রবেশ করিয়া 
ও ফুলের সাজিট| ঘরের চালে ঝুলাইয! রাখিযা প্বাঘছালের” উপরে শুই! 
পডেন। পরদিন প্রত্যুষে তিনি গাত্রোথান করিয়া গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গেলে, 
চণ্তী সেই যোগগৃহে প্রবেশ করিয়া ফুলের সাজিটা দেখিতে পান। উহার 
মধ্যে এক পরমা ব্ূপমীকে দেখিয়া তিনি ক্রোধে জলিয়া উঠেন ;--ন|! জানি 
কাহার ঘরের নারীকে “ভাঙ্গর1” শির চুরি করিষা আনিয়াছেন। তখন 
শিনকে উদ্দেত্য করিয়া অশ্রাব্য গালি দিতে দিতে তিনি ছুইহাতে মনসার 
কোমল অঙ্গে প্রচণ্ড কিল-চাপড় মারিতে থাকেন। মনসা আত্মপরিচয় দান 
করিলেও তিনি নিরম্ত হন নাঃ বরং উহ] চাতুরি-বাক্য মনে করিয়া আরো 
গুরুতরভাবে তাহাকে প্রহার করিতে থাকেন। ইহাতে মনস! অতিশয় কুপিত' 
হইয়া ভীষণ মুদ্তি ধারণ করেন ও সৎমাতার বক্ষঃদ্ছলে বঙ্জ-কামড় মারিয়া! 
কালকুট ঢালিয়! দেন! সেই কালবিষের জালায় চণ্ডীদেধী তন্থুহূর্তে অচেতন 
হইয়া পড়েন | অবশেষে পিতার কথায় পদ্মা শিবানীর সর্বাঙ্গ হইতে সমন্ত 
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বিষ হরণ করেন | মনসার এইক্প দুজন তেজের পরিচয় পাইয়া, চণ্ডীদেবী 

£পর তাহাকে সভযে পালন করিতে থাকেন। 

অচিবে অযোনি-সম্তবা মনসা! যৌবন-সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, 
শিব তাহার বিবাহ দিতে উদ্যোগা হন। নারদ মুনির মধ্যস্থতাষ মহাতেজন্বী 
জরৎকারু মুমির সহিত মনসার বিবাহ স্থির হয়। এই জরৎকারু মুনিব কথা 
মহাতাবতে উক্ত আছে। মহাভাবতের অস্থকরণে পদ্মার বিবাহ-পাল। রচিত । 
বিবাহ-বাত্র না পোহাইতেই মুনিবর তাহার সগ্যঃবিবাহিতা পত্বীকে গঙ্গাহীর 
হইতে কুশতৃণ আনিতে আদেশ করেন, তিনি প্রাতঃ-সন্ধ্যা করিবেন । কিন্তু 
বিবাহ হইতে না হইতেই দশজনের সম্মুখে স্বামীর প্রতি তাহার এইক্নপ 
আম্গগত্য প্রকাশ করিতে মনস! বডই লজ্জ|! বোধ করেন ।__ 


আজু মার হইয়াছে বিয়! নহে পোহায় রাতি। 
পুষ্প তুলিতে যাব বডই অখ্যাতি ॥ 

বাপের প্রতাপে আমি নান! ভোগে ভোগী। 
বনমধ্যে ফল ফুল কু নাহি তুলি ॥ 

কোপ করহ তাপ কবহ যেব! মনে লষ। 
কোনকালে হেন কর্ম আমা হইছে নয। 


মনসাব দর্প দেখিয়া জরৎথকাক অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও তাহাকে দুর্বাক্য 
বলেন । কিন্ক দ্াডিক1 মনস। সেই ছুর্বাক্য সহা করিকুত না৷ পরিষা স্বামীব প্রতি 
বিষদৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করেন৮--“কাল বিষের ঝালে” মুনিবব তখনই মুছিত 
হইয়া পডেন। অবশেষে শিব ও চণ্ডীর অস্থবোধে মনসা তাহার চৈতন্য 
সম্পাদন করেন। কিন্তু মুনিবর এইন্ধপ তেজন্থিনী পত্বী লইয়া সংসাবধাত্রা 
করিতে কিছুতেই সম্মত হন না, তিনি পুনরায় একাকী বনবামে যাইতে মনস্থ 
করেন। ইহাতে শিখ-চণ্ডী বডই ছুঃখিত হন;-_স্বামী-পরিত্যক্তা মনসার 
জীরন ব্যর্থ *ঈবে তাবিয়! তাহার! অতিশয় শোকাঁকুল হইষা পডেন। তাহাদের 
গভীব কাতরত1 দেখিয়া, জরৎকারু অগত্যা মনসাকে তাহার অতী& বর 
প্রদান করিতে সন্ত হল। তখন শিব-টও্ী, কার্তিক-গণেশ, নন্দী-ভূজী 
সকলেই মনসাকে ত্বাহার ম্বামীর নিকট বর প্রার্থনা করিবার জন্য বারংবার 
আদেশ করেন। তাহাদের কোলাহুলে বিচলিত হইয়া, পল্মা “পুত্র পুত্র” 


ঙ 
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বলিয়! আটবার চীৎকার করিয়া! উঠেন। মুনিবর তখন পবিত্যক্তা পত্বীকে 
অগ্রপুত্র লাতের ববদান কবিষ! চিরকালের মত বনবাসে চলিয়া! যান, পদ্মার 
দিকে আর ফিরিয়া তাকান না। 

যথাকালে পদ্মাদেবীর গর্ভে আস্তিক, তক্ষক প্রভৃতি অষ্টনাগ এককালে 
জন্মগ্রহণ করে। তাহাদিগকে লইয়। তিনি পিতৃগৃহেই বাম করিতে থাকেন। 
তিনি একেই তয়ঙ্করা, তদুপরি দুর্দান্ত অষ্টপুত্র লইয়! তাহার প্রতাপ আরে! 
তষঙ্কব হইযা উঠে। শিবাণীর সঙ্গে সর্বদা তাহার তীষণ কলহ বাধে; তখন 
শিন তাহাব কলহপবায়ণা কন্তাকে দূরে সরাইষা! দিতে সংকল্প করেন। 
দক্ষিণদিকে জয়ম্তী-নামক এক পর্বতে একটি বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করাইষা, 
তিনি সপুত্র মনসাকে তথায় বাখিযা আসেন। পিতৃগৃহ হইতে বিশান্ডিত 
হইষ! মনসা বডই দুঃখিত হন। তাছাব ছুঃখ দেখিযা শ্বেব গোখেও জল 
আমে এবং সেই “নেত্রেব জলেতে "তখন জন্মিলেক নেত1৮। এই নেতাকে 
মনসাব চিব-সহচারিণীরূপে জযস্তী পাহাডে থাকিতে উপদেশ দিয়া শিব 
নিজগৃহে ফিবিয। যান। 

নেতাব সাহচর্যে মনসা ভ্াহাব অষ্টনাগ পুত্র লইযা জযস্তা পর্বতিব 
অধীর্ববীরূপে সদরে বাস,কবিহে থাকেন । যাবরতীষ সর্পকুল তাতাব আজ্ঞাবাহী 
ভূত্য হয এবং পর্বভবাপী যক্ষ-দানবার্দি ভক্তিসহকাবে তাহান পুজা কবে। 
অনস্তর চিনি মর্ত্যলোকে তাহার পুজ। প্রচাব কবিতে উদচ্ছোগী হন। নেহাব 
যুক্তি মন্ুলাবে তিনি শিবের নিকটে গিষা ত্বীষ মনোভিলাব বাক্ত করেন। 
শিবেব আদেশে বিশ্বকর্ম]! মনসা-পুজার এক দিব্য ঘট নির্মাণ কবিযা দেন। 
ঘটেৰ গায়ে মনসাব মুক্তি, মুণ্ডিন বামপার্্ে নেভা ও উহ্ভাব চৌদিকে নাগকুলের 
চিত্র। এক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধবিয়া, শিব সেই ঘট মস্তুকে লইফ। 
ধরাতলে গমন করেন | একস্তানে কতিপয় রাখালকে জ্যাখেলায মত্ত দেখিয়। 
তিনি তথাষ উপনীত হন। এক রাখাল তাহাব মাথায় এ ঘট দেখিযা উহার 
বিষয়ে তাহাকে জিন্ঞাসা করে। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, উহ২স্প্যমনপাদেবীর 
ঘট ; উহ! তক্তিতাবে পুজা. করিলে, মনসার বরে ভক্তের যাবতীয় মনোবাঞ্থা 
পূর্ণ হয। ঘটের এইন্ধপ মহিমার কথা! শুনিয়া, সেই রাখাল তখন মনসাঁর 
নাম লইয়া ভুয়াখেলায় প্রবৃত্ত হয় ও আশাতীত জয়লাভ করে। ইহার পূর্বে 
সে প্রতিবারেই ভুয়াখেলার় পরাজিত হইয়াছে । কাজেই মনসার মহিমা সে 
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তখনই বুঝিতে পাবে ও তাহার পুজা! কবিতে সে সংকল্প কবে। তাহাকে 
ঘটি প্রদান কবিষ! ব্রাহ্ষণন্ধপী শিব সহস! অস্থর্পান হন )--বাখালেবা বহু 
অন্থদপ্ধান কবিযাও তাহাব আব সাক্ষাৎৎ পাষ না| বিল্মধাবি্ট বাধালবুন 
অচিবে গঙ্গাতটে এক বিশাল মন্দিব নির্মাণ কবিষ! প্রত্যহ মনসাব পুজ! 
কবিতে থাকে । এইন্পে ম্যলোকে বাধালদেব নধ্যে মনসাব পুজা সর্বপ্রথম 
প্রচলিত হয। 

মনোবাস্ছাপুর্ণকাবিণী মনসাদেবীব যথাপিপি পুজার্টন ক্বিশ। পুরো 
লাখালবুন্দ মহানন্দে পিন কাটা*ত গাকে। ন্ষিন্ত ভোদেলল টী গানের 
হিশ্বুবিদ্বেনী খুসলমানদেব অত্য।চাবে তাহাদের এই পবদন্থুখে নীগরই বাঘাত 
থাট। তকাই নামে এক মোল্লা এবধিন বুষ্টি-বাদলে ভিডিষত শ্িজিতে 
বাখানন্বে পৃজামন্দিবে পরেশ স্বে ও 'অহঙ্বাববশতঃ হনণ'ব ঘঃ ভাঙক্ষিতে 
উদ্ধত হয। ইহাঠে বাখালেখ| হাভাকে উন্ধম-্মণ্যম দিয। বিধ।য কবে। কিন্তু 
খোল্লামাতেবেব এইব্ধপ ঘোব অপমানের কথা শ্রবণ ল্বিযা দেই হাছঘব ছুই 
দুর্দান্ত কাজি হাসন ও হোসেন অিশঘ বাগ।ষিত হইব। বাখালপিগিতক শঙ্খলিত 
কবে ও তাহাদেব পুজামণ্ডপ ভাঙ্গিষা ফেলে । তখন নি হ তক্তবুন্ধেব উপ্ব 
এইরূপ অগ্ঠাধ পীডনেব প্রতিশো লইখাব নিমিত্ত প্রলযন্কণ বিষঙ্গলিদের 
এক খিষধব বিঘতিয! খোডাকে মুদলমানকুল ধংস কবিঠে “প্রবণ কবেন। 
সেই কাল-সর্পেব বনে জোলাহাটী গ্রামেব মুসলদান ভাবা একে একে 
প্রাণ হাবায। ক্রমে সেই বিষধব বোড1 হোকুসনহাটাহরাণম উপনান্ত ৬য়, 
"কাজিব ঘবে ভাঙ্গা ঝাপ, তাহ! দয! যায সাপ, বিবি প্লাষ, পদ্ধান কৌতুক ।” 
সেই সপেব দংশনে কাজি পুত্র এলিয়! পড়ে” কাজি দুই ভাই প্রাণভপুষ 
জলে ঝাঁপ দেয়। অবশেষে তাহাবা সশঙ্বভাবে পদ্ম পুক্ষাষ প্রবৃত্ত হইযা সেই 
ঘোব বিপত্তি হইতে নিস্তাব পাষ। 

অতঃপব “চন্দ্র-পদ্মাব পবম্পব অভিশাপ নামক গাল] হইতে তভীয় ভাগ 
র্থাৎ টা-স্পাগবেব কাহিনী মক হইয়াছে । মনপাদেবীব মহিমা ততদিনে 
বহুস্থানে ছডাইয়! পড়িয়াছে। দেবান্থবেবাও ভক্তিতবে তাহাকে পুজ। কবেন। 
একদিন পুষ্প নামক এক গন্ধর্ব সবান্ধবে নাগাভবণ! মনসাদেবীব পুজার্চন। 
করিতেছেন। এমন সময়ে চান্দ অধিকাবী হেস্তালের যষ্টি হস্তে সেই পৃজান্থলে 
দৈবাৎ উপনীত হুন। তাহাকে দেখিয়! পদ্মাঙ্গবেইনকাবী সর্পকূল আতঙ্কিত 
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হইয়| দ্রুত পলায়ন করে? তাহাতে নাগমাতা আতরণহীন! হইয়া পড়েন ? 
এইবূপ বিড়ঘ্িত হইয়া তিনি সক্রোধে চান্দকে অভিশাপ দেন-_. 

সভামধ্যে আমাকে যে করিল৷ লঙ্জিত। 

আজি হৈতে পতন তব হবে পৃথিবীত ॥ 

বস্তুতঃ, চান্দ অধিকারী কিন্তু সজ্ঞানে কোনই অপরাধ করেন নাই। তাই 

মনসার অন্তায় অভিশাপে তিনিও সাহঙ্কারে শপথ করেন-- 

আমি যদি তোমার পুক্তা করি কুতুহলে । 

তবে যেন তোমার পুজা হয় মহীতলে ॥ 


ষ্াদ পৃথিবীতে আসিয়া! চম্পক-নগরের সবিখ্যাত বণিক বিজয়সাধুর 
পুত্রক্ূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ম্যায় তিনিও প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত 
ব্যবসা-বাণিজ্যাদি করিয়া প্রভূত এ্রশর্য আহরণ করেন। তিনি নিত্য 
তক্তিসহকারে শিবপৃক্তা করেন এবং শিবের বরে মহাজ্ঞান ও হেস্তালের যষ্টি 
প্রাপ্ত হন। এই মভাজ্ঞানের বলে তিনি সর্পদষ্ট মৃতব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করিতে 
পারেন এবং তাহার হেস্তালের লাঠির তয়ে বিষধর সর্পকুল বহু দূরে পলাইষা 
যায়। কিন্ত তাহার পত্তী সোনেক! বাল্যকাল হইতেই একমনে মনসাদেবীর পুজা 
করেন। মনসার বরে তাহার গর্ভে একে একে ছসটি বিদ্যাধবতুল্য পুত্র 
জন্মলাভ করে। ধনাঢ্য সদাগর যথাকালে হয়পুত্রেব বিবাহ দিষা ছয়টি 
মনোমত পুত্রবধূ নিজের ঘরে আনেন। এইরূপে দারা-পুত্র-পুত্রবপূ, ও 
দ্াস-দাী প্রভৃতি বহু পরিজনের দ্বাব! বেষ্টিত হইষা তিনি মহাভন্বরে পরমস্খে 
বাম করেন। একদা নানাদেশে বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রচুর ধনৈশ্বর্য লইয়। 
চম্পক-নগরের ঘাটে উপনীত হন। পুত্রবধূবৃন্দ-সহ গৃহিণীকে ঘাটে আসিয়া 
ডিঙ্গার ধনরাশি বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জগ্ত তিনি এক পাইকের দ্বার 
সোনেকাকে সংবাদ পাঠান । কিন্ত সোনেক! তখন মনসা-পুজায় বসিয়াছেন। 
তাই তাহার যাইতে বিলম্ব হয়। ইহাতে লদাগর অতিশয় রুট হইয়া অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করেন ও হেস্তালের বাড়ি মারিয়া মনসার ঘট তাঙিকীস্ত্ফলেন । 
অন্তরীক্ষ হইতে মনস! তাহার অপমান দেখিয়া! াদের দর্প চূর্ণ করিবার নিমিত্ত 
দৃটপ্রতিজ্ঞ হন,__“সেই হতে চান্দের সনে পয়্ার হইল বাদ।” 

চিরসাথা নেতার পরামর্শে পদ্মাদেবী একে একে সদাগরের নানারপ ক্ষতি 
করিতে থাকেল, যাহাতে সদাগর অবশেষে ভীত হইয়া তাহার পুজা করিতে 
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বাধ্য হন। তিনি প্রথমে সর্পকুলেব দ্বাবা সদদাগবেব এক নন্দনকানন-তুল্য 
বিশাল “গুধাবাড়ী” ধ্বংস কবেন, কিন্ত শঙ্কবগাড়বী নামক এক ধন্বস্কবি ওঝাব 
দ্বাব! সদাগব তাহাব গুষাবাড ধ বৃক্ষলতা প্রতৃতি পুনবাষ সঞ্ভীবিত কবান। 
মনসা! তখন কৌশলে শক্ষবেব প্রাণ ও সদাগবেব মহাজ্ঞান হবণ কবেন। 
তৎপবে তিনি এক বজনীতে কতিপ্ষ বিষধব মপ পাঠাইয়া৷ সদাগবেব ছষ 
পুত্রেব খাছ্াদ্রব্যে কালকুট মিশাইযা! বাখেন। পবনিবস প্রাতঃকালে সলাগবেব 
পুত্রেব! সেই বিষাক্ত খাগ্ঠ খাইযা অকালে প্রাণ ভাবায় । ছুঃসহ পুত্রস্পাসু 
বিকল হইয| সোনেক্া তাহাব ম্বামীকে বিষহবিব পুজা কলিতে অন্থবোণ 
কবেন, কিন্তু শিবতত্ত অটল স্দাগব কোনক্রমেই অনামদেলী মনসাব আম্গত্য 
শ্ব'কাব কবি সন্মত হন না। অনস্তব শোক-সন্তপ্তা "সানেকা সদাগবেব 
অগোচবে ঝালু-মালু নামক ছুই ধীবব ভ্রাতাব গৃহে গ্ষা তক্তিতবে মনসাব 
পৃ়1 কাবন। ভাহাব শোক দৃব কবিবাব মানসে মনস। শ্রাশীর্বাদ কবেন, 
তাহা গর্ভে লখিন্দব নামে আব একটি পবমন্রন্দব পুত্র অচিবে জন্মগ্রহণ 
কবিবে, কিন্তু বিবাহ-বাসবে সর্পদংশনে তাহাব মুত্যু হইবে। সোনেক! 
ভাবেন, লখিন্দবেব বিবাহ না দিলেই হইবে , তাই তিনি হষ্টমনে সেই বব 
গ্রহণ কবেন। 
চাদসদাগব পুনবাষ বাণিজ্য কবিবাব উদ্দেশ্টে চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয। 
সমুদ্রধাত্রা কবেন। দক্ষিণ-পাটন নামক এক সমৃদ্ধ নগবে উপনীত হইয| ভিনি 
বাণিজ্যে দ্বাবা অপবিমিত ধনবত্ন লাভ কবেন। ম্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবিবাব 
পূর্বেতিনি তথায় সানন্দে শিব-দুর্গ-নাবাষণাদি সকল দেবতাব পুজা কাবন, 
কিন্ত মনসাব পুজা! কবেন ন।। তখন মনস। এক বৃদ্ধ! নাবীব কূপ ধবিয়! তাহাব 
সম্মুখে আসেন ও তাহাকে মনসাব পৃজ! ববিতে বলেন ; তাহা হইলে মনস 
তাহাকে বিপদসঙ্কুল সমুদ্র নিবিম্বে উত্তভীণ কবাইয়! শ্বদেশে পৌছাইয়া দিবেন। 
কিন্তু “লঘুজাতি” নাগদেবীব কথায তিনি সক্করোধে বলেন।__ 
| যেই হাতে পুজি আমি শঙ্কব-তবানী। 
সেই হাতে পুঁজ! খাইতে চাহ ছুষ্ট কাণী॥ 

এই বলিয়৷ তিনি তাহাব বিবাট হেতালের লাঠি লইয়! মনষাকে তা 
'কখেন | মমসাও ইহার ভীষণ প্রতিশোধ লইবার নিমিস্ত নেতাব সহিত 
পবামর্শ ফিতে থাকেন । চাদসদাগর যখন তাহাব ধণবত্বপূর্ণ বিশাল তবী- 


৮৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সমূহ লইয়। অকুল সমুদ্রের মধ্যে উপনীত হন, তখন মনস! সুযোগ বুঝিয়া সমস্ত 
আকাশ জুডিয়া তষঙ্কর ঝড়বৃষ্টি তোলেন। সেই প্রবল ঝঞ্চা-বাত্যায সাগরের 
জলরাশি বিক্ষুব্ধ হইয়! উঠে, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমাল1 ডিঙ্গাগুলির উপরে ভাঙ্গিয়া 
পিতে থাকে, দেখিতে দেখিতে খরতর আ্োতাবর্তে উহার! অতল জলে ডুবিবা 
যায। চাদসদাগর মাঝি-মাল্লা-বিহীন হইয! সেই উত্তাল বাবিধি-বক্ষে একাকী 
ভাসিয। যান । 

চিত হইয়। ভাসে চান্দ নাহিক সপ্থিৎ। 

দেখিয়! মনসাদেবী হইল হরষিত ॥ 

মরা জ্ঞানে ছে! মারে চিল আর কাকে । 

ব্যথা পাইয়া সদাগর যাঁবাপ ডাকে ॥ 

কিন্ত াদসদাগরকে তে! প্রাণে মারিলে চলিলুব না, তাহাকে দিযা মনসাব 

পূজ1 করাইতেহ হইবে, কারণ তিনি পুঁজ! করিলেই মনসার পৃ” পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠ৷ পাইবে । কাজেই মনস! শীঘ্ব একটি কলাগাছ কাটিষ। উহাব গাষে 
লিখেন, চাদ যদি মনসার পুঁজ! করেন তবে তাহার চৌদ্দ ডিঙ্গা এখনই তিনি 
ফিরিষা পাইবেন. এবং সেই গাছট! ভাসমান ঠাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করেন। 
সাগর এ গাছটা অবলম্বন কবিয়া শ্রান্ত দেহে একটু বল পান; কিন্ত উহাব গাষেব 
লেখ! পড়িষা তখনই উহা! ঘ্বণার সহিত ত্যাগ করেন । যাহ! হউক, দুঢ়চিত্ত 
ঠাদসদাগর অবশেষে অকুল সাগরে কুল পান। তখন ক্ষুৎপিপাসা ও ক্লান্তিতে 
তাহার সনস্ত দেহ নিতান্ত অবসন্ন । সাগরবেলায় একখানা! কলার বাকল 
দেখিয়া চিনি তাহাই সাগ্নছে ভক্ষণ করিতে উদ্ধত হন। কিন্তু তথ্মুহুর্তে পন্ন। 
একট! গাভীর রূপ ধারণ করিয়া সেই কলার বাকল হরণ করিয়া! নেন। 
অগত্যা সদাগর নিকটস্থ নগরে প্রবেশ করিষা খাছ্যের অন্বেষণে পথে পথে 
ঘুরিতে থাকেন। জনৈক গৃহবধূ তাহার ছূ্দশা দেখিয়া তাহাকে একযুগ 
চাউল ভিগ্ষা দেন। কিষ্ত পন্মর আদেশে নেতা কাকের আকার ধরিয়। 
সেই চাউল হরণ করে । তখন সদাগর এক বাজারে গিষ! বীরদের কাছ 
হইতে মৎস্ত চাহিয়া আনেন কিন্ত নেতা এক চিলের রূপ ধরিয়া উহ! তাহার 
হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়। যায়। প্রতিহ্ংসাময়ী বিষহরির বিরোধিতায় 
উপবাস-খিক্ন সাগর এইক্কাপ বহুবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে করিতে চন্দ্রধর 
নামক তাহার এক বন্ধুর আলয় প্রাপ্ত হন, এবং সেই বন্ধুর কপায় ভাছার প্রাণ 


গোঁড়ীয় যুগ £ মঙ্গল-সাহিত্য-_বিজঘগুপ্ত ৮৭ 


রক্ষা পায়। তৎপরে তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বসবকাল নানা দেশের পথে-বিপথে 
ঘুবিতে ঘুবিতে অবশেষে চম্পকনগবে আসিয়া পৌছান। কিন্তু তাহাব জীর্ণ- 
শীর্ণ-বিবর্ণ মৃতি দেপিয| ডাহার ব।ডীর দাস-দাসীব! তাহাকে চিনিতে পাবে না, 
বরং তাহাকে চোব মনে কবিষা প্রচণ্ডতাবে প্রহাব কবে ও তাহাকে বাধিয়! 
সোনেকাব নিকট লহয়! যায়। পতিপ্রাণা সোনেক শ্বামীব এইরূপ ছুববস্থ! 
দেখিয়া অতিশয মর্মাহ 5 হন ও সযত্ সেবাশ্শ্রযাব দ্বাবা দৈবাহত সদাগবেল 
যাবতীষ ক্রেশ অপনোদন কবেন। 


চাদসদাগকুবব অহ্পস্থিতকালে পোনেকার গর্ভে লথিন্দর জন্মগ্রহণ কবে। 
সে এখন যৌবন-প্রাপ্ণ হইযাছে। তাহাকে দেখিয়া! সর্বস্বান্ত সদাগব বডই 
উৎফুল্প হন ও থুব ঘটা কবিষ! ঠাহাব বিবাহ দ্িবাব আযোজন কবেন। 
উঞ্জানী-নগবেব সুপ্রসিদ্ধ সাযবেনেব পবমা স্ন্দবী কন্তা বেছুলাব সহিত 
তাহাব শুতবিবাহ স্থিব হয। বিবাহ-বাত্রে সর্পাথাতে তাহাব মৃত্যু হইবে 
জানিষ! দৈব-বিবোবী সদাগব এক নিচ্ছিদ্র লৌহ-বাসব নির্যাণ কবান ও উহাব 
অভ্যন্তরে বববধূকে শুভবাত্রি যাপন কবিতে বলেন | কিন্ধু ছুর্বাব নিয়তিব 
গতি চিনি কোন উপাষেই প্রতিবোধ কবিতে পাবেন না ; সেই সুবক্ষিত লৌহ- 
গুৃহেব মধ্যেও বিবধব সর্পদংশনে লখিন'ব অকালে প্রাণ হারায়! 


সর্পদংশনে মত ব্যক্তিকে নদীব জলে ভাসাইয়! দিবাব প্রথ! | সেই প্রথান্র- 
সাবে লখিন্বেব দেহ কলাগাছেব ভেলায় কবিয়া ভাসাইয। দিবাব ব্যবস্থা হয। 
পতিপবায়ণ| বেহুলা-সতী মুত স্বামীব অন্থগমন কবিষ! ও স্বর্গলোকে উপনীত 
হইয়! দেবতাদেব নিকট হইতে তাহাব স্বামীব প্রাণ ফিবাইয়া। আনিবাব উদেশ্তে 
সেই ভেলাব উপবে আরোহণ করে। এই ছ্শ্চর সাধন! হইতে তাহাকে 
নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাহার আত্ীয়-স্বজনেরা কত সকাতব মিনতি জানায়, 
কিন্ত পতিপ্রাণা সতীর সংকল্প কেহই টলাইতে পাবে না। মৃত স্বামীকে ক্রোডে 
লেইয়! তদভ"য়। বেহুলা "গাস্থুরের জলে” ভেলায় ভাপিয়া চলে । 

বেছল! পবিত্র-চরিত্র! ধর্মপরায়ণ! নারী ; তাহাব হৃদয়ে দৃঢ বিশ্বাস, সে 
তাহার স্বামীকে নিশ্চয় ফিরিয়া পাইবে । নিজের সতীত্বের প্রতি তাহার 
এইন্সপ অসীম শ্রদ্ধাবশতঃ অজ্ঞাত বিপদরাশি বরণ করিয়া লইতে সে বিশ্দৃ- 
মাত্রও ভীত হু নাই। অনাহারে অনিদ্রাষ প্রথর রৌড্রে ও অন্ধকাব ঝড-বৃষ্টিতে 


৮৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সে শুধু একমনে তাহার স্বামীর প্রাপ অবিরাম প্রার্থনা করিতে করিতে ভাসিয়া 
চলিয়াছে। দিনে দিনে লখিন্দরের শব গলিয়! যাইতেছে, হাড হইতে মাংস খসিয়া 
পড়িতেছে, দুর্গন্ধ ক্রমেই ভীষণ হইয়] উঠিতেছে,_-তবু সে আত্মবিশ্বাস হারায় 
নাই; “সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দুরের জোরে” সে তাহার অসাধ্য 
সাধনার সফলতার দিকে অটুট ধের্যের সহিত আগাইয়! যাইতেছে । কালক্রমে 
তাহার ভেল! গোদদার ঘাটে আসিয়া! ঠেকে । সেই ঘাটে ছুশ্চরিত্র গোদ! 
বঁড়শিতে মাছ ধরিতেছে। বেহুলাব অনুপম রূপে মুগ্ধ হই! সে তাহাকে 
বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিতে চাহে। বেহুলা তাহাকে অভিশাপ দিয়া 
পুনর্বার ভাসিয়া চলে। এইন্ধূপে আপু-ডোমের ঘাট, ধোনা-মোলার ঘাট, 
টেটনের ঘাট প্রভৃতি আরও কত ঘাটে কত দুষ্ট লোকের প্রলোভন হইতে 
আত্মরক্ষা! করিয়া সে ক্রমাগত আগাইতে থাকে । মনসার আদেশে নেতা 
ব্যাস্ত্রের কূপ ধারণ করিয়া লখিন্দরের গলিত শব তক্ষণ করিত আসে। 
স্বামীর পরিবর্তে নিজের দেহ সে তাহাকে দিতে চাহে । নেতা পুনবাষ চিলের 
রূপ ধরিয়া লখিন্দরের পাঁজর ছে" মারিয়া লইতে চেষ্টা পায়, কিন্ত বেহুল! 
অঞ্চলে ঢাকিয়! শ্বামীর পঞ্জর রক্ষা! করে। 

ক্রমে বেহছুলার তেলা নেতার ঘাটে আসিয়! লাগে। নেতা শ্বর্গের 
ধোপানী। তাহার সহিত বেহুলা স্বর্গপুরীতে গিয়া উপনীত হয়। সেখানে 
মহাদেবের ভবনে সুমধুর নৃত্যগীতের দ্বারা সে দেববৃন্দকে সন্তষ্ট কনে। তখন 
মহাদেবের আদেশে মনসার্দেবী তাহাকে লখিন্দর, লখিন্বরেব ছষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
ও ঠাদসদাগরের জলমগ্ন চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরাইষ! দেন। কিন্তু সর্ত থাকে- চাদ 
সাহার পুজা করিবেন, অন্যথায় বেছল! তাহার স্বামী-তাশুর প্রত্ৃতি সমস্ত 
হইতেই বঞ্চিত হইবে । অনগ্তর, টাদসদাগরের সাত পুত্র ও ধনরত্বপূর্ণ চৌদ্দ 
ডিঙ্গা! লইয়া সতী-সাধবী বেহুলা চম্পক-নগরের ঘাটে আসিয়! উপনীত হয়। 
ঠাদ সদাগর অপার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া! সেই ঘাটে ছুটিয়া আসেন? কিন্ত যে 
মুহূর্তে গুনিতে পান, তাহাকে মনসার পুজা! করিতে হইবে, সেই মুঠুর্তে তিনি 
কাহারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ডন করেন। বেহুলা! তখন 
শ্বশুরের পদতলে পতিত হইয়া সাশ্র নয়নে বারংবার মিনতি জানায়-অতাগিনীর 
প্রতি তিনি দয়! করিয়া সদয় হউন | দেবীতুল্য পুত্রবধূর মেত্রজলে বজ্জকঠোর 
চাদের ছদয় বিগলিত হয়,-বেহুলার কঠোর তপস্তা তিনি বিফল হইতে দেগ 
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ন|, স্বেচ্ছা মনসাব চবণতলে পুজাব অধ্য সবিনয়ে নিবেদন কবেন। তদবধি 
মনসাব পুজ! মর্ত্যলোকে প্রচাব লাভ কবে। 

চাদসদ্াগবেব চবিভ্র-্থজশে বিজষগুপু প্রশংসনীয় সক্ষমতাব পবিচয় 
দিষাছেন। াদেব চবিত্র প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব ও অদ্বিীষ। 
তাহাব ছৃর্ম পৌকষ লইয়। তিনি ছুর্বাব দৈবেব বিকদ্ধষে অন্বাম সংগ্রাম 
কবিযাছেন। পুক্রশোকে বা ধননাশে ভিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন নাই, ঘোব 
বিপদেও কাহাবও নিকটে নশ্টি শ্বীকাব কবেন নাই, সুখ-দুঃখ ও লাভ-ক্ষতি 
সমস্তই লমানভাবে ববণ কবিষ! লইয়াছেন। ভাহাব এই অনমিত পুরুষকাব 
বিজযগুপগ্তকে চিব অমব কবিয়! বাখিবে | 

শিজযগুপেেব মনসামঙ্গলে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজেব বন্ধ চিত্র প্রতিবিদ্বিত 
হইযাছে। তৎকালে সুলতান হোসেন শাহ বঙ্গের অধীশ্বব , সানা বাঙ্গালা- 
দেশে মুসলমানদেব দোর্দগু প্রতাপ । তাহাদের বর্ববোচিত অত্যাচাবে বঙগবামী 
হিন্্রদেব ধর্মকর্ম-সম্পাদনে অণ্যে লাঞ্চনা তোগ করিতে হইণ্ত। হাসন- 
হোসেন পালাষ সেই নির্যাুনেব ছবি ফুটিয়! উঠিযাছে। হোসেনের শাল ছুলা- 
হালদাবেব প্রসঙ্গে উক্ত হইযাছে-- 


গাব ভয়ে হিষ্সব পলায তবাসে ॥ 
পছাপর'ণে 


চপ ৪৪ | 
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পবম কৌতুকে । 


কাব পৈত| ছি'ড়ি ফেলে খুতু দেষ মুখে | 
হিন্দুব সম্ভানদেব মুখে উচ্ছিষ্ট খাছ পুবিয়া দিষা মুসলসাস্নব! “য "তাহাদের 
জাঠি নাশ করিত, হোসেন-কাজিব জ্োধোক্িতে তাহা প্রকাশ পাইযাছে |-- 
হাবামজাদ হিন্দুব হয এত বড প্রাণ। 
আমাব গ্রামেতে বেট! কবে হিশ্দুয়ান ॥ 
গোটে গোটে ধবিব গিষা যতেক ছেযব! 1* 
র * এডা 1 ঝটী খাওষাইয! ফধিব জাতিমাব! ॥ 
জনৈক মনসাভক্ত বাখালেব প্রতি এই কাজি-পাহেবেব কঠোব ভিবস্কাবের 
মধ্য দিয় হিন্দুব আবাধ্য দেবতাব প্রতি বিধর্মী মুসলমানদেব ঘোব তাচ্ছিল্য 


ক আপ | আপ সম | আপ অপ আজি এ পপ পিস সপ সপ আপ শপ শে 
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খোদা থাকিতে কেন ভূতেরে নোয়াও মাথা । 
মোর আগে কহ তোমার বাপ দাদার কথা ॥ 
বেছলার বিবাহোৎসব-বর্ণনায় তৎকালীন বঙ্জপল্লীর বিবাহানুষ্ঠান-রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায। এই গ্রন্থের বহুস্থানে রান্না-বান্না ও খাওয়া-দাওয়ার 
ঘট। দৃ হয়। স্ুজল। সুফল বঙ্গমাতার সন্তানেরা যে একদা অতিশয় 
ভোজনপটু ছিল, ইহার দ্বার তাহা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। তাজদী- 
জোলার বেট! সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইলে, তাহার বিধবা! বিবির ক্ষোভ-প্রকাশের 
মধ্যে তৎকালীন নিম্নজাতীয়! রমণীর লোভনীয় খাচ্ছের কথ! জান! যায় |-_ 
শৌল মাগুর কৈ, আলু মানকচু চই; 
গুয়াপান আনিত নানা মতে ॥ 
শিব-চণ্তীর অন্তরালে বঙ্গপলীর বর্বর কৃষক ও কলহপরায়ণা রুষক-পত্তীব 
চিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । কণ্তার যৌবনোদগম দরশশনে বাঙ্গালী পিতার উদ্বিগ্রত। 
নিয়লিখিত ঘটনায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে-_ 
একদিন সখাগণ সঙ্গে করি মেলা । 
জলমদ্যে মনসা করেন জলখেল! ॥ 
উল! মাথার কেশ বুকে বস্ত্র নাই। 
দৈবদল সেই পথে চলিলা গোসাঞ্ডি ॥ 
জলকেলি করে পদ্মা আর নাহি চিত। 
পল্মার ন্ূপ দেখিয়া শঙ্কর লজ্জিত ॥ 
সম্পূর্ণ যৌবন কন্তার রূপে নাহি সীম!। 
ঘরে অবিবাহিতা! বড়ই অমহিম ॥ 
এইন্ধপ হ্ুক্্ভাবে পর্যালোচনা করিলে, "এই কাব্যের পত্রে পত্রে 
পলীপ্রাণের করুণ সাড়। পাওয়া যায় ।৮১ 
বিজয়গুপ্ের তাবা ও বর্ণনতঙ্গী প্রশংসনীয় । তিনি সহজ কথা ও 
পারার্রার সাধারণ উপম! দিয়া তাহার বক্কন্য প্রকীশ* করেনণ। 
ডট ভাষার. এইক্নপ সরলতাবশতঃ ভাহার বণিত বিষয় 
পাঠকের মানসনেত্রে প্রত্যক্ষপ্রায় হইয়। উঠে। দৃষ্াস্ত- 
্বরূপ কর্মকারবৃন্দের দ্বার লৌহ্‌-বাসর-নির্মাণের চিত্রটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল এ 


পপ | পট আপে | সি শি হা আছি | জর শী 


১ দীনেশচন্্র দেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 1 
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লোহ! তাতাইয়! কামাবগণ করে গণ্ডগোল । 

কেহ বলে তাত! তাতা কেহ বলে তোল ॥ 

একেবাবে কামাবপণ কবে হৃডাছডি | 

কামাবেব বোলচাল হাতুবেব বাড়ি ॥ 

ঠাস ঠাস কবিয়া দোহাতি বাডি মাবে। 

বিজলি সঞ্চাবে যেন "তপ্ত লোহা উল্ড ॥ 

মানব-মনেন ছুঃখ-বেদনাদি অব্যক্ত গঘভীব ভাবগুলি ও কবি অনেক স্থানে 

সুম্পপ্প্ধপে ব্যন্ধ কবিনে সক্ষম হইয়াছেন। বাত্যা-নিক্ষুক অনন্ত সমুদ্রে 
ভাসমান চাদসদাগবেব তৎকালান নৈবাশ্তময় মর্মবেদনা নিয়োদ্ধুত কতিপষ 
পংক্তিতে মাত্র অভিশ্যপ্ত হইমাছে ।__ 

তান না পুজেব আমি দেব মহ্হেশ্বব। 

ভাব না যাইব আমি চম্পক নগব। 

পু নাঙি বন্ধু নাহি সবে দুইজন | 

*বণকালে সোনাব সঙ্গে নহিল দবণন ॥ 

কাহাবে ডাকিবে সোন| কোন ভিতে ববে। 

পুত্র শোক মনে উঠিলে কা মুখ চাবে ॥ 

বাসব-ঘবে সপদংশনে লখিন্দবেব অকাল মৃত্যু ঘটিলেঃ বেহুলাব মুখে কবি 

যে বিলাপ বসাইয়াদ্ছন গাহ! অতীব মর্মস্পশী 175 

বিযাব বাত্রে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন । 

লজ্জা কবি অভাগিনী নাহি দিল মন॥ 

মুই তন! জানিলাম প্রভু হইবে এমন । 

গ! তোল প্রভু মোবে দেও আলিঙ্গন ॥ 


হাস্তেব কঞ্কণ মলিন নৈল আমাব সি'থির সিন্দুব | 
'নেতেব আঁচল দিয়! কাজল কবে দূব ॥ 

আম ফলে থোক। থোকা হইয়া পড়ে ডাল। 
নারী হইযা এ যৌবন রাখিব কতকাল ॥ 

সোনা নহে রূপা নহে অঞ্চলে বাধিব। 
হাবাইলাম প্রাণপতি কোখ! যাইয়া পাৰ ॥ 


৯২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বিজয়গুপ্ধের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহার “কবিতা কথাষ কথায় 
ব্যঙ্গের দিকে ধাবিত হয়, সেই ব্যঙ্গেই তাহার কবিতা বেশ ফুটিয়া উঠে ।”, 
যথা--শিব তদীয় কন্যা পন্মাদেবীর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্ত 
বিবাহাহষ্ঠানের কোনই আয়োজন করেন নাই। এতম্বিষয়ে শিব-চণ্ডীর 


আলাপন নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-_.. 
হাসি বলে চত্তী আই, তোমার মুখে লজ্জ| নাই, 


কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে। 
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তার! চাবে পান খাইতে; 
আর চাবে তৈল সিন্দুরে ॥ 
হাদি বলে শূলপাণিঃ এযো! ভাগ্ডাইতে জানি, 
মধ্যে ঈাড়াব নেংট! হয়ে । 
দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উডিবে পরাণ 
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥ 
আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ, 
পানওয়া দিবে কোন জনে । 
দক্ষিণ-পাটন নামক সুদূর বিদেশে বস্তবদলের দ্বাবা টাদসদাগরেব ব্যবসাষ 
প্রসঙ্গে কৰি প্রচুর হাম্রস পরিবেশন করিয়াছেন। এ দেশের মূর্খ রাজার 
কাছ হইতে হরিদ্রা বদলে সোনা, কলাই বদলে প্রবাল, পাম বদলে মাণিক্য, 
মূলা বদলে হস্তিদত্ত প্রভৃতি সদাগর ্বকৌশলে গ্রহণ করিতেছেন । পাটের 
ছালাকে ছুলত বস্ত্র বলিষ! রাজ!-রাণীকে পরাইতেছেন 1-- 
রাজার যোগ্য বসন: না! পরে সামাস্ত জন, 
অনেক শকতি ইহা কিনি। 
যতনে রাখিয়া ঘরে, সর্ধকাল লোক পরে, 
বড়ই দুল'ত চটের ভূনি ॥ 
চান্দর ললিত ভাষে, খলখলি রাজা হাসে, 8৮ 
আপন হাতে চট মেলি টায়। 
একথান কাছিয়! পিশ্বে, আর থান মাথায় বারে, 


_ মদদে দেন না ও সাত । 
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রাজার স্বল্পজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া তিনি পরিহাস-ছলে বলিতেছেন-- 
মান্দারের ফুল আর চটের কাপড । 
পরিলে বুড়ায় হয় তরুণ নাগর ॥ 
বিজয়গুপ্তের কাব্যের স্থানে স্থানে কতিপষ শ্ুন্দব নীতি-বাক্য দেখিতে 
পাওয়া যায় । যথ!1-- 


সত্রীবে যে আপন বলে সেক্জন বর্ধার | 
সু শ না 


অতি কোপ কবিলে কাজ ঠেকে অথান্তব। 
অতি বড গা হইলে ঝাটে পড়ে চব ॥ 
+ ঃ 
নিশ্চিন্তে খাইযা বেডাও হাডীততে না দেও ফুক। 
পরেব বলিতে তোমার চাদ হেন মুখ। 
৮ খ 
জনমদ্তুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল। 
যেই "ঢাল ধবি আমি ভাঙ্গে সেই "ডাল ॥ 
প্যারীমোহন দানগুপু কতৃক সংগুঙাত বিজযগুপ্তেব মনস-মজলখানি 
সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্ত এই গ্রঙ্থেব €কান কেন স্বলে কৰি কর্ণপুর, বধধমান 
দাস, চন্দ্রপতিঃ জানকীনাথ, পুরুষোজ্তম দাস গ্রহ্থতি অপরাপর কবিব ভনিত। 
দৃ্ট হয়। ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায, বিজয়গপ্তের কাব্যে 
কালক্রমে প্রক্ষেপ খটিয়াছে । 


চতুর্থ অধ্যায় 
চৈতন্যুগ 


[ শী; ১৬শ--১৭শ শতাব্দী ] 
[ ১] ভূমিকা 

“চৈতন্তযুগ” প্রাচীন বাঙ্গালা! সাছিত্যেব 'ন্বর্ণযুগ' । এই যুগে বঙ্গতাষার 
অত্যাশ্চর্য উন্নতি হয় ও অনেক শক্তিশালী কবি আবিভূ্তি হন। এই যুগে 
বাঙ্গালার বৃহত্তম মহাকাব্য কাশীবামদাসের “মহাভারত', মধুবতম গীতি- 
কবিতা দীন-চণ্তীদাসের “পদাবলী” অর্বোত্তম মহামালবের জীবন-কথ! 
কুষ্ণদাস কবিরাজের “চৈতন্থচরিতামৃত” শ্রেষ্ঠতম বাস্তবতামূলক কাব্য মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তীর চণ্তীমঙ্গল” প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয । চণ্তী-মনসাব 
সায় শিব, ধর্ম, কালী, দক্ষিণ| রাঁধ প্রভৃতি অপরাপর লৌকিক দেবদেবী লইয়' 
গ্বতন্ত্র মঙ্গলকাব্য দেখা দেয়। সংস্কত পুরাণাদির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী, পারসী, 
আরবী প্রভৃতি বৈদেশিক তামার কতিপয় কাব্যাদি বাঙ্গাল! পঞ্ছে অশ্থবাদিত 
হয়। ফলত: চেতন্যযুগে বঙ্গসাহিত্য বহুদিক দিয়! পরিপূর্ণ হইযা উঠে। এই 
কল্পনাতীত উন্নতির প্রধান কারণ--তৎকালে বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ সাধূপুরুষ 
শ্রীচৈতগ্ভদেবের আবির্ভাব । বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার মত মহাপুরুষ ইতিপূর্বে 
আর আবিভূর্তি হন নাই, এবং পরেও আর এযাবৎ কেহ দেখা দেন নাই। 
তাহার দেবতুল্য দেহকাস্তি, প্রগাঢ পাণ্ডিত্য, নির্মল চরিত্র ও আত্তরিক 
ঈশ্বরভক্তির দ্বার! তাহার প্রভান বহুদৃব পর্যস্ত প্রবলভাবে ছড়াইয়! পডে। 
উহার ফলে বাঙ্গালার সমাজ ও সাহিত্য শ্বপ্পকাল মধ্যে সমু্রত হইয়া উঠে। 
বাঙ্গালার আকাশে-বাতাসে তিনি যে মহত্তাবের বস্তা বহাইয়ঃ দেন, তাহা 
প্রায় দুইশত বর্ষ ব্যাপিয়! বঙ্গসাহিত্যে রস-সঞ্চার করে। এইহেতু, গৌড়ীয় 
যুগের পরবর্তী যুগ চতন্তযুগ+ নামে অভিহিত, এবং খ্রীন্ির যোড়শ ও সঞ্ডদশ 
শতাবঘবয় ইহার অন্তর্গত | 

১৪৮৬ ্রীষ্টান্দে ফাল্ন মাসে দোলপুপিযার দিন নবদ্ধীপের এক দরিদ্র 


চৈতন্তযুগ--ভূমিকা! ৯% 


ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব গৃহে চৈতন্যের জম্ম হয়ঃ এবং ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আষাটের শুরু- 
পক্ষীষ সপ্তমী তিথিতে পুরীব সন্গিকটস্থ টোটাগ্রামে তাহাব তিরোধান ঘটে । 
তাহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র ও মাতাব নাম শচীদেবী। শৈশবে তিনি 
নিমাই, বাল্যে গোব ও যৌবনে চৈতন্ নামে অভিহিত 
হনঃ কিন্ত তাহাব নামকবণ হ্য বিশ্বভব | বিশ্বস্তরের 
পূর্বে বিশ্বর্ূপ নামে জগন্নাথেব আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ কবেন। কিন্ত তির্ণি 
যৌবন-প্রাপ্তির পুর্বে সন্যাম লইয়৷ সংসার ত্যাগ কবেন। তাহার সংসার- 
ত্যাগেব কতিপষ বৎসব পবে জগন্নাথের মৃত্যু হয়। অল্প বয়সেই নিমাই 
হ্যায়-দর্শন-ব্যাকরণ শাস্ত্রাদিতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দাভ কবিয়! টোল খোলেন 
এবং তদ্ধাব। দ্বচ্ছন্দে সংসারযাত্র! নির্বাহ করেন। তাহাব ম্ুশিক্ষাদান-গুণে 
অসংখ্য ছাত্র ভাহাব টোলে সমাগত হয়। তখন তিনি নবদ্বীপবাসী রাজ" 
পণ্ডিত সনাতনেব কন্ত। লক্ীদেবীব পাণিগ্রহণ কবেন। কিন্ধ বিবাহের 
কয়েক বৎসব পবে লক্ষ্মীদেবীব মৃত্যু হইলে, নবদ্বীপবাসী বল্লভ আচার্ষের 
কন্তা বিঞ্ুপ্রিয়াব সহিত তাহাব দ্বিতভীযবার বিনাহ হয। তৎপবে তিনি 
পিতৃরন্য সম্পাদন কবিবাব জন্য গয়ায় গমন কবেন। তথায় পরমেশ্বর 
বিঞুদেবের পাদপন্ন দর্শন কবিষা তাহার চিত্তে সহস! ঈশ্ববভক্তিব উদয় হয়। 
দেই সময দৈবযোগে শ্রীহট্টবাপী পরম বৈষ্ণব ঈশ্ববপুরীব সহিত তীহাব সাক্ষাৎ 
ঘটে। ঈশ্ববপুবীব আধ্যাক্িকতায় মুগ্ধ হইষা তাহাব নিকট তিনি বৈফবধর্ষে 
দীক্ষিত হন। 

গয়, হইতে নবন্বীপে শ্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবিয়। গৌবাঙ্গে আর গৃহকর্মে 
মন বসে না; সর্বদাই পাবমাধিকভাবে তিনি তন্ময় হইয| থাকেন ও কক 
কফ? বলিয়। অবিবাম অশ্রবর্ষণ কবেন। গদাধব, গোপীনাথ, শ্রীবাস প্রভৃতি 
অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গের সহিত তগবৎ-প্রসজ, ভাগবত-পাঠ ও হবিনাম-সংকীর্তন করিয়া 
তিনি দিনরাত্রি যাপন কবেন। ভাহাব এই অপূর্ব ভক্তিতাব অনতিকালমধ্যে 
সুমণ্র নরদ্বীপে প্রচারিত হইস্সা পড়ে, এবং অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাল 
প্রস্ততি অপরাপর তক্তবৃন্দ তাহার সহিত আসিষা মিলিত হম ;-. দেখিতে 
দেখিতে নবদ্বীপ একটি পবিত্র তীর্ঘধামে পরিণত হয়| 

তৎকালে শ্প্রসিদ্ধ হোসেন শাহের নুশীসনে নুখ-সমৃদ্ধির বথেষ্ট উন্নতি 
হইলেও, হিন্ুসমাজে ঘোরতর ধর্মহীনতা জাখিয়া উঠে। ধনাট্য হিন্দুগণ 


শ্রীটৈতন্ত 


৯৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মহাতম্বরে দোল-ছুর্গোৎদব ও চত্তী“মনসার পুজা করেন বটে, বিদ্ধ তাহাদের' 
অন্তরে যথার্থতা ঈশ্বরতক্তির বিলোপ এবং তাহাদের আচরণে সততা ও 
পবিত্রতার অতাব দেখ! দেক়। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে 
পরস্পর তয়ঙ্কর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । শৈব, শাক্ত, বৈষব প্রভৃতি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া হিন্দুজাতি উত্তরোত্তর দুর্বল হইয়৷ পড়ে। 
সেই শতধ! হিন্দুজ্জাতির ঘোর সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা৷ ঘুচাইয়৷ ও তাহাদের 
সকলের হৃদয়ে আস্তবিক ঈশ্বরভক্তির উদ ঘটাইয়া, এক অথণ্ড হিন্দুজাতি 
গঠন করিবার নিমিত্ত, শ্ীচৈতন্ শীঘ্রই হরিনাম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হম। 
গৃহী অপেক্ষা সন্গ্যানীর প্রতি জনসাধারণের সমধিক শ্রদ্ধ! লক্ষ্য করিয়া, চিনি 
মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে কাটোযায় কেশবভারতীর নিকট সন্গ্যাস গ্রহণ 
করেন। নবপরিণীতা পত্বী ও বৃদ্ধা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বদেশবাসীদের 
কল্যাণসাধন করিবার উদ্দেস্টে তিনি তীর্ঘজ্রমণে বহির্গত হন। 

নবদ্বীপ-শাস্তিপুর অঞ্চলে হরিনাম কীর্তন করিয়া! তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিত! 
জনসাধারণকে তাহার অন্থগত করেন। তৎপরে পুরীতে গিক্লা তিনি কিয্নৎকাল 
তক্তবৃন্দসহ জগন্নাথ-মন্দিরে হরিসংকীর্তনে মত্ত রহেন। তথায় অদ্বৈতবাদী 
মহাপত্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাহার সহিত শাস্্ীয় বিতর্কে প্রবৃত্ত হন ও 
তাহার নিকট পরাজিত হুইক্সা তাহার শিত্যত্ব শ্বীকার করেন। পুরী হইতে 
তিনি একজন মাত্র সাথা সঙ্গে করিয়! দাক্ষিণাত্য পর্যটনে বহির্গত হন এবং 
গোদাববী-তটে প্রেমতক্কি-সাধক রামানন্দ রায়ের সহিত তাহার মিলন হয়। 
দাক্ষিণাত্য হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে, উডিষ্যার বাজ! প্রতাপ রুদ্র 
তাহার শিহ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর বৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্তে বহির্গত 
হইয়া! তিনি রামকেলী গ্রামে উপনীত হন। সেখানে গৌড়েশ্বর হোসেন 
শাহের ছুই মন্ত্রী সনাতন (দবীর খাস) ও ব্ধপ (সাকরমল্লিক ) তাহার 
সংস্পর্শে আসিয়া বৈরাগ্য লাভ করেন এবং বন্দাবনে গিয়া কষ্তারাধনায় প্রবৃত্ত 
হন। স্ৃতীয়বারে তিনি ছোট-নাগপুরের অরণ্যময় পথে মথুরা *ও «বৃন্দাবন 
যাত্রা করেন ; পথে কাশী-প্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্ঘস্বাদ তিনি দর্শন করেন। 
এইরূপে প্রায় ছয় বৎসরকান তিনি প্রো সমগ্র ভারতবর্ষ শ্রমগ করেন। 
গ্নেখানে যাহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে সে-ই তাহার লোকোত্তর 
চরিব ও ঈশ্বরভকিতে মুখ হটয়াছে। কত অংঙ্কার়ী পতিত। কত ভিজ 


চৈতন্কযুগ--ভূমিকা ৯৭ 
মতালম্বী ধামিক। কত বিচক্ষণ কুতাফিক তাহার সহিত শাস্্র-বিচারে প্রবৃদ্ 
হইয়াছে, কিদ্ত সকলেই অবশেষে তাহার অগাধ শান্জ্ঞান ও অসীম প্রেমের 
পরিচয় পাইয়। তাহার নিকট সবিলয়ে নতি দ্বীকার করিয়াছে । 

জীবনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বর্ষ স্রচৈতন্য পুরী পরিত্য/গ করিয়া অন্তত্র যান 
নাই। প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় বাঙ্গালাদেশ হইতে অদ্বৈত, নিত্যানন্ম, 
শ্রীবাস প্রমুখ তক্তবৃন্দ পুরীতে আসিয়া! তাহার সহিত মিলিত হইতেন। ক্রমে 
তিনি দিবারাত্র বাহজ্ঞানরহিত হইয়! দিব্যোম্মাদদে বিহ্বল হইয়া! রহিতেন। 
অবশেষে মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয্নসে তাহার তিরোভাব হয়। 

জীবে দয়া, ঈশ্বরে তক্তি ও ভক্তি-উদ্দীপনের নিমিত্ত নাম-সংকীর্তন--ইহারই 
উপর ্রীচৈতন্যের প্রবতিত বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত। জাতি-ধর্ম, ধনী-্দরিদ্, 
পণ্ডিত-মূর্থ নিবিচারে সকল মানুষকেই পরমেশ্বরের প্রতি অন্রাগী হইতে 
তিনি শিক্ষ। দেন। “তখনকার দিনের হিন্দুধর্মের সন্ধীর্ণতা ঘুচাইয়া সমাজে 
একতা আনিয়া অখণ্ড বাঙ্গালীজাতি গড়িয়া উঠিবার পক্ষে শ্রীচৈতন্তের 
উপদেশ ও প্রভাব অসামাশ্ঠ সহায়তা করিয়াছিল । অপূর্ব প্রেরণায় উদ্দীপিত 
হইযা বাঙ্গালীর প্রতিত। কি ধর্থে, কি দার্শনিক চিস্তায়। কি সাহিত্যে, কি 
সঙ্গীতকলায় সর্বত্রই বিচিত্রভাবে শ্ফুর্ত হইতে লাগিল ।”১ 

শ্ীচৈতদ্ভের তক্তবৃন্দের সংখ্যা অসংখ্য। মুখ্য পারিষদবর্গের মধ্যে 
, অদ্বৈভাচার্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব থোষ, 
রামানন্দ রায়, রঘুনাথ দাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পাবে। ইহাদের 
অনেকেই একাধারে পরম সাধু ও দার্শনিক কবি ছিলেন এবং তাহাদের স্বার! 
চৈতন্তেব ধর্মমত ব্যাপকতাবে প্রচারিত হয়। চৈতন্তের নির্দেশে ব্ূপ-সনাতন 
বৃন্দাবনে আপিয়। বাম করেন এবং রঘৃনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রথুনাথ দাস ও 
জীব গোস্বামী তাহাদের সহিত তথায মিলিত হন। ইহারা “বট গোস্বামী” 
নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের প্রভাবে পাঞ্জীব, রাজপুতনা এমনকি সিদ্ধুদেশ 
পর্যস্ত বৈধবধর্ম প্রচারিত হুধ। সনাতন ছিলেন প্রতিভাশালী পণ্ডিত। 
তিনি সংস্কতু ত্বষায় 'হরিতক্তিবিলাল? নামে বৈষ্বধর্ম-সাধন বিষয়ে একখানি 
সরল গ্রন্থ রচপা করেন। রূপ গোস্বামীও সংস্কতভাষায় রাধাকফঃ-লীলাবিষয়ক 
কতিপয় কাব্য রচনা করেনঃ বথা--“বিদগ্ধ মাধব”।-ললিতমাধব+। “উঞ্ছল 


জট আনীত তি নত” নানান ০৯ শিওর রস উর (প্র গ  পক ৮৪০ সপ পর উল জি এজ পি 


৯। জীঙ্কুষার মেল, 'ধাজাল। সাহিতোর কথা' । 
দ্‌ ঠী 





জে পারাপারে কা (ও সাপ খরা 


৯৮ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 

নীলমণি”, "দানকেলীকৌমুদী+, 'হংসদৃতঃ | চৈতন্যের আবাল্য অন্তরঙ্গ বন্ধু 
বা মুরারি গু সংস্কততাষায়' মহাপ্রভূর জীঘন-কথ। লেখেন ; 
উহ! “চৈতন্তচরিতামৃত" নামে অভিহিত, কিন্ত জনসাধারণে 
'মুরারি গুপ্তের কড়চা; নামে পরিচিত | শ্রীচৈতগ্কের অপর ঘুইজন সহচর নরহরি 
সরকার ও বাছছদেৰ ঘোষ তাহার দিব্যোম্মাদের বিভিন্ন অবস্থা অবলম্বন করিসা 
কতকগুলি ক্ষুদ্রাফার গীত রচনা! করেন; এগুলি 'গৌরপদ" নামে অভিহিত । 
এইক্সপে চৈতগ্দেবের জীবনকালেই তাহার জীবনী লেখার হৃচনা হয়। 
তাহার তিরোধানের পর বৃন্দাবন দাস, কষ্দ্াস কবিরাজ প্রভৃতি বাঙ্গীল পদে 
তাহার জীবন-কথা লইয়! স্ববৃহৎ চরিত-কাব্য রচনা! করেন । 


শ্রীচৈত্ধ ও তাহার পারিষদবর্গের একে একে তিরোধান ঘটিলে শ্রীনিবাস 
আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্টামানন্দ গোস্বামীর দ্বারা বৈষ্ণবধর্ষের প্রভাব 
সপ্তদশ শতাব্বীতেও অক্ষুপ্নতাবে প্রবাহিত হয়। তৎপরে বৈষ্ণবধর্ষের প্রচার 
মন্দীভূত হইয়া! আমিলেও, উহা অগ্ভাপি ভারতবর্ষের বহুস্থানে এবং বাঙ্গালার 
প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । 


শ্রীচৈতন্ঠের পূর্বে রাধারুফণ-লীলা প্রচলিত থাফিলেও, তাহারই, দ্বারা উহা 
প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। তিনি নিজে রাধাতাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রী্কষ্চকে পূর্ণবর্ধ 
পরস্বেশ্বরন্ধপে আরাধনা করেন । জয়দেব, চণ্ভীদাস ও বিগ্ভাপতির কল্পিত 
রাধাচরিত্র তাহার জীবনে প্রমূর্ত হইয়! দেখ! দেয়। কষ্খপ্রেমাকুলা শ্রীরাধার 
স্যায় তাহারও কৃষবর্ণ মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িয়া যায়, শ্টামল 
তমাল তরুকে কৃষ্চভ্রমে জড়াইরা ধরেন, কদস্ববুক্ষ দেখিলে অজ্ঞান হ্হয়া 
পড়েন। রাধার মত ভাহারও দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ কৃফ্চময় ;__চটকপর্বত 
দেখিয়! গিরি-গোবধন মনে করেন, যে-কোন নদী দেখিলেই উহাকে কালিম্দী 
বলিয়া! গণ্য করেন, বন দেখিলেই বৃশ্ধাবন বলিয়! তাহার ভ্রম হয়। বস্তুতঃ) 
তিনি যেন একেবারে মুর্তিমতী রাধা! তাই তাহার সমসাময়িক ও পরবর্তী- 
কালের বৈষ্ণব কবির! তাহাকেই আদর্শ রুরিয়! রাধাচরিত্র অঙ্কন, করিতে প্রবৃত্ত 
হল এবং শ্রীক্কষ্ককেও তাঁহার! প্রেমময় পরমেশ্বররূপে চিত্রিত করেন। এই 
কারণে গৌড়ীয়যুগের প্লাধারফলীলা অপেক্ষা চৈতন্তযুগের রাধারফ-লীলা 
সমধিক উন্নত, মাঙ্জিত ও পারমাধিক ডাবাপর হইয়া উঠে,--আনবীয় 
প্রুপয়লীলা এখরিক প্রেম-সাধনায় গরিণভ হয়। এই সবন্কাবে জইপ্রাশিত 
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হইয়া এই €চতন্তযুগে বাহার! রাধাকষ্-পদাবলী রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে 
জ্ঞানদাসঃ গোবিন্দাস ও দীন-চণ্তীদাস সমধিক প্রসিদ্ধ | 


চৈতন্যযুগে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের প্রাবল্য ঘটিলেও লৌকিক ধর্ষের 
একেবারে বিলোপ ঘটে নাই । বরং বহুলোকে “মঙ্গলচণ্তীর 
গীত করে জ্জাগরণে” এবং “দত্ত করি বিষহরি পুজে কোন 
জনে” বলিয়া! বৃন্দাবনদাস তাহার “টৈতন্ত ভাগবত" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। তাই এযুগেও বহুসংখ্যক মঙ্গল-ফাব্য রচিত হয়। চণ্তীমঙ্গল- , 
রচয়িতাদের মধ্যে মাধব আচার্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং মনসামঙ্গল 
লেখকদের মধ্যে বংশীদদাস চক্রবর্তী, নারায়ণ দেব ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্ 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অপরাপর মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মাণিকরাম গাঙ্গলীর 
ধধর্মমজল” উল্লেখ করা যাইতে পারে । 


মঙ্গল সাহিত্য 


চৈতন্তযুগে বঙ্গভাষার অস্থবাদ-সাহিত্যেবও প্রভূত উন্নতি হয। গ্রুরুচ 
বৈষণবদের উপাস্য দেবতা বলিষ! বহু লেখক তদ্থিষষক সংস্কত পুবাণাদি বাঙ্গালা 
পছ্ে অনুবাদ করেন। গৌড়ীয়যুগে মালাধর বন্ধ শ্রমস্তাগবতের ধশম ও একাদশ 
ক্ষদ্ধ মাত্র অহ্ৃবাদ করেন, কিন্ত চৈতন্যযুগে তাগবতাচার্য বধুনাথ পণ্ডিত, মাধব 
আচার্য, কবিশেখর প্রদ্থতি অনেকেই সম ভাগবতের 
অন্থবাদ করেন। শ্রীকষ্ের লীলামাহাত্থ্য প্রচার কর! 
এই অন্ুবাদ-কাব্যগুলির মুখ্য উদ্দেন্ত বলিয়া, ইহারা সাধারণতঃ “কিঞ্ণমঙ্গল” 
নামে অভিহিত হয়। কিন্ত ইহারা মনসামঙ্গল-জাতীয মঙ্গল-কাব্য নহে । খাহা 
হউক, যাবতীয় ভাগবতাহ্বাদের মধ্যে রঘুনাথ পণ্ডিতের ্ীকষ্প্রেমতরঙ্গিণী” 
সর্বশ্রেষ্ঠ । বৈষবের দেবতা শ্রীকফের মাহাত্স্য প্রচারেব সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত- 
সন্প্রদাষের আরাধ্যা দেবী চণ্তীর মহিমা! ঘোষণ! করিবার উদ্দেশে কতিপয় 
লেখক মার্কগ্েয় চণ্ডীর বাঙ্গাল! পদ্যাহবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অহন্বাদ- 
গুলি “কালিকামঙ্গল' “ছূর্গামঙগল প্রভৃতি নামে অভিহিত ১ কিন্ত ইহারাও 
মদলামঙ্গপল-জাতীয় মগল-কাব্য নহে। এইগুলির মধ্যে জন্মান্ধ কবি তবানী- 
প্রবাদ ববায়ের “দুর্মামঙ্গল' উল্লেখযোগ্য । কিন্ত এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ-্সথ 
হইতেছে কাশীরামদাস-বিরচিত “যহাভারত'। 


চৈতন্তযুগের বাঙ্গালা-সাহিত্য অতীব বিশাল; ইহার সমগ্র পরিচয় 
বিশ্বৃতরাপে দাপ বরা সপ্ভবপর মহে। আমরা শুধু প্রসিদ্ধ কবিবৃন্দ ও প্রশংসনীয় 


অনুবাদ-সাহিত্য 


৯০০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 
কাৰ্যসমূহের কথ! সংক্ষেপে বলিব। আলোচনার সুবিধার্থে এই যুগেক 


সাহিত্যকে নিয়লিখিতরূপে বিভক্ত করা যাষ-- 
(১) বৈঞ্ব সাহিত্য--(ক ) গৌরপদ 
(খ) রাধার পদ 
(গ) চবিত-কাব্য 
(২) মঙ্গল সাহিত্য--(ক) চণ্ীমঙ্গল 
(খ) মনসামঙহ্গল 


(গ) অপরাপব মঙ্গল-কাব্য। 
(৩) অন্গবাদ সাহিত্য । 
(৪) পল্লী-গীতিকা। 


[২] বৈষ্ণব সাহিত্য 
১। গৌরপদ 


প্রীগৌরাঙ্গকে যে কেহ ছুই চোখে দেখিয়াছে, সে-ই তাহাকে দেবত| বলিয়া 
জ্ঞান করিয়াছে । তিনিও যাহাকেই কাছে পাইযাছেন তাহাকেই দেবতাব 
মত সাদবে ছুই বাহু দিষা বুকে জভাইয1 ধবিষাছেন, তাহাকে লইয়া মহানন্দে 
হৃবিনাম গাহিষাছেন | সে-ব্যক্তিও হবিনাম গাহিতে গাহিতে পাগলেব মত 
ত্বর্ামে ফিবিয়! গিয়াছে $ খ্রামেব লোকেবাও তাহাব মুখে হবিনাম শুনিযা 
“হরি হবি” বলিষ! প্রেমানন্দে নাচিয়াছে | মন্দ অভিপ্রায় লইযাও তাহাব 
সম্মুখ আসিয়া! কত পাপিষ্ঠ তাহাব চবণতলে পতিত হইযাছে ; ত্বাহাব নির্মল 
প্রেমাশ্রধাবায় তাহাদের চিত্তের যাবতীয় কালিম! চিবতবে যুছিক্! গিয়াছে । 
জগাই-মাধাই নামে ছুই ছুর্দাস্ত মদ্যপ ভ্রাতা, সত্যবাই-লক্ষীবাই নামে দুই 
মনোহারিণী বাববণিত!, তীলপন্থ-নবোজী নামে ছুই অয়ঙ্কর দন্ধ্য হাব পবিত্র 
সংস্পর্শে আসিয়! পাপমুক্ত হইয়াছে । ভাহাব দেবস্গুলত উজ্জ্বল গৌরকাস্তি, 
কঞ্প্রেমাকুল মনোহর ধুঁতি, গ্ুমধুব কণ্ঠের অমৃতবর্ধী হরিনাম-কীর্ডন সকলকেই 
সুগ্ধ করিয়াছে, সফলের হৃদষেই গ্বর্গীয় আনন্দের সঞ্চাব করিয়াছে । তাই, 
তাহারই মধ্যে সেকাঙ্গের লোকেরা তাহাদের “প্রেমের ঠাকুরকে” দেখিষাছে, 
সর্বান্তঃকরণে তীহীর পুজা করিয়াছে, জীবনে তাহাকে আর ভুলিতে 
পারে মাই। তাহাদের মধ্যে হাহার! কবিত্ব-শক্তির অধিকারী তাহারা সাগ্রছে 
তাহার বিধির দৈবীলীল। দুমধূর তষায় অঙ্কদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
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তাহাদের সেই আত্তবিক কামনা নরহরি সরকাবেব উক্কিতে ব্যক্ত 
হইয়াছে ।-- 
গৌবলীল! দবশনে ইচ্ছা হয় বড় মনে 
ভাষায় লিখিষ! সব বাখি। 
মুঝ্ি তো অতি অধম লিখিতে মা জানি ক্রম 
কেমন কবিষা তাহ! লিখি ॥ 


নবহবি সর্বপ্রথম গৌবপদ বচনা কবেন। তভাহাব সমকালে বাসুদেব 
ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ; গোবিন্দ দাস, মাধবী দাষ, বল্পভ দাস, ভ্রিলোচন, যুবাবি, 
চন্দ্রশেথব প্রভৃতি আবে! বহুকবি বহু গৌবপদ বচনা কবেন। স্বর্গীয় জগগ্বস্ধ 
তত্র মহাশয় এক সহআধিক গৌবপদ সংগ্রহ কবিয়! “গৌবপদ তবঙ্গিণী” নামে 
একটি বিবাট গ্রন্থ প্রকাশ কবেন। এই গৌবপদগুলিব মধ্য দিষ! শীগৌবাঙ্গেব 
বহুবিধ ভাববিহবল মুতি ও বিচিত্র অলৌকিক ক্রিষাকলাপ জীবস্তপ্রায ফুটিয়! 
উঠ্িযাছে। ফোন কোন গৌবপন্দে শ্রীচৈতন্েব বাল্যলীলা, সংদাব-ত্যাগ, 
বিষ্প্রিষা ও শচীমাতাব মর্মবেদনা, নবদ্বীপবাসীদিগেব নিদাক্ণ কাঁতিবতা 
সুস্পষ্টরূক্প চিত্রিত হইয়াছে । কবিব আতন্তবিকতা ও বর্ণনীষ বিষের 
বাস্তবতাগুণে এই গৌবপদগুলি অতিশষ হদযস্পর্শা | 


বাল্যকালে নিমাই নই চঞ্চল ছিলেন। তাহাব সেই চাঞ্চল্যেব একটি 
নধূব চিত্র বাসুদেব বোষ-বচিত নিয়োদ্ধাত পদটিতে দৃষ্ট হ।-_ 
শচীব আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বভব বাক়্। 
হাসি হাসি ফিবি ফিবি মাষেবে লুকায় ॥ 
বযনে বসন দিয়! বলে লুকাইনু। 
শচী বলে বিশ্বস্তব আমি লন দেখিনু ॥ 
মাষেব অঞ্চল ধবি চঞ্চল চবণে। 
নাচিয়া নাচিয়! যাষ থঞ্জন-গমনে ॥ 
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোতা । 
শিশুরূপ দেখি হয জগমন লো] ॥ 
গয়৷ হইতে ফিরিয়া আসিয়া গৌবাঙ্গ আর গৃহ্কর্ষে মন দিতে পাবেন 
নাই? সর্বক্ষণ “কষ কৃষ* বলিয়! লজল নয়নে ধুপাধ গড়াগডভি দিতেন । 
বাুদেবের অধ্িত সেই অবস্থার একটি চি্--. 


১৪২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কষঃ কষ বলি গোর! কাদে ঘনে ঘনে। 
কত হুরধুনী বহে অরুণ নয়ানে ॥ 
সুগন্ধি চন্দন গোর! নাহি মাথে গায় । 
ধুলায় ধূসর তম্থ ভূমে গড়ি যায় ॥ 
মানে মলিন মুখ কিছুই না তায়। 
দিবস-রজনী গোরা জাগিয়া গোঙায়ু ॥ 
ক্ষণে চমকিত অঙ্গ ধরণে না যায়। 
মান-ভাব গোরা্টাদের বাসুঘোষ গায় ॥ 
দিব্যোম্মাদ-অবস্থায গৌরাঙ্গ, শ্রীরাধার গ্যায়, শ্রীকুষ্ের আগমন-প্রতীক্ষায় 
তাহার শধন-গৃহে সারারাত্র জাগিয়া থাকিতেন। নরহরি সরকার-রচিত 
নিয়োদ্বত পদটিতে এরূপ একটি আলেখ্য অঞ্ষিত হইয়াছে ।__ 
পালঙ্গ উপরে গৌরাঙ্গ সুন্দর, বসিয়! বিরস মনে । 
রাধার তবেতে ভাবিত অন্তর, বাসক সজ্জার ভাণে ॥ 
কহে শ্যামবধু আষিবে বলিয়া, শেষ সাজাইহ ফুলে। 
গতপ্রায় নিশি কোথা কাল শশী, রজনী গেল বিফলে ॥ 
না আসিল কাল! আর প্রেমজ্াল1, কত ব! সহিব প্রাণে । 
কহে নরহরি ভাঙ্গিব পিরীতি, সে শ্ঠাম নিঠুর সনে ॥ 
প্রীচৈতন্ত যখন হরিনানে মত্ত হইয়া নৃত্য কবিতে থাকিতেন, তখন লোকে 
আর ঘরে থাকিতে পারিত না, দলে দলে তাহার কাছে ছুটিযা আসিত ও 
পরমানন্দে হরিনাম কীর্তন করিত। এতদ্‌সম্বন্ধে বলরাম দাসের একটি পদের 
কিয্নদংশ নিষ্বে উদ্ধৃত হইল ।-_. 
ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে । 
শুনিয়! ভ্রিবিধ লোক না ৬০ 


রাড নজর পিল 
লাখে লাখে দীপ জলে কেহ হরি গায় ॥ 
কুলবধু সকল ছাড়িয়া! হরি বলে। 
প্রেমশ্লদী বহে ববার লয়লেকর জলে ॥ 
প্রেমের সাগর গৌর-গুনেয যে গকলকেই হপ্সিাধাযৃত বিতরণ করিধার 
মিমি শীঙ্জই গুহত্যাগ করিবেশ, তাহা পুজপ্রাপা শ্ীদেবী ও পতিপরায়ণা 


চি জি 
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বিষুপ্রিয়ার হৃদয়ে পূর্বেই জাগিয়! উঠে। তাহারা উভয়েই কম্পিতকলেবর 
ও আতঙ্কিত মন লইয়! কাল কাটাইতেন। তাহাদের তৎকালীন করুণাবস্থা 
্রত্যক্ষদর্শা বাসুদেব ঘোষের কতিপয় গৌবপদে সকরুণতভাবে বণিত হইয়াছে। 
নিয়লিখিত পদটিতে বিষ্ুপ্রিয়ার' অন্তরে বিশ্বস্তরেব সন্ন্যাস-গ্রহণেব পূর্বাভাস 
দেখা দিয়াছে ।--- 


পাগলিনী বিষুঃপ্রিষা ভিজা বস্ত্র-চুলে | 
ত্ববা কবি বাড়ী আসি শাঙুড়ীবে বলে ॥ 
বলিতে না পাবে কিছু কাদিয়! ফাফর । 
শচী বলে মাগো এত কি লাগি কাতব ॥ 
বিষুরপ্রিয় বলে আব কি কব জননী । 
চারি দিকে অমঙ্গল কাপি্ছ পবাণী ॥ 
নাহিতে পিল জলে নাকেব বেশব | 
ভাঙ্গিবে কপাল মাথে পড়িবে বজব ॥ 
থাকি থাকি প্রাণ কাদে নাচে বাম আখি | 
দক্ষিণে ভূজঙ্গ যেন বহি বহি দেখি। 
কাদি কহে বাস্থদ্ব কি কহিব সভী। 
আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি ॥ 
গতীব বজনীতে বিষুপ্রিয়াব নিদ্রাকালে গৌবাঙ্গদেৰ গুহত্যাগ কবির 


গেলেন , হতভাগিনী পত্রী জাগিয়া উঠিষাই শ্বামীব নাগাল পাইবাব জন্য 
হাত বাডাইলেন ; -_কিন্ত হায় 1--_ 


শুধা খাটে দিল হাত বজ পড়িল মাথাত 
বুঝি বিধি মোবে বিড়স্গিল। 

করুণ! করিয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
শচীব মন্দিব কাছে গেল ॥ 

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মলে নিদ্র! নাহি ছনয়নে 
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা । 


আবুখালু বেশে যায় বসন ন! রহে গায় 
গুনিয়! বধূর মুখে কথা । 


১৬৪ প্রাচীন বাজাঙ! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তুরিতে জালিয় বাতি দেখিলেন ইতি উতি 
কোন ঠাই উদ্দেশ না পাইয়া। 
বিষ্মুপ্রিয়া বধূন্সাথে কান্দিয়! কান্দিয়া পথে 
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥ 
সেই নিদারুণ রাত্তি প্রতাত হইলে নবন্বীপের তক্তবৃন্দ পূর্বদিনের মত 
প্রাতঃম্ান করিয়! প্রফুল্ল মনে গৌরাঙ্গ-দর্শনে চলিলেন, কিন্ত তাহার গৃহে 
গিয়া হতবাক্‌ হইয়! দেখিলেন-_- 
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি  বিষুঃপ্রিয়া আছে পড়ি 
শচী কান্দে বাহির ছুয়ারে ॥ 
ইত্যবসরে গৌরাঙ্গ কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লইয়া মাথ! 
মুড়াইয়াছেন, গেরুয়া বসন পরিয়াছেন ও হাতে দণ্ড লইয়াছেন। তাহার 
সেই অপূর্ব বৈরাগ্য-মৃতি ন্বেহ-শীল! শচীমাত৷ সহ করিতে পারেন নাই। 
ধাহার মুখ দেখিয়! তিনি জ্যেষ্ট পুত্র বিশ্বরূপের বিচ্ছেদ ভূলিয়াছেন, দেবতুল্য 
স্বামীর মৃত্যু বিশ্ব হইয়াছেন, শত দুঃখেও নবীন আশ! লইয়া সংসার 
বাধিয়াছেন, তাহাকেই আজ এরূপ নিষ্ঠুরতোবে সংসার ছাড়িয়া যাইতে 
দেখিয়া! তিনি অসহ আলায় অলিয়! উঠিলেন। বল্পভদাসের একটি পদে সেই 
নবীৰ সন্্যাসীর প্রতি তাহার তৎকালীন জালাময়ী উক্তি প্রতিধবনিত 
হইয়়াছে।-_ 


ইহার লাগিয়া! যত পড়াইল তাগবত 
এ কথা কহিব আমি কায়। 
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছ! দেশাস্তরে 
বিষুপ্রিয়ার কি হইবে উপায় 
এ ডোর কৌপীন পরি কি লাগিয়! দণ্ড ধরি 
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি | 
জীয়ন্ত থাকিতে মায় ইহা! নাহি সহ! যায় « « 
, কার বোলে হইনগা বৈরাগী | 
করণাময়ী শচীদেবী তাহার নয়নের মণি মিমাইয়ের কথ! কখনও ভুলিতে 
পারেন নাই। তিনি শ্বপ্পে দেখিতেদ তাহার গৌর-নুদূর আবার গৃহে 
ফিরিয়া আসিয়াছেন, মাকে ছাত্জি়। তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন 
না/ খায়ের গল! ধরিয়া! তিনি তা! কাদিয়। কাদিক্জা বলিতেছেন । তীহার 
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এইরূপ চৈতগ্ঘময় অবস্থা! বান্ুখোষের একটি পদে সরসভাবে বণিত হইয়াছে। 
পদটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা! । 
আজিকার স্বপনের কথা শুন লো৷ মালিনী সই 
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে । 
আঙ্গিনাতে দাডাইয়! গুহপাণে নেহারিয়। 
মা বলিষ! ডাকল আগাবে 1 
থরেতে শুতিযাছিলাম অচেতনে বাহির হৈলাম 
নিমাইষেব গলার সাডা পাঞ।। 
আমাব চবণেব ধুলি নিল নিমাই শিরে তুলি 
পুন কাদে গলায় ধবিয়! ॥ 
ক্তোমাব প্রেমেব বশে কিবি আমি দেশে দেশে 
রহিতে নাবিলাম নীলাচলে । 
তোমাবে দেখিবাব তবে আইলাম নরদীয়াপুবে 
কাদিচে কাদিতে ইহা বলে। 


আইস মোব বাছা বলি ছিয়ার মাঝাবে তুলি 
হেনকালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল। 

পুন না দেখিয়া! তাবে পবাণ কেমন কবে 
কাদিষ1 বজনী পোহাইল ॥ 

সেই হৈতে প্রাণ কাদে হ্যা থিব নাই বাঁধে 
কি কবিব কহ না উপাষ। 

বাস্থদেব ঘোষে কয গৌবাঙ্গ তোমারি হয় 


নহিলে কি সদা দেখ তাষ॥ 


২। রাধাকক-পদ 


শ্্রীকঞ্কে স্বযং পরমেশ্বব জ্ঞান কবিষ! শ্্রীচেতন্ত কফচোপাসনার প্রবর্তন 
কবেন। তজি-শ্র্ধার সহিত প্রেম-শ্রীতি দিয়া শরীফের পুজা! করিতে তিনি 
শিক্ষা দেন। তিনি নিক্ষেও রাধাভাবে আবিষ্ট হইয়া কের আরাধনা করেন । 
বিরহিনী রাধার গ্তায় তিনিও ক্ষষের মিলন পাইবার জন্য গয়া? পুরী, মথুবা, 
বৃচ্ধাবগ প্রভৃতি তীর্ঘের পথে পথে কাদিয়া ফেয়েল ) অরণ্য, পর্বত, নগর, 


১০৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


প্রাস্তর--সর্বত্র ভাহাকে তন্ন তত্ব করিয়া! খোঁজেন; দিবানিশি আকুল কষে 
কষ্$-নাম কীর্ভন করেন। তাই, তাহার সময় হইতে রাধাকুষ্ণের কাহিনী 
বাজালীর বড়ই প্রিয় হইয়া উঠে; এবং জ্ঞানদাসঃ গোবিন্দ 
দাস, দীন তণ্তীদাস, প্রভৃতি বহু কবি উহা! অবলঘ্বন কবিয়া 
বহু সুমধূব পদ রচনা করেন। তাহাদের হাতে পূর্বযুগের' বড়চণ্তীদাসাদির 
রাধাকষ্ণলীল! মাজিত হইতে থাকে; এবং সাধারণ মানবীয় প্রেমলীল হইতে 
উহ! অসাধারণ এশ্বরিক প্রেমে উন্নীত হয়। এইহেতু পুর্বকালেব রাধাক্ষ্েব 
সহিত একালেয় রাধাকঞ্জের চরিব্রগত পার্থক্য দেখা দেয়। এই পার্থক্য 
বুঝাইবার উদ্দেস্টে আমর! এখানে কৃষ্ণ ও রাধাব চবিত্রেব ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে 
আলোচনা করিব। 


শ্রকফ্খেব কথ! অতিশয় প্রাচীন ও কালক্রমে তাহ! দ্ধপাস্তরিত হয় ১ 
এঁতিহাসিক ক হবর্গেব দেবতায় পরিণত হুন। শরীর যে এ্রতিহাসিক 
ব্যক্তিঃ_-আমাদেরই মত রক্কমাংসের মানুষ, তাহার অকাট্য প্রমাণ মনীবী 
বক্ষিমচন্র তাহার “শ্রীককঝ-চরিত্র' নামক গ্রন্থে দান করেন। শ্রীক্। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোক, তাই কালপ্রবাহে বহু অলৌকিক কল্পনা শাহাব 
প্রক্কত জীবনে সহিত বিজড়িত হইয়া! পডে। ব্যাসেব 
মহাভারতে কুষ্*-জীবনের যে সমুদয় কথা স্থানপ্রাপ্ত 
হইষাছে, তাহা যথাষথ বলিষা মনে হয় £ অবশ্ত মহাভাবতেও কালক্রমে বনু 
প্রক্ষেপ ঘটে ও কৃষেব জীবনী কতকট বিকৃত হইয়! পড়ে । এইন্ধপ বিকৃতিব 
অপসারণ কবিয়! প্রবল প্রতিতাশালী বহ্ষিমচন্্র শ্রকঞ্চেব যে চবিত্র অঙ্কন 
করেন, তাহাতে তিনি যে আদর্শ মানব ছিলেন, তাহাতে কোনই সংশয় 
থাকে না। মহাভারতে তাহার মানবত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ; তিনি মানুষ 
হইলেও, ঃসাধারণ মানব হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন; তিনি ছিলেন 
মহামানব১-মহুষোের যাবতীয় বৃত্তির সম্যকৃ বিকাশ তাহার চবিত্রে /--তিনি 
আদর্শ কর্মী, পরম জ্ঞানী, উদার ধাগিক, বিশ্বপ্রেমিক, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান 
ছূর্দ্মনীয় বীর, সুচতুর রাজনীতিক, সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার আধিপত্য । 
মহয্ত্বের চরম আদর্শ তিলি, কিন্ত ফোনক্ষপ টাবীশক্তির অধিকারী তিমি 
নছ্েন। 

মানবজাতি টিরদিস আদর্শের পুঁজগারী ১---আদর্শ'্মাহথদৈর উপাসন! তাহারা 
চিরকাল করে? তাহায়াই পরিণানে রু্ জমে উপান্ট দেরতার উন্নীত হল । 


রাধাকৃফ লীলার বিবর্তন 


মহাভারতের শ্রীকৃক' 
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তিনি গোলোক-বিহারী বিঞ্ুর অবতার $ পৃথিবীর পাপতার দূর করিতে 
মহুষ্যরূপে অবনীতলে অবতীর্দ। তাহার এই অবতারত্ব হিন্দুজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ 
রিটন ধর্মগ্রন্থ শ্গীতাতে সর্বপ্রথম অতিব্যক্ত হয়। তৎপরে 
শ্রীমতাগবত, বিষুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাদিতে সেই 
দেবত্বের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং অবশেষে তিনি রীতিমত শ্ছটি- 
স্থিতি-প্রলয়ঙ্করী বংশীধারী পরমেশ্বরে পরিণত হন । 
মহধি বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারতে শ্রীরুষ্জকে একেবারে যৌবনাবস্থায় 
দ্রৌপদীর ্বযস্বর-সতায় সর্বপ্রথম আমরা দেখিতে পাই। তখন তিনি 
ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ বীর ; কংসাহ্থরকে বধ করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার 
সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং যাদব-রাজ্য দ্বারকাষ স্যানাস্তরিত করিয়া উহাকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনস্তর, তাহাব দ্বারা শিশুপাল-বধ, কৌরবযুদ্ধে 
যোগদান ও শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন প্রন্থৃতি পরিণহ বষসের ক্রিয়াকলাপ সবিস্তারে 
বগিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরেব কোন কখাই 
মহাভারতে নাই;--বৃন্দাবনে দৈবলীলা, গোগীদের সহিত প্রণয় ও রাধার 
সঙ্গে প্রেম-_এ সমস্ত কিছুই মহাভারতে নাই! বস্ততঃ কৃষ্ণের বাল্যজীবন 
মহাভারতে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে পুবাণকারের] তাহা বাশালীলা 
বিষয়ে ইচ্ছামত কাল্পনিক কাহিনী স্ছজন করিবার যথে& সুযোগ পাইয়াছেন। 
পুরাণকারদের কপাতেই বন্মদেব-পুত্র মহাবীর কৃঝ অবশেষে নন্দ-ছুলাল ত্রজের 
গোপালে পরিণত হইযাছেন। 
মহাতাবতোক্ত শ্রীকষ্ণের সহিত পদাবলী-বপিত শ্রীকষ্ের কোনই সাদৃত্ঠ 
নাই। পদাবলীতে রাধা-চরিত্রের প্রাধান্ত ; রাধাব লীলার সঙ্গে কৃষ্ণের 
নামটা! জুড়িয়! দেওয়]! হইয়াছে মাত্র । কৃষ্ণের যে বাল্যলীলা পদাবলীতে 
চিত্রিত হইয়াছে, তাহার সহিত মহাভারত-বধিত কষেটর ক্রিয়াকলাপের কোনই 
সামঞ্জস্ত নাইঞ্ যিনি সমগ্র ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গের উপরে স্বীয় প্রাধান্ত 
বিস্তার করেন, কুরুক্ষেত্র মহারণে সারত্যের ভার নেন, শিশুপাল-জরাসন্ধ 
্রস্ৃতি প্রতাপান্বিত রাজাদের পদানত করেন, তাহার 
সারাট! বাল্যকাল কাটে শুধু বাশী বাজাইয়াঃ ধেছু চরাইয়া, 
যমুনার জলে গোগীদের ষাথে সাভার কাটিয়া, আর গোপনে গোপনে বাধার 
সঙ্গে গভীর প্রণয় করিয়া! বরং গাগবতের কের সহিত মহাতারতের 
কেন সঙ্গতি খু'জিয়া পাওর। যায় )--কালীয়দমন, ইন্রপৃ্জা-নিবারণ, বকানুর- 


গদাবলীক় হৃষঃ 


১০৮ প্রাচীন বাঙাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বধ প্রস্তুতি যে সমুদয় ধীরত্বব্যঞ্জক অসাধারণ কর্ম তিনি বাল্যকালেই 
অবলীলাক্রমে সাধন করিতেছেন, তাহাতে তিনি যে অচিরে মহাভারতের 
কুরুক্ষেত্র পরিচালনা করিবেন, তাহার পুষ্প আভাস পাওয়া যায়। তাহার 
পরিণত বয়সের কর্ম-সাধনার প্রস্ততি যেন এই ভাগবতে | তবে, ভাগবতের 
রুঞ্চও গোপীদের লইয়া রাসলীলা করিয়াছেন ;-এইদিক দিয়া বৈষুবের 
কষের সঙ্গে তাহার কিছুটা পাদৃশ্ট আছে। যাহা হউক, এইরূপ নানাকারণে 
আমাদের অনুমান হয, রাধারুণের প্রেমের কাহিদী একটা খ্বতন্তর শ্বয়ং-সম্পূর্ণ 
কাহিনী, উহার সহিত মহাভারতের কৃষ্ণজীবনীব কোনই সম্বন্ধ নাই। 
মানুষের হৃদয়ে যতগুলি বৃত্তি আছে, পেগুলির মধ্যে প্রুণয়বৃত্তির দ্বারাই 
মানব-জীবন সমধিক আন্দোলিত হয়। তাই মান্ধষের কাছে ভালবাপার মত 
আর কিছুই মধুর নহে। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগে প্রেমের মাধূর্ম 
লইয়া অজজ্ কাব্য, কবিতা, নাটক, গীত রচিত হইযাছে। বাঙ্গালাদেশেও 
নুর অতীতকালে এইবূপ প্রেমের কাহিনী রচিত হইযা থাকিবে । তাহারই 
বর্তমানরূপ এই রাধাকষ্ণের প্রেমলীলা। প্রেমের এমনই আশ্চর্য মহিমী যে, 
প্রণয়ের আোতে লাজ-মান-ভয় সবই ভাসিয়া যায়। রাজকুলবধু বনের 
রাখালের প্রেমে পড়িয়! উম্মাদিনী হয, আধার নিশীখে কণ্টকময় বনে তাহাকে 
খুঁজিয়া ফেরে ;- আবার রাখাল-বালকও কুযোগ বৃঝিয়া দেয়াশিনী, মালিনী 
পসারিশী প্রভৃতিব ছদ্রবেশ ধরিয়া! তাহার প্রাণপ্রিয়ার 
সহিত অস্তঃপুর-মধ্যেই সাক্ষাৎ করিয়া আলে । এই 
ধরপের ফোন প্রেমের কাহিনী রাধার নামে পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রচলিত 
ছিল। ইতিমধ্যে শ্রীকষ্ণের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়! পড়ে ; তিনি মহাবীর ও 
মহাপ্রেমিক বলিষ। সর্বসাধারণে গৃহীত হইতে থাকেন। তাই এই প্রেমময় 
কুষ্ণের মামের সঙ্গে অবশেষে প্রেমময়ী রাধার প্রণয়লীলা! সংযৃক্ত হইয়া পড়ে। 
আদিতে কিন্ত কঞ্চজীবদীর সঙ্গে রাধার প্রেমের আদৌ সঙ্ইঅ্ব ছিল না। 
সেই লৌকিক রাধা-কাছিনীর নায়কের প্রভাব ভাগবতের স্কুষ্ের, উপরে 
পড়িয্নাছে। পরে আবার. তাগবতের প্রভাবে সেই লৌকিক কাহিনী কোথাও 
কোখাও ঈবৎ পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহারই উপরে বৈধবপদাবলী-বণিত 
াধাকফলীলার ভিত্তি সংঙ্থাপিত ; মহাভারত বা ভাগবত বা বিঞ্পুরাণে 
শছে। বড়ূৃতীদাসের প্রীধ্কীর্ভনে 'ইহারই অবিষ্কত রূপ অনেটা যেদ 
ফেখিতে পাই। ইহার শুধুমাত্র শচনায় 'পশ্মধণ্ডে! তাগবতের প্রভাব আছে, 
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কিন্ত ইহাব অন্তর্গত তাখুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, তাবখণ্ড, ছত্রখণ্ড, হারখণ্ড 
বাণখণ্ড বংশীথণ্ড প্রভৃতি অপবাপব অংশে ভাগবতেব প্রভাব নাই বলিলেই 
চলে। বিগ্ভাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসাদিব পদাবলীতে ভাগবতেব কোনই 
প্রতাব নাই, অস্ভুব-বধেব প্রসঙ্জমারর নাই। অতএব, বৈষ্ণবপদাবলীব কৃষ্ণের 
উৎপত্তি মহাভাবত বা ভাগবত হইতে নহে, তাহার ভিত্তি বাঙ্গালাব কোন 
সুপ্রাচীন লৌকিক কাহিনীতে, ষে-কাছিনীব স্ুবসিক নাগব বাখাল-বালকচি 
আজ কৃষ্ণ নাম ধবিষা আমাদেব সম্ধুখে উপস্থিত হুইয়াছে। 

এইখানে একটি কথ! বলিমা লওয়া প্রযোজন | ভাগবতাদি-বধিত 
অবতার-লীলাষ শ্ীভগবানেব স্বতাবে ছুইটি ভাব লক্ষিত হয়,--.একটি কঠোব 
অপবটি কোমল । একদিকে শিনি ছুষ্টেব দমন, শিষ্টেব পালন ও ছুক্কতেব 
শাস্তিবিধান কবেন; এই দিকটায তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত মহাশক্তিশালী ; 
এই দিকটাকে বলে প্তরশ্বর্য” । অপব দিকে তিনি প্রেমমষ, ভাহাব করুণ! 
হইতে স্ুবাসুব কেহই বঞ্চিত নহে, সকলেবই অন্তরেব সহিত তিনি গোপনে 
প্রণষলীল! কবেন,--তিনি অনস্ত প্রেমমষঃ পবমন্ুনব , 
এইদ্রিকটাকে বলে ন্মাধূর্য”। ভাগবতাদি পুবাণে 
এশ্বর্ষেব প্রাধাগ্থ, আব বৈঞ্জবপদাবলীতে মাধূর্যেব প্রকাশ । অইহেতু 
ভাগবতে পৃতন।, শকট, তৃণাবর্ত, কাশী, বকাস্ুুব প্রভৃতি অস্থব-নিধনেব কথ। 
প্রদান হইয়। উঠিযাছে ? বৈষবপদাবলীতে শ্রীককষ্ণে হ্মধুব বংশীবাদন, কুসুমিত 
যমুনাতটে গোপবালাদেব সাথে প্রণয-বিলাল, পবম! কপসী শ্রাবাধাব সহিত 
সংগোপনে প্রেমেব মিলন, সেই মিলনেব ছলে গোষ্ঠলীলা দাঁনলীলা, 
নৌকালীল। প্রভৃতি কত বিচিত্র প্রেমলাল! অবিবান বহিয়! গিযাছে । অশ্বর্য ও 
মাধূর্যঃ এই উভযতাবেই দেবতা আবাখনা কব! যাইতে পাবে। কিস্ত 
এশ্বর্যে দেবতা দেবঙাই থাকেন, তক্ত দুব হইতে তাহাকে পবম শ্রদ্ধাব সহিত 
প্রণতি নিবেদন করে ১--ফ্ব, প্রচ্লাদ প্রস্থতি এইরূপ সাধকেব প্রকট 
উন্দাহবণ। মাবুর্ষে দেবত! মাহৃষেব স্তবে নামিয়া আসেন * হুদষেব ভালবাস! 
দিয়। ভুক্ত *ঙাহাকে আপন কবিযা লয »-বুন্দাবনের গোপীবৃন্দ এইপ 
সাধকেব শ্রেষ্ঠ নিদশন | বৈষবেবা এই মধুব ভাবেব দ্বাবা ঈশ্ববেষ আবাধনা 
কবেন। ইহাকে বাগাক্িকা সাধন! বলে, যাবতীয় ভজন-সাধমেব মধ্যে 
ইহাই লর্বশ্রেষ্ঠ। পরম বৈষঃব ক্ৃাদাপ কবিরাজ, এীচৈতন্যচবিতামৃতে? 
শ্রীকঝকে দিয়! এতদ্বিষে বলাইয়াছেন-- 


এম্বর্য ও মধু 


১১৩ প্রাচীম বাজাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মোর পুত্র» মোর সখা, মোর প্রাণপতি। 
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ তক্তি ॥ 
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন । 
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন । 
সখ! শুদ্ধ সথ্যে করে স্বন্ধে আরোহণ । 
তুমি কোন্‌ বড়লোক তুমি আমি সম ॥ 


যে ব্যক্তি তগবানকে নিজের পুত্র, পতি বা সথার মত তালবাসে, তাহাকে 
তিনি ধরা দেন,ধে তাহাকে নিজের সমান গণ্য করে, তাহার স্বন্ধে 
আরোহণ করে, তাহাকেই তিনি তালবারেন। তিনি জ্ঞানময়, শক্তিময় ও 
এশ্বর্যময় হইলেও, বৈষ্ণবের চক্ষে তিনি শুধু প্রেমময় । পিতা যেমন ছুষ্ 
সন্তানকে স্সেহ করেন, জগদীশ্বরও তেমনি সাধু-অসাধু 
সকলকেই তালবাসেন। কাহাকেও বধ করিবার নিমিত্ত 
তিনি পৃথিবীতে অবন্তীর্ণ হইয়াছিলেন, এইরূপ পৌরাণিক 
আখ্যায়িকা প্রেম-মার্ের বেষ্চব সাধকেরা সমর্থন কবেন না। তাই, 
চৈতন্ঠা্রিতানৃতকার কুষ্ণাবতারের হেতু ভিন্নভাবে নির্দেশ করিয়াছেন-__ 


যাধাকৃধালীলার 
আধ্যাক্ষিকত। 


প্রেমরসপনির্যাস করিতে আম্বাদন। 
রাগমার্গ-তক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ 
রসিক শেখর ক্ষণ পরম করুণ । 

এই ছুই হেতু হতে ইচ্ছার উ্গম ॥ 


কষ্ণাবতারের এই নূতন কারণ--প্রেমাম্বাদন ও রাগমাগ্গ-তক্তি-প্রচার-- 
শ্চৈতগ্ভের পরবর্তাকালে নির্দেশিত হয়। এই উদ্দেস্ট পূর্ণ করায় জন্যই 
শ্রীকষ পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবহীপে অবতীর্ণ হন। চৈতন্থচরিতাধবতে 
আছে-- 


দ্বাস"নখ| ঠিতামাতা-কাস্তাগণ লয়্যা। 
ব্রজে জ্ৰীড়। করে কফ প্রেমাবিষ্ হৈয়্যা | 
যথেচ্ছ বিহরি কফ করে অন্বর্ধান । 


চিরকাল নাহি করি ১): জান । 


চৈতন্য যুগ £ বৈঞব সাহিত্য--রাধারফ-্পদ ১১১ 
সুতি নর না সিনা ॥ 


এত ভাবি চি প্রথম সন্ধ্যায় । 
অবতীর্ণ হেল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥ 
অর্থাৎ কষ্জাবতারের পর শ্রীভগবান নরলোকে প্রেমতক্তি বিতরণ করিবার 
জন্য কলিকালে শু্রচৈতন্তর্বপে নদীয়ায় অবতীর্ণ হন। এই প্রেমভক্তির 
সাধন-বিষয়ে চৈতন্থচরিতামূতে উক্ত আছে-_ 
দান্য; সখ্য, বাৎসল্য, শূঙ্গার-চারিরস | 
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥ 
দান্যতাবে সাধক নিজেকে ঈশ্বরের দাপ বলিয়া মনে করে? ইহার দৃষ্টান্ত 
অন্তুর, উদ্ধব প্রভৃতি । সখ্যতাবে ভক্ত ভগবানকে সখ! বলিয়! গণ্য করে; 
ঘথ| সুবল, সাম, শ্রীদাম প্রভৃতি । বাৎসল্যতাবে উপাসক শ্রীকঞ্ককে নিজের 
সম্তান বলিয়া মনে কয়ে? ইহার উদ্দাহরণ যশোদা। শুঙ্গার বা প্রেমতাৰে 
সাধক পরমেশ্বরকে প্রাণবল্পভরূপে আরাধন] করে, ইহার প্র দৃষ্টাস্ত শ্রীরাধ!। 
এই চতুবিধ সাধন-পদ্ধতির মধ্যে প্রেমভাব সর্বশ্রেষ্ঠ । 
প্রেম দ্বিবিধ-_শ্বকীয়! ও পরকীষা | শ্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেমঃ তাহ! 
স্বকীয় ব! বৈধ প্রেম ; পর-পুরুষ বা পরস্থীর প্রতি যে প্রেম, তাহা পরকীয়া । 
রষিকচুড়ামণিদের মতাহসারে,_আপনজনকে ভালবাসিয়া যত সুখ, তাহার 
অপেক্ষা অনেক বেশী গ্ছখ পরকে ভালবাসিয়া। পরের প্রতি ভালবাসাকে 
“পীরিতি” বলে। এই পীরিতির দ্বার পরমেশ্বরকে পাওয়া যায়। আমাদের 
সাংসারিক জীবন হইতে ঈশ্বরকে আমর! একেবারে পর করিয়! রাখি; স্ত্রী-ুত্র 
পরিজনকে আমরা সর্বদা ভালবাসি, কিন্তু ভগবানকে তালবাসিবার কথ! 
আমাদের মনে একবারও জাগে না । কাজেই, ঈশ্বরের মত পর আর কেহই 
আমাদের নহে। এই পরম পরের সহিত পীরিতি করিয়া! পরমানন্ ভোগ 
করিতে বেঞ্বসাধকেরা নির্দেশ দেন। পীরিতির লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত আছে-.- 
সুন্দর নায়ক দেখি সামান্তা নায়িকা! | 
যেইতাবে হেরে তারে হয়ে রাগাত্িকা ॥ 
কোন ছুন্বর পুরুধ দেখিলে র্টা স্ত্রী েভাবে তাহার প্রতি আক হয়, 
ঈশ্বরের প্রতি সেইভাবে অন্থরক্ত হইতে হয়। ঈশ্বরের প্রতি এইক্ধপ সাছুরাগ 
প্রেমের ধাধনাফেই বৈধব কবিরা রাধাকফলীলার সাহায্যে রূপারিত করিয়! 


১১২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তুলিয়াছেন$ এই নিখিলবিশ্ব--জীবাত্বা ও পরমাত্বার পরস্পর আকর্ষণের চিরস্তন 
লীলাখেলা ; তাহারই অপরূপ চিত্র বেঞ্বপদাবলীতে । ভগবানকে নহিলে 
তক্তের চলে ন!, আবার তক্ত না থাকিলে তগবানেরও লীলাখেলা হয় না। 
তাই পদাবলীতে রাধাকে কৃ্খের প্রতি যেন্প প্রবল অশ্থরাগিণী, কষ্কেও 
সেইন্ূপ রাধার প্রতি অতিশয় অন্ুরক্ত দেখি । 
গ্রীচৈতন্তর়িতাযুতে উক্ত আছে, চৈতন্তদেব বৈষবপদ শুনিতে বড়ই 
ভালবাসিতেন,_ | 
বিছ্ভাপতি চত্ভীদান শ্রাগীতগোবিন্দ | 
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ॥ 
মহাপ্রভুর স্পর্শমণির প্রভাবেই রাধাক্ের কাহিনী আধ্যাত্মিক জগতে 
উন্নীত হয়, মানবীয় প্রেম এরশ্বরিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়। চেতম্যপরবর্তী 
পদাবলীতে এই বিশুদ্ধ প্রেমের কথাই সরসভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । চৈতন্য- 
পূর্ববর্তী বড়5ণ্তীদাসের শ্রীকুঞ্ণকীর্তনের সঙ্গে চৈতন্তপরবন্তী দ্ীনচণ্ডীদাসেব 
পদাবলীর তুলন1 করিলে, এই পরিবর্তন সহজেই ধবা যায়। শ্রীকুষ্কীর্তনের 
রাধা বাস্তব নারী, গৃহবধূ,--কৃষণের সংশ্রব তিনি প্রথমে পছন্দ করেন নাই? 
ক্কষের ব্লপুর্বক আলিঙ্গনে তাহার বিষ খাইয়। মবিতে ইচ্ছা হইযাছে। কিন্তু 
দীনচণ্ভীদাসের রাধা অনুরূপ ঘটনায কঞ্চের বাহুমধ্যে নিজেকে সানন্দে সমর্পণ 
করেন এবং প্রেমের আবেগে গদ্‌গদ হইয়া কৃতজ্ঞতা জানান: 
আজু দান মোর হুইল সফল 
পাইল তোমার সঙ্গ। 
বিহি মিলাইল ভাল ঘটাইল 
বিকি কিনি হ'ল রঙ্গ ॥ 
কৃষককে দেখার আগে শুধু তাহার নাম শুনিয়াই তিনি কষ্ণপ্রেমে মুচ্ছিতা 
হইয়া পড়েন ।-- 
সই, কেব। শুনাইল শ্যামনাম। 
কানের ভিতর, দিয়! মরমে পশিল গে! 
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥ 
না জানি কতক মধু শ্ঠামলামে আছে গো 
বদন 'ছাড়িতে মাহি পারে। 
জপিতে জপিতে মাম অবশ করিল গে 
কেমনে পাইব, সই, তারে ॥ 
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ইহা! সাধারণ রমণীব চিত্র নহে। ইহ! দেখিয়! মনে হয়, গুরু যখন শিল্যের 
কানে ইঠরমন্ত্র প্রথম জপ কবেন, তখন শিবের চিতে সহসা ঈশ্বরাহরাগ জাগিয়া 
উঠে, ইষ্টনাম জপিতে জগিতে তাহাব সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে ;-ইহা! যেন 
তাহাবই রঙ্গিন ছবি। 

কষ্খনাম-মুগ্ধ! বাধা যমুনার তটে এক কুঞ্জকানলনে শীীকষকে সর্বপ্রথম 
সাক্ষাৎ কবেন। বিস্ত শুধু নয়নে নযনে দর্শনমাত্র, স্পর্শ বা আলাপন কিছুই 
হয় নাই। অথচ এই সামান্য সাক্ষাতেব পরেই বাধা একেবারে মহাযোগিনী 
হইয়া উঠেন। তাহাব আব গৃহকর্ধে মন বসে না, বাঞ্ছিতজনকে আব একবার 
দেখিবার জন্ত বাবে বাবে বাহিবে আসেন ।-_- 


যমুন! যাইয়া শ্ামেবে দেখিষা 
ঘবে আইল বিনোদিনী । 

বিবলে বসি! কাদিযা কাদিয়। 
ধেযায় শ্যামবূপখানি ॥ 

বাম কবোপব বাখিয়া কপোল 
মহাযোগিনীব পাব1। 

ও ছুটি নযানে বহিছে সঘ্ন 
শ্রাবণ মেঘেবই ধাবা ॥ 


বাধাব এইরূপ অস্থিবতাব মাব একখানি আলেখ্য-- 


ঘবেব বাহিবে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আমি যাও। 

মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 
কদন্ব কাননে চাও ॥ 


এইরূপ আচরণ কোন প্সামান্ত! নাধিকাব* মত নহে । ইহ! ঈশ্বরদর্শনাকুল 
সংসারব্রাগী সাধকের অবস্থা) যে অবস্থা গয়াতে বিষুপাদপদ্ন-দর্শনেব পর 
ও্রগৌরাঙগেব হয়। নবন্বীপে চ্খ আসিয়াওঃ গয়্াব সেই অনির্বচনীয় 
দিব্যতাব তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। সেই অপূর্ব স্তি শ্ঘরণ কবিয়া 
তিনি সর্ধদা উদ্ান! হইয়! থাকিতেন, কখন কখন অস্থির হইয়া পথে পথে 
ছুটিয়া বেড়াইতেন। জয়াদন্দের “চৈতন্তমজলে' তাহার সে-অবস্থার ছুন্দর 
বসা আছে।-_ 
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মা লয় চদ্দন মাল! না পরে বসন। 

নিগমে বলিষা থাকে কান্দে সর্বক্ষণ ॥ 
ঠাচর কেশ না বান্ধে না শুমে কারো কথা। 
তোর ছুপুর বেলা গৌর যায় যথা তথা ॥ 


এই প্রসঙ্গে আর একটি কথ স্মরণ রাখিতে হুইবে, গৌরাঙ্গের প্রভাবেই 
নায়িকা রাধা পরম! সাধিকায় পরিণত। হইযাছে। চৈতন্তপরবর্তী রাধাচরিত্রে 
চৈতন্থদেবেব দিব্যভাবের ব্যঞ্জনা আছে ১ রাধাচিত্রের অন্তরালে গৌরছুন্দরের 
অশ্রসজলমূ্তি তাসিয়া উঠে। আবার, গৌরাঙ্গের জীবনে রাধাভাবের জীবস্ত 
বিকাশ লক্ষ্য করিয়! তাহার জীবনী-লেখকেরাও তাহার চরিত্র রাধার অনুরূপ 
করিয়া অঙ্কন করেন। এই কারণে “চরিতশাখা পদাবলীর 
দ্বার! বুঝিতে হইবে, পদাবলী চরিতশাখ! দ্বারা বুঝিতে 
হইবে, এবং উভয়ই গৌরহরিব লীলারস দ্বারা বুঝিতে হইবে ।”১ কৃষ্ণপ্রেমাকুলা 
রাধার অজ্ঞানাবস্থা বর্ণন কবিতে গিয়! দীনচণ্ডীৰাস লিখিয়াছেন--“তৃলাখানি 
দিল নাসিক! মাঝে । তবে সে বুঝিল শোয়াস আছে ॥” বৃন্দাবনদাস-রচিত 
“চৈতন্যভাগবতে* সার্বভৌমের গৃহে চৈতন্তকেও এইক্প অবস্থায় দেখিতে পাওয়া 
যায়,__“হুক্মতৃলা আনি,নাস! অগ্রেতে ধবিল | ঈষৎ চলযে তুল! দেখি ধৈর্য্য 
হল 1” রাধা কাহারো মুখে কষঞ্চনাম শুনিলে তাহার চরণ ধরিতেন, _-"অকথন 
বেয়াধি এ কহা নাহি যায়। যে করে কার নাম ধরে তাব পায় ॥” গোবিন্দ- 
দাসের ”কভচায়” চৈতন্য সম্বন্ধে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে,-_প্প্রাণকৃষ্জ বলি 
যদি দৈবে কেহ ডাকে । ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে 17৮ এইরূপে 
কষ্ঃপ্রেমাকুল গৌরাঙগচরিত্রের আলোকপাতে চৈতন্তযুগের রাধাকুঞ্জ-পদাবলী 
একটা ্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করে। পূর্ববুগের বিষ্ভাপতির রাধা যৌনধর্মাহযায়্ী 
কৃষ্জরূপে বিষুগ্জ। ; আর দীনচণ্ডীদাসের রাধা নৈসগিক ধর্মানহ্ুসারে বিশ্বপতিব 
মহিমায় বিমোহিত । বডুচণ্তীদাসের রাধা প্রক্তই নারী, কিন্তু দীনচণ্ডীদাসের 
রাধা কোন দারী নহে, উছ্া একটা মহাভাব, ঈশ্বরাকৃষ্ট তক্তেরৎবিক্কুজ হদয়ের 
অনির্বচনীয় উদ্দাস। , 

চৈতন্তযুগের বৈষবপদ্ধাব্লীতে শ্রীমতী রাধার কষ্-প্রেম-সাধনার যে বিভিন্ন 
অবস্থা অধ্বিত হইয়াছে, তাহাকে প্রধানতঃ চারি শুরে ভাগ করা যায় ;---" 


ধস পিস বলল 


রাধা ও প্রীগৌরা্ 





১। জ্ী্দীবেশচল্র সেন, 'ব্ধভাব। ও সাহিত্য" । 
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(১) পূর্বরাগ--কষ্ণের নাম শুনিয়া ও ভাহাকে দেখিয়া, তাহার -ক্িত 

মিলিত হইবার জন্য রাধার মনে সহস৷ ছুর্বার আকাজ্ষার 

উদয়। ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শ্রবণে বা যে কোন কারণে মানুষের মনে ঈশ্বরলাতের 
ইচ্ছ! জন্মে। এই ইচ্ছার প্রকাশ পূর্থরাগ । 


(২) প্রথম মিলন-_বুন্দাবনের কুঞ্জকাননে শ্্রকফ্জের 

ঈশ্বর-প্রেমসাধনার 
চারার সঙ্গে রাধার প্রথম মিলন। কিন্তু 
এই মিলন বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। 
গুরুর কপায় বা দৈববশে ভক্কের হুদয়ে একদিন ঈশ্বরাহ্থভৃতি জাগিয়া উঠে। 
কিন্ত এই অনুস্ভৃতি প্রথমে স্থায়ী হয় না; তবে উহার স্মৃতি তক্কেব মনকে 
ব্যাকুল করিষ! রাখে । এইরূপ ঈশ্বরভাব-বিহ্বলতার অভিব্যক্তি প্রথম মিলন | 


(৩) বিরহ--রাধার সঙ্গে প্রেম করিষ। কৃষক অকস্মাৎ মথুবায় চলিয়। 

গেলেন ) রাধা ধিরহানলে পুঁভিতে লাগিলেন । শ্বরকে 

পাইবাব জঙ্ঙ হৃদয়ে ব্যাকুলতা৷ জাগিয়াছে, অথচ তক্ত তাহাকে চিবদিনের মত 

ধরিষ! রাখিতে পারিতেছেন না । ইহার নিমিত্ত চিত্বশুদ্ধির প্রয়োজন । তাই 
বিরহের জালায বিদগ্ধ হইয়া রাধ। রুষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্যত1 অর্জন করেন। 


৫৪) ভাব-্সম্মিলন--বিরহিণী বাধ! অবশেষে স্বীয় অন্তর্লোকে শ্রীকষ্জের 
সঙ্গে সন্পিলিতা হন। নিরস্তর ঈশ্বব-চিন্তায় নিমগ্ন 
রহিয়। ভক্ত ভাহার মন হইতে বাসনা কামনা, অহমিকা_-সবই বিসর্জন দেন, 
একমাত্র ঈশ্বরই তাহাব সর্ন্ব হইয়! উঠে। তখন পরমাত্নার সহিত জীবাত্বা 
জম্মিলিত হয়--সাধকের মুক্তি ঘটে। 
বস্ত্রতঃ বৈষ্বপদগুলিতে প্রেমধর্ম-সাধনার বিভিন্ন স্তর একে একে মরসভাবে 
বণিত হইয়াছে । ইহাদিগকে বৈষ্ণবধর্মের সাধন-মন্ত্রও বল! যাইতে পারে। 
এই সাধনার সারমর্ম বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় অতি হুন্দরতাবে 
প্রকাশ পাইয়াছে ।-- 


আমাদেরি কুট্টির-কাপনে 
ফুটে পুষ্পঃ কেহ দেয় দেবতা-চরণে 
কেহ রাখে প্রিয়জদ তয়ে--তাহে তার 
নাহি অসন্তোষ । এই প্রেমগীতিহার 
গাথা হয় লরনারীনানলপনে-+ন 


১১৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কেহ দেয় তারে, কেহ বধুর গলায় । 
দেবতারে যাহা! দিতে পারি দিই তাই 
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহ! দিতে পাই 
তাই দিই দেবতারে ; আর পাৰ কোথ! ! 
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা | 


আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণে যে সব সুন্দর ফুল ফোটে, সেইগুলি দিয়া 
মালা! গাধিয় প্রিয়জনের গলায় আমরা পরাইয়! দেই। আবার সেই ফুল 
দিয়াই আমরা দেব-পুজার অঞ্জলি রচনা করি। আমাদের অন্তরে প্রেম, 
শ্রীতি। স্নেহ, ভ্তি, শ্রদ্ধ! প্রভৃতি যে-সব হৃদয়ভাব আছে, সেগুলি এই নির্মল 
পুষ্পের মতই পবিত্র ও সুন্দর । এইগুলি দিয়া আমর পত্বীকে ভালবাসি, 
পুত্রকে স্নেহ করি, বন্ধুকে বুকে জড়াইয়৷ ধরিঃ এইগুলি হইতে আর কোন 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমাদের নাই। অতএব এই অন্তরের তালবাস! দিয়াই ঈশ্বরকে 
আমাদের পুজা করিতে হইবে । তাহারই দেওয়া ভালবাসা দিষা তাহাকেও 
ভালবাসিতে হইবে, তবেই জীবনের পরিপূর্ণতা, তাহাতেই পরমানন্দ। 


চৈতগ্তযুগে ব্রজবুলিতে বৈষ্বপদ-রচনার স্থচন! হয়, এবং অল্পকাল-মপ্যেই 
এই জুললিত ভাষায় হু পদকর্তা সুন্দর সুন্দর পদ রচন| করেন। শ্রীখণ্ডের 
অধিবাপী বৈগ্জাতীয় যশোরাজ খান সর্বপ্রথম ব্রজবুলি-পদ রচনা করেন। 
, তাহার রচিত একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ; শ্রীকুষ্ণকে দর্শন 
প্রসিদ্ধ পদকতৃ বৃন্দ রঃ 
করিবার আগ্রহে গৌরাঙ্গিনী রাধা ব্যস্ততাবশতঃ তাহার 
বেশভূষ! সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই ।-- 


এক পয়োধর চন্দন-লেপিত 
আর পয়োধর গোর | 

হিম-ধরাধর কনক-তৃধর 
কোরে মিলন জোর ॥ 
মাধব তুয়! দরশন কাজে । 

আর্ধ-পদচারি করত শুন্দরী 
বাহির দেছলী মাঝে? 

ডাছিন লোচন কারে রজজিত 
ধবল রগ বাম। 
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নীল ধবল কমল যুগলে 
চাদ পূজল কাম। 

শ্ীযুত ছুসন জগত-ভূষণ 
সোই ইহ রস জান। 

পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ-পুবন্থব 
ভগে যশোরাজ খান ॥ 


পদটিতে গোৌঁডেশ্বব হোসেন শাহের নামোল্লেখ আছে ; হিনি ১৪৯৩ হইতে 
১৫১৯ গ্রীষ্ঠাব্ধ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কাজেই পদটি এ লমযের মধ্যে রচিত। 
যশোরাজের পৰে শ্রীচৈতন্তেব পরম নুহ্ৃদ বামানন্দ রাষ ব্রজবুলিতে পদ-বচন! 
কবেন। তিনি উড়িধ্যাব রাজ! প্রতাপকদ্রের একজন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। 
তাহার বচিত নি্নোদ্ধত পদটি স্বষং মহাপ্রভু মহানন্দে শ্রবণ কবেন ; কঞ্চদাসের 
চৈতন্যচবিতামুতে পদটি উদ্ধৃত হইযাছে। “এই পদটি ১৫০৪ হইতে ১৪১১ 
্ীষ্টান্দেব মধ্যে বচিত হইযাছিল।”১ প্রেম গভীব হইলে নায়ক-নায়িকার 
মধ্যে আব কোন ভেদ থাকে না; এই প্প্রমতত্ব পদটিতে প্রস্ফুট 
হইয়াছে ।-- 


পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ তেল । 
অনু্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

ন| সো! বমণ না হাম বমণী। 

তুঁহু মন মনোতব পেশল জনি ॥ 

এ সখি সে! সব প্রেম-কাহিনী। 
কাছ ঠামে কহবি বিছুরহ জনি | 

ন। খোজলু দূতী না খোজলু আন। 
তুহ'ক মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥ 
অব সো! বিরাগে তুহু ভেলি দোতী। 
সুপুরুখ-প্রেমক এঁছন রীতি ॥ 

বর্ধন কদ্র-নরাধিপ-মান। 

রামানন্দ রায় কবি তাণ ॥ 


রামানক্ফ রায়ের পরে মুরাবিগু, নরহরি সরকার, বংশীবদন প্রত্ৃতি 
১, ভ্ীন্ুরুদার দেন, 'বান্ধাল। সাহিত্যের ইতিহাস । 





শসম 


১১৮ প্রাীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাপ 


চৈজ্ঞখর সমসাময়িক বহু বৈষ্বকবি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালাতাবায় বছ নুমধূর 
পদ রচনা! করেন। শ্রীচৈতন্ের তিরোধানের পরেও বহু বৈষ্বকবি 
আবিভূতি হন। তাহাদের মধ্যে লোচনদাস, বলরামদাস, জ্ঞানদাস, 
গোবিদাদান, নরোত্তমদাস, কবিযঞ্জল ও দীনচণ্তীদাস কুবিখ্যাত। দীন- 
চণ্ডীদাদ সকল পদকর্তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । কবিরগ্জন ব্রজবুলিতে বিশ্াপতির 
মত সূললিত পদরচনায় অদ্বিতীয় ; তাই তিনি “ছোট বিগ্ভাপতি” নামে অভিহিত 
হন। অপরাপর পদকর্তার মধ্যে বংশীদাস, রায়শেখর, যছুনন্দন, জগদালন্দ, 
শিবানন্দ, শশিশেখর, পীতান্থর দাস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে । 


€১) নরহুরিদীস সরকার 


গৌরপদের সর্বপ্রথম রচয়িতা নরহরি সরকার শ্ীচৈতগ্ণ-প্রবততিত 
প্রেমধর্মমূলক রাধারঞ্জ-লীল! বাঙ্গাল! পদে সর্বপ্রথম রচনা! করেন, বল! যাইতে 
পারে। তাহার পূর্বে যশোরাজ খান ও রায় রামানন্দ এই জাতীয পদ ছুই- 
চারিটি ব্রজবুলিতে রচনা করেন বটে, কিন্ত রাধারুষ্টের কোন লীল! তাহার! 
ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন নাই। বিদ্াপতি বড়চণ্ীদাসের মানবীয় 
প্রেমের স্থলে ধশ্বরিক প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিযা, রাধারুষ্ণের প্রণযলীল! 
নৃতনতাবে অঙ্কন করিতে তিনিই সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত হন। পরে, দীন চণ্ডীদাসের 
প্রতিতায় উহ! প্রকুপ্ন্ধপে চিত্রিত হয়। নরহরি শুধু রাধার পুর্বরাগ বহু 
পদের দ্বার! ধারাবাহিকভাবে বর্ণন করিয়াছেন ; মিলন ও বিরহ বিষয়ে 
বিচ্ছিন্নভাবে কতিপয় পদ রচন। করিয়াছেন । 

১৪৭৮ "খ্রীষ্টাব্দে নরহরি সরকার শ্রীখত্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং 
১৫৪১ খ্রীাবে তাহার পরলোকপ্রাপ্থি হয়। তাহার পিত! নারায়ণদাস 
সন্ত্রান্ত বৈগ্যকুলজাত ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ তৎকালীন 
গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন। গৌরাঙ্গদেবের তন্ময় ভাব লক্ষ্য করিয়! 
তিনি নবীন বয়সে অতিশয় মুগ্ধ হন ও তাহার নিকট বৈষ্বধ্মে দীক্ষা লইয়া 
আমরণ কষ্প্রেম-সাধনা করেন; দার পরিগ্রহ করিয়া কোন দিন সংমারী 
হন নাই। শ্রীখণ্ডে ভুঁছার বাসতবনে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপন 
করিয়! তিনি তাহাদের পুজার্চনার প্রথা প্রবর্তন করেন। “গৌরাঙ্গাইকমালিফা' 
শামে শ্রীচৈতন্তের পুজাবিষয়ে একট! স্তোত্র এবং “্তক্তিচন্ত্রিকাঁপটল+ ও 
“তক্তামৃতশতক' নামে ছুইটি তক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থ তিনি সংন্কত তাধায় রচন! 
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করেন। তাহার প্রভাবে শ্রীথগু-অঞ্চল গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্ষের একটা কেন্দ্রস্থল 
হইয়া উঠে। 
প্রীচৈতন্য ও রাধারুষধ-_-উতভয় বিষয়েই নরহরি বহু পদ রচনা! করেন। 
গৌরপদের সংখ্যাই বেশী এবং এ্রগুলিই বেশী হৃদয়গ্রাহী । তাহার রচিত 
গৌরপদের কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার রাধাকুষ পদ্াবলীর কোন 
কোনটি সুমধুর কবিত্বময় হইয়| উঠিয়াছে, এবং উহার পরিণামে কোন কোন 
পদ দীনচণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হুইয়াছে। দীনচণ্তীদাসের মত তিনিও 
“পিরীতি-'রসের স্বরসিক ছিলেন। তাহার রচিত রাধাকষ্খ পদাবলীর 
চনাতেই পূর্ণমাসি-ঠাকুরাণী তাহার নবীন! নাতিনী রাধিকাকে “পিরীতি'-র 
মর্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। 
শুন গে! রাধিকা) পরাণ অধিকা, পিরীতি মরম কৈ। 
পিরীতি হইতে এ তিন ভুবনে বাড়াধন আর নাই ॥ 
যুবতী হইয়া, রসিক লইয়া, রস পান করে যে। 
কত দুখে সে কাটায়ে কাল, তাহা বা জানিবে কে ॥ 
ধরম করম বড়ই বিষম, অনেক যতনে হ্য়। 
ত৷ সঞ্জে পিরীতি কর গো! যুবতী, পাইবে রসিক রায় ॥ 
কহে নরহরি, শুন গে! নুন্বরী, পিরীতি রসের সার। 
পিরীতি রসের রসিক নহিলে কি ছার জীবন তার ॥ 
পূর্ণমাসির কৌশলে রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পর সাক্ষাৎ ও প্রবল অস্থরাগের 
সঞ্চার হয়। পিরীতি-মস্ত্রমুগ্ধা কিশোরী বাল! তাহার নবপরিচিত রমিক 
নাগরের সহিত খিলিত হইবার জন্য বড়ই ব্যাকুলা হইয়া পড়ে, গৃহকাজে 
তাহার মন আর বসে ন!, শয়নে ভোজনে কিছুতেই আর তৃপ্তি নাই 1 
কিনা হেল সই মোরে কানুর পিরীতি । 
আখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাদে নিতি ॥ 
খাইতে সোয়াখ নাই নিন্দ গেল দুরে । 
নিরবধি প্রাণ মোর কাহ লাগি ঝরে ॥ 
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল । 
মরমে রহল মোর কাছ-প্রেম-শেল ॥ 
নবীন পাউযের যীন মরণ না জানে । 
্ায-অন্থরাগে চিত নিষেধ না! মানে ॥ 


১২৩ প্রাচীন বাঙ্গাল! পাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


আগমে পিরীতি মোর নিগমে অসায়। 
কহে নরহুরি মুঞ্ডি পড়ি পাখার ॥ 


এই পদটিতে পূর্বরাগের তীব্র জালা সরসতাবে ব্যক্ত হইয়াছে। নিয়নলিখিত 
পদটিতে প্রণয়জাত ঈর্ষা মর্যান্তিকরনূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পদটিতে 
দীন চত্ভীদাসের সুর ধ্বনিয়! উঠিয়াছে ।-- 


সই কত না সহিব ইহ1। 

আমার বন্ধুরা আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥ 
ষেদিনে দেখিব আপন নয়ানে কহে কার সনে কথা। 
কেশ ছি'ডিব বেশ দূরে থোব ভাঙ্গিব আপন মাথা! ॥ 
যাহার লাগিঞা নব তেয়াগিলাম লোকে অপযশ কয়। 
এ ধন-পরাণ লএ আন জন তা নাকি আমারে সয় ॥ 
কহে নরহরি শুন লো হুন্দবি কারে না করিহ রোষ। 
কান গুণনিধি মিলাওল বিধি আপন করম দোষ ॥ 


নরহরি সরকার 'নাগরীপদের* প্রবর্তক। পব্রজলীলায় গোপী্দিগের 

শ্রীক্চের প্রতি পুর্বরাগ ও অহন্ুরাগেব যে-সকল পদ আছে, পদকতৃগণ 
তদহৃকরণে শ্রীগৌরাঙ্গলীলার অনেক পদ রচন! করিয়াছিলেন । এই সকল পদ 
বৈষ্ণব সমাজে নাগরী-পদ বা রসের পদ বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
এই সকল পদে দেখান হইয়াছে যে, নদীয়া-নারীগণ 
যেন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে মুগ্ধ হইয়৷ তাহার প্রতি অহ্ুরাগিনী হইয়াছেন ।*১ 
কষমুগ্ধা রাখার মত নরহরিও গৌরস্মম্দরের অতিশয় অ্থরাগী হইয়া! পড়েন। 
সর্বক্ষণ গৌরাঙ্গের মিলন কল্পনা করিষ! তাহার হৃদয় রস-বিভোর হইয়া রহে। 
রাধার মত তিনিও ্বপ্পনযোগে গৌরাঙ্গের মিলন লাত করিয়া পুলকিত 
হইয়া উঠেন ।-_ 

রজনী দ্বপন, শুন গে! লজনি, বলি যে নিলজী হইয়! |, « 

ধীরে ধীরে গোরা, মন্দিরে প্রবেশে, চকিত চৌদিকে চাঞা ॥ 

হাসিয়া! হাসিয়া, রসিয়! রপিয়া, আসিয়! সিথান পাশে। 

নিজ করে মোয়, অধর পরশি' ঘ্থখের সায়রে ভাসে ॥ 


৯ ছগছতু ও, 'গোৌরপর়তরছিনী। | 


নাগরীপদ 
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লুমধূর বানী, তণে নানাভাতি, মাতিয়। কৌতুক ছলে। 

ভূজে ভুজ দিয়া, হিয়! মাঝে রাখি, তিজয়ে আখির জলে ॥ 
আপনার মনে মানে, পাই রতন ধমে, ভিলেক ছাড়াইতে ভার। 
নরহরি প্রাণ-পিয়] পীরিতৈন্ মুরতি কি কব আর ॥ 


এইরূপ পিরীতি-রসের সহিত গৌরাঙ্গ-তজনাকে “নাগরী-উপাসনা; বলে। 
নরহরির প্রিয়শিষ্য লোচনদাস “টতন্তমঙ্গল+-গ্রন্থে গৌরাঙ্গের চরিত্রে এইক্বপ 
নাগরভাব অর্পণ করিয়াছেন । ত্রিলোচন প্ররৃতি কতিপয় পদকর্তাও 
চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের মতই মনোহররপে চিত্রিত করেন। ত্রিলোচনের রচিত 
একটি গৌরপদে দেখা যায়, বুন্দানের গোপ-বধূদের মত নদীয়ার 
কুলকামিনীরাও বিবাহ-বাসরে গৌরাঙ্গের গায়ে হলুদ দিতে গিয়! মনে মনে 
তাহার মিলন কামন! করে 1-- 


আলো! সই, নাগরে দেখিয়! বাসর ঘরে । 

মন উচাটন প্রাণ, ছল ছল চিত যে কেমন করে | 
গৌরাঙ্গ চাদের অঙ্গেতে হলুদ দিতে সই গিয়াছিহ্থ। 

সে রূপের আগে হলুদ মলিন, রূপয়ে ঝুরিয়৷ মনু ॥ 

মহ্থ মন্থ মনু সখি গো, হেরিয়া গৌরাঙ্গ-রূপে | 

সাধ হয় হেন কনে হই পুনঃ এ বরে দি সব সপে ॥ 
অঙ্গের দৌরতে আকুল করিল, কি তার পুণ্যের জোর। 
জনম সফল হইবে যখন নাগর করিবে কোর ॥ 

আখির তঙ্জিম! দিতে নারি সীম! কেমন কেমন বাঁকা। 
পিরীতি ছানিয়া কে থুইল তাতে, চাহনি পিরীতি মাথ! ॥ 
ত্রিলোচন বলে, আলো দিদি শুন, হিয়াটি কর লো দড়। 
পরের মাগরে পরাণ আপিলে কলঙ্ক হইবে বড় ॥ 


(২) দীনচণ্ীদাস 


গ্ীচৈতন্বদেবের তিরোধানের অনতিকাল-পরবর্তী পদকতৃ'গণের মধ্যে 
জানদাস, গোবিন্দাস ও বলরামদাস নুপ্রজিদ্ধ। ইহাদের তিনজনের পদেই 
ন্যুনাধিক পরিমাণে দীনচ্তীদাসের প্রতাব দৃষ হয়। বিশেষতঃ পজ্ঞানদাসের 
কবিতায় চত্ীদাসের সম্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।'."পদকর্ত! চণ্ডীদাস 


১২২ প্রাচীন বাঙ্ধাল। সাহিত্যের প্রাজল ইতিহাস 


যেজ্ঞানদাসের পূর্ববর্তী, জ্ঞানদাসের কবিতাই তাহার প্রকষ্ট প্রমাণ |”, 
অতএব, পাখিব জগৎ হুইতে শ্ীচৈতন্ের তিরোভাব ও বৈষ্ঃবসাহিত্য-জগতে 
জ্ঞানদাসের আবির্ভাব,-এই ছুই ঘটনার মধ্যবর্তাকালে দীনচণ্ীদাস আবিভূতি 
হইয়! থাকিবেন। ইনি এতকাল শুধু চণ্তীদাস-নামেই বিখ্যাত ছিলেন, কিন্ত 
ভ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কবি বড়-চত্ীদাসের নাম আবিষ্কৃত'হইবার পরে তাহার নামেব 
পূর্বে “দীন' উপাধি যুক্ত কৰা হয়। তাহার রচিত অনেক পদেব ভণিতাতেও 
“দীনচণ্ীদাস' লাম দেখা যায়। 
বড, দীন, দ্বজ প্রভৃতি বিবিধ উপাধিযুক্ত বিভিন্ন চণ্ভীদাসের ভণিতায় বহু 
বৈষবপদ দেখিতে পাওষা যায়| ইহাতে অনেকে একাধিক চশ্তীদাসেব 
অস্তিত্ব অন্নমান করেন । কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়েব প্রবীণ অধ্যাপক 
মণীন্্রমোহন বন্থু মহাশষেব মতে--একমাত্র শস্ীকুষ্খকীর্তনেব* পদগুলি বড 
চণ্তীদাসের রচনা, চশ্ডীদাস-নামাঙ্কিত অপর সকল পর্দই একমাত্র দীন- 
চণ্ডীদাসের ; এই ছুইজন বাতীত অপর কোন তৃতীষ চণ্ডীদাস নাই ;-_প্রথমজন 
শ্রীচৈতন্ঠের পূর্ববর্তী এবং দ্বিতীয়জন পববর্তা। কিন্তু বায় বাহাছ্থর দীনেশচন্দ্র 
সেন মহাশয়ের মতে--চণ্তীদাস-নামে শুধুমাত্র একজন কবিই ছিলেন এবং 
সম্ভবতঃ খ্রীীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি আবিভূ্তি হুন। কিন্ত শ্রীকৃষ্কীর্তন ও 
চণ্ডীদাস-পদাবলীব কাহিনী, চরিত্রশ্যতি ও ভাব-গত পার্থক্য লক্ষ্য করিলে, 
ছুইজন চণ্ডীদ[সেব বিগ্ধমানতা! সহজেই প্রতীণ্ত হয। চস্তীদাসেব ভিতাযুক্ত 
সকল পদেই একই সবুর, একই ভাব, একই বিষয়েব ক্রমবিকাশ ;__কেবলমান্র 
একজন কবিব হস্তম্পর্শ সর্বত্র অনুভূত হয় | জ্ঞানদাসাদির পদে তাহার প্রবল 
প্রভাব হইতে অস্থমান হয়, তিনিও শ্রীগ্ীয় যোশ-শতাব্দীর কবি। তিনিই 
এখন 'দীনচণ্তীদাস+ নামে অভিহিত । 
দ্ীনচত্তীদাসের জীবন-কথ| বিষয়ে কোন কিছুই নিশ্চিতরূপে বল! যায় না। 
তাহার জীবন সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী জনসাধাবণে প্রচলিত আছে। ছুই- 
চারিখানি প্রাচীন পুথি ও বিচ্ছিন্ন পাতা তাহার জীবনের কোন কোন 
ঘটনার উল্লেখ আছে। চতীদাস-চরিত' নামে একটি পুরাতঙ পুধি 
শযোগেশচন্্র রায় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু উহাতে এত বেশী 
14: ঘটনার সমাবেশ আছে যে, উহ্থাকে চণ্তীগ্গাসের যথার্থ জীবদশ্চরিত 
বলয়! বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, এই সমুদয্ধ বিবরণ পাঠ করিনা! অনুমান 
৯ হধগেজাদাখ দিত, “পদাযৃত সাধূরীণ। 
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হয়, এই অপূর্ব প্রতিতাশালী কবি সাধারণ মানুষ হুইত্তে অনেক বিষয়েই 
অতিশয় অনাধারণ ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নানুর নামক খামের 
এক দেবমন্দিরে তিনি বাশুলীদেবীর পূজারী ছিলেন। এই দেবালয়ের সেবিকা! 
রামমণি বা! রার্মী নায়ী এক ক্বপ্পী কিশোরী ধুবনী সাহার অস্তবে প্রণয়তাব 
জাগায়! দেয়। তাহারই সাহচর্য লাভ করিয়! তাহার হাদয়ে আশ্চর্য 
কবিত্বশক্তির স্কুরণ হয়। নির্মলচরিত্র! রামীর কামনাশুন্ত ভালবাসা তাহার 
চিত্তে বিশুদ্ধ প্রেমেব অন্থভূতি উৎপাদিত করে; তাহারই ফলে তিনি রাধাকফেের 
কামগন্ধহীন প্রেমলীল অস্থপম কবিত্বের সহিত অঙ্কন করেন। এই নীচঙ্গাতীয়। 
বমণীর সংশ্রববশতঃ তিনি সমাজে পতিত হন; কিন্তু তাহার সুমধূব কবিত্বে 
সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া পটে। তৎকালীন গৌডেব স্থুলতান-মহিষী তাহার 
ললিত স্ক্গীত শ্রবণ কবিধা বিমোহিত হন এবং ভাহাব প্রতি অঙ্গরাগিণী 
হইয| পডেল। ইহাতে স্বলতান অতিশষ ভ্ুদ্ধ হইয়া বিধ্বংসী কামানের 
গোনাষ সঙ্গীত-বত চণ্ডীদাপকে তাহার কীর্তন-দল-সহ ধূলিসাৎ কবিয়৷ দেন। 
বামীব বচিত একট! প্রাচীন কবিতা! পাওয়! গিয়াছে, যাহা! হইতে কবির এই 
আকণ্মিক মৃত্যুর কাহিনী জানা যায । কিস্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের এই 
সর্বশ্রেন্ঠ গীতি-কবিব জীবন-সম্বন্ধে এই প্রকাব জনশ্রুতি কতদূর সত্য, তাহা 
নিশ্চিতভাবে বল| যাষ না। 

বৈষ্ণব-কবিশ্রেষ্ঠ দীনচন্তীদাসেব রচিত পদাবলী অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন 
বনুব দ্বার1 সম্পাদিত হইয। ১৯৩৫ গ্রীষ্টাব্দে কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে 
দুই খণ্ডে প্রকাশিত হষ। উতয় খণ্ডেই রাধাকফের 
লীলা কীত্তিত হইযাছে, কিন্ত উভয়েব মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও 
আছে। প্রথম খণ্ডে কবি শ্রীমস্তাগবতের অনুসরণ করিয়া, 
কের বুন্দাবন-লীল! ধারাবাহিকভাবে কর্তন করিযাছেন। কাজেই এই খণ্ডে 
কৃষ্ণের এশ্বর্য ও মাধুর্য উভয়ভাবের সংমিশ্রণ আছে । কিন্ত দ্বিতীষ খণ্ডে কেবল 
মাধুর্য ; উহাতে কঠোরতাব লেশমাত্র নাই, শুধু সুমধূব ভাবের অনুবর্তন। 
গ্রথম খণ্ডে প্রথম দিকে কৰি নিজেই তাহার পবিকল্পন! সম্বন্ধে বলিয়াছেন-- 

বৃন্দাবনস্রস রস আম্বাদিতে 
জন্মিল গোলোক হরি । 
এ কথা অনেক কহিষ বিস্তার 
যে লীল! যখন করি। 


'ীনচণ্ীদাসের 
প্লাবলী' 
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এবে কহি শুন বাল্য-লীলা-রস 
পাছেতে মধুর রস। 

ক্রমে ক্রমে বলি গুন ভক্তগণ 
যেরসেযেহষযবশ॥ 


কাজেই, কবি প্রথমে শ্্রীকষ্ণের পৌরাণিক আখ্যায়িকা সবিস্তারে 
বলিয়াছেন। এই অংশে শ্রীমস্তাগবত্তোক্ত কংসরাজের পাপাচারে পৃথিবীর 
দুর্দশা, পৃথিবীকে পাপভারমুক্ত করিবার জন্য স্্রীহরির বৃন্দাবনে অবতরণ, 
শরীক কর্তৃক পুতুনা-বধ, শকটাম্থুর-বধ, তৃণাবর্ত-বধঃ 
ইন্্রপুজা-নিবারণ প্রভৃতি একে একে বণিত হইয়াছে । 
তাহার পরে গোষ্ঠলীল! ;-_গোষ্ঠলীলায় শ্রীরুষ্ণের দানলীলা, নৌকালীলা, 
সখাগণ সঙ্গে বনভোজন, ধেশ্ুবৎস-অদ্বেষণ, যশোদার বাৎসল্য, বাই-রাখাল, 
অক্রুর-আগমন, গোপ-গোপীদের বিলাপ, রাধার কঞ্চাহরাগ, কৃষ্-বলরামের 
মতুরা-গমন, রাধার বিরহ, কষ্জের সমীপে সখীর দৌত্য ও বাধারুষের 
পুনগিলন অনুপম মাধূর্যের সহিহ বণিত হইয়াছে। এই গোষ্ঠলীলা-প্রসঙ্গে 
কবি একে একে দাস, সধ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। 
ংসরাজের ধহুর্ময যজ্ঞাঙ্্ঠানে কৃষ্$-বলরামকে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরায় লইয়া 
যাইবার জন্য অন্তুর বৃন্দাবনে চলিষাছেন। তিনি শ্রীকষ্ণের দাসাহুদাস 
পরমভক্ত। এই উপলক্ষে আরাধ্যদেবহাব সাক্ষাৎ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে, 
এই অপার আনন্দে তামিতে ভামিতে তিনি গোকুলের দিকে চলিয়াছেন,__ 


আজু সে দেখব চরণ ছুখানি 
লোটায়ে পড়িব তায়। 

প্রেমে কত শত প্রণাম করিব 
সে ছুটি কমল-পায় ॥ 


প্রথম খও 


এখানে ভক্তহৃদয়ের দান্তভাবষটি ছুন্দর উপভোগ্য হইয়াছে । ব্রজের গোষ্ঠের 
ধেস্থ চরাইতে চরাইতে সুবল, সুদাম। বলরাম, শ্রদাম প্রভৃতি রাখাল/বালকের , 
নন্দহূলালের সঙ্গে খেল! খেলিতেছে ; ক্ষুধা লাগিলে, পিপাসা পাইলে, অন্ন-জল 
সবই কানাই-ভাই আশ্চর্যভাবে আনিয়া দিতেছে। প্রিয় সখার অপূর্ব 
“অমানবিক লীলা দেখিয়া তাহার! ক্ষণে ক্ষণে বিশ্মিত ও কঞ্জের প্রতি সঙরন্ধ 
হইয়! উঠিতেছে।-_- 
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আজি হৈতে তাই, সকল রাখাল 
কানাই কাধেতে না চড়। 
উচ্ছিষ্ট ভোজন মুখে মুখে দিতে 
এ মেনে সবাই ছাড় ॥ 
বৃন্দাবনের রাখাল-বালকের! সধ্যহ্ত্রে কখন যে একেবারে পরমেশ্বরের 
ঘাড়ে চড়িয়া বসিয়াছেঃ তাহা! টের পায় নাই। নির্মল সখ্যভাবের কি সুন্দর 
মহিমা ! নয়নের মণি কানাইকে চোখের আড়াল করিয়া যশোদার হৃদয়ের 
আকুলতার মধ্য দিয়া বাৎসল্যতা'ব চমৎকার বণিত হইয়াছে ।-_ 
তুমি মোর প্রাণ পুথলি সমান 
যতক্ষণ নাহি দেখি। 
হাদয় বিদরে তোর অগোচবে 
মরমে মরিয়। থাকি ॥ 
যেন বা কি ধন অমূল্য রতন 
পাইয়া আনন্দ বডি। 
ভাসি অশ্রুজলে আনন্দ হিল্লোলে 
গৃহকাজ যত ছাটি ॥ 
ক্খের প্রতি রাধার অন্গবাগ, পদেব পব বহুপদে বাক্ত কবিয়া, কৰি 
উহাকে উত্তরোত্তর গভীর করিয়া তুলিয়াছেন ও প্রচুর মাধুর্যের পরিবেশন 
করিয়াছেন। কৃষ্চের সঙ্গে রাধার প্রেম এত প্রগাঢ হইয়া উঠিষাছে যে, তাহার 
এক্ষণে দৃঢ বিশ্বাস__তাহাকে ছাডিষ! কৃষ্ণের যেন আব কোথাও যাইবার উপাষ 
নাই। তাই কৃষ্ণবলবামের মথুবা-গমনের সংবাদ শুনিয়। সে কিছুই বুঝিয়! 
উঠিতে পারে না ।-__ 
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর-মন্দিরে গো 
রতন পালঙ্ক বিছ৷ আছে। 
অন্থরাগের তুলিকায় বিছান হয়েছে তায় 
স্টামটাদ ঘুমায়ে রয়েছে ॥ 
তোমর] যে বল শ্তাম মধুপুরে যাইবে, 
কোন্‌ পথে বধূ পলাইবে। 
এ বুক চিরিয়। যবে বাহির করিয়! দিব 
তবে ত চ্ঠাম মধুপুরে যাবে ॥ 
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কিন্তু হায়, সরল! রাধ! এখনও লুচতুর শ্তামের মহিমা বুঝিতে পারে নাই। 
তাহার মনের মত নাগরকে একেবারে অতি-বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছে, ভাবিষা 
সে গবিতা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সকল গর্ব চূর্ণ না হইলে, কঞ্চকে চিবকালের 
মত পাওয়া! যাষ না । তাই তিনি প্রেমগরিতা রাধাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকালের 
মত মধথুরায় চলিয়া গেলেন। দেবত।--দেবতা, মান্ধঘের মত অত সহজে 
তাহাকে বীধিয়া রাখা যাষ না। কঞ্ঃপ্রাণা রাধা শেষে বিরহেব আগুনে 
পুঁড়িয়! পড়িয়া প্রাণনাথের মহিমা বুঝিতে পারে ;_-অবশেষে একমাত্র কৃষ্ণই 
তাহার সর্বন্ষ হইযা উঠে_-মান, অভিমান, অহঙ্কার--এমন কি নিজের জীবন 
পর্যস্ত বিসর্জন দিতে সে উগ্ভত হয,_-কৃষ্জ-বিহীন জীবন তাহার অসহা বোধ 
হ্য।-_ 


কোন্‌ দেশে গেল পিয়া! মোরে পরিহরি | 
তুমি যদি বল সখি, বিষ খেয়ে মরি ॥ 
পিষাব চুড়ার ফুল গলায গাঁখিষ]। 
জালহ অনল সই মরিৰ পুডিয়া ॥ 
সে গুণ সোউরিতে মোর পাঁজব খসে যাষ। 
দহনে দগধে মোর এ পাপ হিয়া ॥ 
তোমর] চলিয়া যাহ আপনার ঘবে। 
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে ॥ 
এই সমযে কঞ্খবিরহিণী বাধার দুরবস্থা! এক সরখীর উক্তিতে নিয়োক্তর্ূপ 
বণিত হইযাছে_ 


অকথ্য বেদনা সই কহনে ন! যায়। 

যে করে কাহ্ুর নাম ধরে তার পায়॥ 

পায়ে ধরি কাদে তার চিকুর গড়ি যায়। 

সোনার পুথলি যেন ধূলায় লোটায় ॥ 

পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আখি। 

“ভূমি কি দেখেছ কালা কহ নারে সখি !” 
চণ্তীদাস কহে--কাদ ঝিসের লাগিয়!। 

সেকাল! রয়েছে তোমার হদয়ে লাগিয়া ॥ 

এই ধুল্যবনু্টিত মুক্তকেশযুকত স্বরণকান্সিখানি যে ভ্ীগৌরালের দিব্যোম্মাদের 
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ছবি, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। চৈতগ্চরিতাবলীতে গৌবাঙ্গেব এইক্বপ 
অবস্থা অনেক স্থলে বপিত আছে। কাহাবো মুখে কষ্ধনাম শুনিলে তিনি 
অতিশয় আনন্দিত হইতেন ও বক্তাব পদতলে লুটাইয়া পড়িতেন। কোন 
সময়ে তিনি ঈশ্ববপুরীকে জিজ্ঞাস। করেন- “কৃষ্ণ কোথায় ?” ততুত্তবে সেই 
প্রবীণ সাধু বলেন-_“কষ্ তোমার হৃদয়ে |” এই উদ্ধত পদটিব শেষ চরণে 
ঈশ্ববপুরীব কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। 


যাহা হউক, সুদীর্ঘ একশতবর্ষ পরে শ্রীকষ্ পুনবায় বৃন্দাবনে আসেন ও 
বিবহসম্তপ্তা রাখাব সহিত পুনগ্িলিত হন। এই মিলনেব চিত্রটি অসীম 
'আশন্দবসে অনবস্য হইয়! উঠিযাছে। ইহার কিষদংশ নিম্নে উদ্ধত হইল। 


শতেক বরব পবে বধুয়া মিলল ঘবে 
বাধিকাব অন্তরে উল্লাস। 

হাবানিধি পাইন্ছ বলি লইয়া হদযে ভুলি 
বাখিতে না সহে অবকাশ ॥ 
মিলিল ছু" ত্থ কিবা অপরূপ । 


বসভবে ছু তহ্ন থব থব কাপই 
কাপই ছু'হু দেহা আবেশে ভোব। 

দুহুক মিলনে আজি নিভায়ল আনল 
পাওল বিহরক ওর ॥ 


এই মহামিলনেব আনন্দে বাধিকা আত্মহাবা! হয়, কষ্খের চরণে নিজেকে 
চিরদিনের মত সমর্পণ করিয়! দেয়,--পরমাকসার সাগবে জীবায়া বিলীন হই! 
সায় ।-- 


বধূ, কি আব বলিব আমি 

জনমে জনমে জীবনে মরণে 
প্রাণনাথ হৈও তুমি | 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বীধিল প্রেমের ফাসি। 

লব সমপিয়া একমল হয়৷ 
হুইছ তোমার মাসী ॥ 


১২৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


প্রেয়্ী না! জুটিলে পরমানন্দেরও প্রেমলীল! চলে না। তাই রাধার 
একাস্তিক শ্রীতি পাইয়! তিনিও রাধাপ্রেমে বিভোর হুইয়! পড়েন ।-- 


গৃহমাঝে রাধ। কাননেতে রাধ! 
রাধাময় সব দেখি। 

শয়নে ভোজনে গমনে নয়ানে 
সদাই রাধারে দেখি ॥ 

নয়ন মুদিলে হৃদয়ে রাধিকা 
রাধিকা! পরম গতি । 

গানেতে রাধিকা গুণেতে রাধিকা 


সদাই রাধিকা মতি ॥ 

রাধা ও কৃ্চের পরিপূর্ণ মিলন ঘটাইয়া৷ দ'নচণ্ভীদাসের পদাবলীর প্রথম খণ্ড 
সমাপ্ত হইযাছে। 

পদাবলীর দ্বিতীর খন্ড দীনচ্ীদাস রাধারুঞ্ণ-লীলার মধুব ভাবের 
পরিবেশন কবিযাছেন। এই খণ্ডে কেবল পুর্ববাগ” মিলনঃ বিরহ, প্রেমবৈচিত্র্য 
প্রভৃতি সুমধূব প্রণয়-লীলাব অবিবাম প্রবাহ । এই অংশে শ্রী শুধু প্রেমবস- 
আস্মাদনের জণ্ঠ বৃন্দাবন অবতীর্ণ । এইরূপ অবতবণেব 
কারণ দর্শাইবাব নিমিত্ত কবি এই খণ্ডে প্রারভ্ে 'পীরিতির 
উদ্তব' নামে একটি অপূর্ব কাহিনীর স্থষ্টি করিধাছেন। গোলোকের কক্পবৃক্ষে 
একটি মনোহর প্রেমফল প্রস্থত হয। দেবগণ উহা আহরণ করিবার নিমিত্ত 
শুকপক্ষীকে প্রেরণ করেন। চঞ্চুপুটে ফলটি ধাবণ করিষ! শুকপাখি সাগরের 
উপর দিয়া উড়িষা যাইতে থাকে । কিন্ত চঞ্চুর দৃঢ় চাপে শ্ুপক ফলটি তিন 
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাষ ; উহার এক খণ্ড সুখ-সাগরে, অপর খণ্ড রস-সাগরে 
এবং অবশিষ্ট খণ্ড প্রেম-সাগরে পতিত হয় | তখন দেবগণ এ সাগরত্রয় মন্থন 
করিলে, দুখ-সাগর হইতে 'পী” রসসাগর হইতে “রি প্রেম-সাগর হইতে “তি'-_ 
ফলের তিন অংশই উতিত হয়। কিন্ত দেববৃন্দ এ ফল তক্ষণ না! করিয়া, 
গোলোকে গিয়। ভ্রহরিকে উহা! প্রদান করেন। তিনি উহা! প্রান্তিমাত্র নিজে 
ভক্ষণ করেন ও বিপ্দিত স্রবৃন্দকে বলেন, “এই ফলের আস্বাদ জগতে প্রচার 
করিবার জন্ত আমি বৃন্দাবনে নন্বগৃছে অবতীর্ণ হইব । তখন তোমরা তথায় 
অবতীর্দ হইলে ইহার স্বার্দ লাভ করিতে পারিবে ।” অনন্তর শ্রীহরি গোকুলে 
শ্ীকষ্কক্ষপে ও দেবগণ গোপ-গোপীরূপে তথায় অবতীর্ণ হন। 


স্বিতীয় খণ্ড 
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এইরপে প্রেম পরিবেশন করিবার জন্যই শ্রীহরি ভূতলে আবিভূতি 
হন )--কবি কাব্যারস্তে তাহা শ্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাই, দ্বিতীয় খণ্ডে 
মাথুর, রাস, পুর্বরাগ, যুগলমধ্র-রস প্রস্তুতি মাধূর্য্-তাবেরই পরিবেশ ; 
অন্থরাদি বধের প্রসঙ্গমাত্র নাই। 

দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত কাহিনীগুলি যথাযথ পূর্ব-পর-ক্রমে সজ্জিত হয় 
নাই বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। এই খণ্ডের প্রথমেই “মাথুর'-পালা, 
তাহার পর 'পুর্বরাগ, "রা" ও 'যুগল মধুর রস'। কিন্তু পূর্বরাগের পূর্বে 
মাধুর-পালার সমাবেশ ন্ুুসঙ্গত হয় নাই। হয়তে! কৰি পূর্বরাগের পাল! 
আগে গাহিয়া» মাথুবার্দি পরে গাহিয়া থাকিবেন। কিন্তু অধ্যাপক মহাশয় 
যে-পাুলিপি দেখিয়। পদগুপি মুদ্রিত কবিষাছেন, তাহাতে পালাগুলি সম্ভবতঃ 
যথাক্রমে সজ্জিত ছিল না। যাতা হউক, এই খণ্ডের অন্তর্গত 'পূর্ববাগ”- 
পালাটি সবিশেষ হাদযগ্রাহী। প্রণষ-ব্যাপারে সাধারণতঃ নারী অপেক্ষা 
পুক্ষ প্রথমে অগ্রসর হয। এই স্বাভাবিকতা চণ্ডীদাস অক্ষুপ্র রাখিক্নাছেন, 
বিদ্যাপতিব মন রাধাকেই হিনি প্রথমে প্রণয়-চঞ্চল কবিয়া তুলেন নাই। 
একদিন দিবাবসান-কালে নবযৌবনপ্রাপ্ত গ্রকঞ্ণ গোকুল-নগবেব পথে নববধু- 
বেশিনী পরম-নুন্দবী বাধিকা-কিশোবীকে সহসা সন্দর্শন কবেন ও তাহার 
্ধপে বিমুগ্ধ হন। এইক্সপ ক্ূপমুগ্ধত! হইতে মিলনাকাজ্ষা ও ক্রমে প্রেমের 
উদ্মেষ হয। কাজেই; কৃষ্ণেব এই রাধান্বপ-মুগ্ধতাব ভাবটি সুস্পষ্টন্ধপে প্রকাশ 
করিবার নিযিত্ত, তাহার হ্বদষন্দর্পণে বাধার যে যোহিনী যতি বাবংবার 
প্রতিবিদ্বিত হইয়াছে, কবি একে একে তাহার অনেকগুলি চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। কখন নগরেব পথে, কখন প্রাসাদ-সম্মুখে, কখন বা! যমুনার 
ঘাটে নানা-অবস্কায় নানা-তঙ্গীতে রাধার চিত্র বিকশিভ করিয়া, তাহাব 
ললিত দেহের অন্পম রূপলাবণ্য তিনি ক্রমশ: উন্মুক্ত করিষ! ধরিষাছেন। 
আবার, শ্তাম-মুগ্ধ। রাধার লজ্জানত নয়নের সন্দুখে কৃষ্ণের মনোহর রূপ বার 
বার প্রভিভাত করাইয়া, তাহার ভূবনমোহন মৃতি তিনি পরিপূর্ণরূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকার চিত্রাঙ্কনে তিনি তাহার শিল্প-কৌশলের 
আশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেদ। এই ন্বপবর্ণনাগুলি রাধা ও কষ্ের 
উক্জির দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায়, তাহাদের পরস্পর প্রষল আকর্ষণও 
উহাদের মধ্য দিয়া পরিস্ুট হইয়া উঠিয়াছে। এইক্সপ একখানি মধুর চিত্র 

৯ 


১৩৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


নিন মুদ্রিত হইল ;--বাধার রূপ ও লেই দ্ধূপ দর্শনে কের মনের ব্যাকুলত| 
উতয়ই ইহাতে স্থন্বর প্রকাশ পাইয়াছে 1. 

কাঞ্চন বরণী কেবটেসেধনী 
ধীরে ধীরে চলি যাষ। 

হাসির ঠমকে চপল! চমকে 
নীল শাভী শোভে গায় ॥ 

দেখিতে বদন মোহিত মদন 
নাসাতে ছুলিছে ছুল। 

স্থবিশাল আখি মানস ভাবিষ! 
ছুটিছে মরাল কুল ॥ 

অশখি তার! ছুটি বিবলে বসিয়া 
স্থজন করেছে বিধি। 

নীল পদ্ম ভাবি লুবধ ভ্রমব! 
ছুটিতেছে নিরবধি ॥ 

কিবা দত্ত তাতি মুক্তার পাতি 

_ জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি। 

সিথায় সিশ্ছুব জিনিয়া অরুণ 
কানে কর্ণবাল! ঢে'ড়ি ॥ 

শ্রীফল যুগল জিনি কুচযুগ 
পাতল! কাচলী তাহে। 

তাহার উপর মণিময় হার 
উপম| কছিব কাছে ॥ 


কেশরী জিনি রুশ মাঝাথানি 
মুঠে করি যায় ধরা ॥ 


আলত। রঞ্জিত তায়। 
মঙ্জু মন তাহে ' কাছে না ভুলব 
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কাহার নন্দিনী কাহার রমণী 
গোকুলে এমন কে। 

কোন্‌ পুণ্যফলে বল বল সখ 
সেম পাইল সে ॥ 

চঙ্দাস বলে ভেবন! তেবনা 
ওহে শ্যাম গুণমণি। 

তুমি সে তাহার সরৰস ধন 


তোমারি আছে সে ধনি ॥ 

কিন্ত চণ্ডীদাসের রাধ! সাধারণ নায়িকা নয়, তাহার অন্ভুতি অসাধারণ, 
তাহার প্রেমও অনেক উচ্চ শুরের। তাহার চরিত্রে নাধিকা ও সাধিকা 
উভয়ের আচরণ দৃষ্ট হয়; সে যেন প্রেমোম্মাদিলী যোগিনী। কৃষ্ণের নাম 
ভাহার কর্ণের মধ্য দিয়া একেবারে অন্তরে প্রবেশ করে ও তাহার প্রাণ 
আকুল করিয়। তোলে; কৃষ্ণের নাম জপিতে জপিতে তাহার সর্বাঙ্গ অবশ 
হইয়া পড়ে, তবু তাহার বদন ক্বষ্ণনাম ছাভিতে পারে ন। ) কৃষ্ণকে বার ৰার 
দেখিযাও তাহার তৃপ্তি হয নাঃ ক্ষণে ক্ষণে শতবার গৃহের বাহিরে গিয়! 
কদমতলার দিকে চাহিয়া থাকে; শ্যামবর্ণ মেঘরাশি কিংবা কুষ্ণবর্ণ ময়ূর-কণ্ঠ 
দেখিয়। সে ধ্যানস্থ হইয়া! পড়ে ১ আহার-বিহারে তাহার আর কোন আগ্রহ 
নাই, সে এখন “রাঙ্গা বাম পরে যেমতি যোগিনী পার1”। তাহার এই 
প্রকার আচরণ লক্ষ্য করিলে, সহজেই মনে হয; কবি যেন মানবীয় প্রেম 
আশ্রয় করিয়! শ্রশ্বরিক প্রেমের চিত্র অঙ্কন করিতে বসিয়াছেন। ঈশ্বরের 
মিলন লাতের নিষিত্ত সাধু ব্যক্তি যেমন সংসার তাসাইয়। নিয়! সন্ন্যাস গ্রহণ 
করে, কঞ্চাহুরাগিলী রাধার মনেও ভেমনি সঙ্কল্প দেখিতে পাই ২ 


বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব 
কুণডল পরিব কানে 
সতার আগে বিদাষ হইয়া 
যাইব গহন বনে | 
“মাথুর? বিষয়ে কবি একবার প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডে আবার 
তাছারই অবতারণা । কিন্ত এইবার ঘটনাপেক্ষা রাসোদৃগারের দিকে তাহার 
বিশেষ লক্ষ্য। রাধার সহিত প্রণয় করিয়া! কষ$ কংলরাজের আমস্ত্রণে 
মধুয়ায় চলিয়া খিয়াছেদ $ আর, নিদারুণ বিরহে রাধাচিত্ত বিদ্ধ হইয়! 
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যাইতেছে। কিন্ত কেবল রাধাই নহে, তাহার অদর্শনে কষ্ঃও মধুরাতে 
অস্থিরচিত্তে কাল কাটাইতেছেন। এই দীর্ঘ বিরহকালে উদ্ধব, হংস, কোকিল 
প্রভৃতি দূতের মুখে তাহার! পরম্পরের সংবাদ জ্ঞাত হইয়। হৃদয়-জ্বাল! কথক্চিৎ 
প্রশমিত করেন। এই দূতবৃন্দের উক্তির মাধ্যমে কৰি স্থুকৌশলে রাধা-কফ্ের 
পরম্পর নিবিভ ভালবাসা এবং বিচ্ছেদ বশতঃ তাহাদের মর্মবেদন! ব্যক্ত 
করিয়াছেন। 
ভাগবত-পুরাণের অন্তর্গত রাসলীলা অনুসরণ করিয়া দীন চণ্ডীদাস 
'রাস-পালা কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি বৃন্দাবনের 
প্রাক্কতিক সৌন্দর্যের কতকগুলি মনোহর চিত্র আকিয়াছেন। নির্জন বনভূমি, 
স্টামল অরণ্যানী, পুম্পিত তরুলতা, কৌমুদী-রঞ্জিত নির্মল শ্রোতশ্বতী প্রভৃতি 
নয়ন-রঞ্জন নৈসগিক শোতার সমাবেশে এই রাসলীলা বড়ই মনোরম হুইয়। 
উঠিয়াছে। রাসপুণিমার একটি দৃশ্য নমুন! শ্বরূপ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
শারদ পৃণিম। নিরমল রাতি 
উক্তর সকল বন। 
মলিক। মালতী বিকসিত তথি 
মাতল ভ্রমরাগণ ॥ 
তরুকুল-ডাল ফুল তরি ভাল 
স্কেরভে পুরিল তায়। 
দেখিয়! সে শোভা জগমনলোভা 
ভূলিল! নাগর রায় ॥ 
এইক্প জ্যোৎসা-পুলকিত কুঞ্জকাননে এক মণিমষ রত্ববেদিকায় উপবেশন 
করিয়া শ্রীকফ প্রসুল্লচিত্তে বংশী বাদন করিতে থাকেন। সেই ম্বমধূব বংশীরব 
শুনিয়া ব্রজনারীদের হদয় আকুল হয়, গৃহকর্ষে তাহাদের মন বসে না, পতিপুত্র 
পরিত্যাগ করিয়া তাহারা বংশীধারীর উদ্দেশে ধাবিত হয়| এই সামান্ত 
ঘটনার দ্বার কবি পরমাত্বার প্রতি জীবাত্বার স্বাভাবিক ছুর্বার আকর্ষণের 


ইঙ্গিত দিরাছেন। 
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমনী 
কহয়ে মধুর বাণী। 
“এ এ গুন কিবা বাজে ভান 


কেমন করিছে প্রাদী | 
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সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি 
পশিল হিয়ার মাঝে 1” 

রজত-তরণী হইল বাউরী 
হরিল কুলের লাজে ॥ 


দ্বিতীয় খণ্ডের শেষতাগে “যুগল মধূর রস' বণিত হইয়াছে । এইভাগে 
পরম্পর সঙ্বন্ধযুক্ত কোন পাল! বা আখ্যায়িকা বপিত হয় নাই। কবি 
এক একটি বিষয় বা তাৰ লইয়া কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পদ রচন! করিয়াছেন। 
কুঞ্ণের কারণে রাধার অন্তরে যে যে ভাবের উদয় হইস্বাছে, সেগুলি একে 
একে ধরিধা তিনি এক একটি সরস গীত বচনা করিয়াছেন ; হৃদয়ের অব্যক্ত 
ভাবকে সুম্প্ রূপ দান কবিয়াছেন। এই হেতু এই পদগুলি উচ্চন্তরের 
গীতিকবিতায় পরিণত হইযাছে। যমুনার ঘাটে কদস্ব-বৃক্ষ-তলে নটবর শ্ামকে 
দেখিযা আসিয়া, রাধার মনোমধ্যে যে অপূর্ব অহ্ুরাগের সঞ্চার হইয়াছে, 
তাহা সে সহজে হদয়-মধ্যে ধরিয়। রাখিতে পারিতেছে না ।-- 


যেদিন দেখল কদম্বের তলে 
চাহিয়া! অকাজ কইচ্নু | 

সেই দিন হতে অঙ্গ জর জর 
ন! জানি কি ফলপাহ্॥ 

গৃহপতিজনে বিষ সম দেখি 
লোকের বচন রুঠা। 

বুক ছুরু ছুরু কেমন করষে 
এ বড়ি বিষম লেঠা ॥ 


কৃষ্ণের প্রতি সে অতিশয় আককুষ্ট হইয়াছে, কিন্ত গুরুজনের ভয়ে ও 
আত্বীয় ত্বজনের শাসনে তাহার সঙ্গে সে মিলিত হইতে পারিতেছে না । 
তাহার উপরে আবার, ধাছার জন্ত সে এত উতলা, সে-কফও তাহাকে 
মিষ্ুরভাবে বিরহানলে বিদগ্ধ করিতেছেন ;-_-তাহার দর্শন প্রায়ই মিলে না। 
একেই পে কষ্"বিরহে জর্জরিত, তছপরি পরিজনেরা তাহাকে কলঙ্িনী 
বলিয়া গঞ্জমা দেয়। হায়! কেলসেকফের সঙ্গে প্রেম করিতে গিয়াছিল? 
কেন সে সাধ করিয়া হলাছল পান ফরিল 1? মনের ছঃখে মে এখন নিজের 
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প্রতি, কঞ্জের প্রতি বিধাতার প্রতি ও সকলের প্রতি মর্ধান্ত্িক আক্ষেপ 
প্রকাশ করিতেছে । নিম্নে এইক্ধপ কতিপয় নমুনা উদ্ধত হইল ।-_ 


সকলি আমার দোষ হে বন্ধু 
সকলি আমার দোষ। 

নাজানিয়া যদি করেছি পীরিতি 
কাহারে করিব রোষ ॥ 


স্‌ রঃ 
সই, কে বলে পীরিতি ভাল । 
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করি 
কাদিতে জনম গেল ॥ 


এ রগ ধর 
কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান। 
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোম! হেন ॥ 
রাত কৈলাম দিবস দ্রিবস কৈলাম রাতি। 
বুঝিতে নারিলু' বন্ধু তোমার পীরিতি ॥ 
ঈশ্বরের মহিমায বিমুগ্ধ হইয়া, ঈশ্বরাকুল তক্ত ঈশ্বর লাভেব চন্য সাধনায 
প্রবৃত্ত শ্থয়, সংসারধর্ম ছাড়িয়া ও আত্মীয় পরিজনের মমতা ভুলিযা ঈশ্বর-ভজনায 
নিমগ্ন হয় ;কিস্ত পরমেশ্ববের সাক্ষাৎ সহজে পা না। তখন দুঃসহ 
তপস্তায় ব্যর্থমনোরথ হইয়া সে নৈরাশ্ট্ে পতিত হয। তখন তাহাব আব 
সংসারে ফিরিবার প্রবৃত্তি থাকে ন!, অথচ ঈশ্বর-মিলনও অসম্ভব বলিয়া মনে 
হয়। সাধকের এইরূপ নিদারুণ অবস্থা! রাধার আক্ষেপের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত 
হইয়াছে । 
এই পালার প্রারস্তে রাধার বিরহজনিত মর্যবেদনা! বণিত হইয়াছে, 
কিন্ত ইহার মধ্যাংশে রাখা-কঞচের মধুর প্রণয়লীল! ও শেধাংশে মানাভিমানের 
নয়নাতিরাম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে । প্রেমময় প্রাণবল্পভের সহিত, অস্তরঙ্গতাবে 
মিলিত হইয়া, আনন্দময়ী রাধা.মনের আলন্দে নানা ক্রীড়। করিতেছে । কুদ্মিত 
কানন হইতে প্রফুল্ পুষ্পনিচয় চয়ন করিয়| সে স্বহস্তে প্রিয্তমকে পুষ্পারণে 
ভুবিত করিতেছে * আবার, 'পুলকিত সখীবৃন্দকে লইয় সুগন্ধ কুনুমর়াশির 
স্বারা বিলাস-কুঞ্জ রচনা করিতেছে,-তাহাতে ফুলের প্রাচীর ফুলের শধ্যা? 
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ফুলের বালিশ--সমন্তই ফুল দিয়া রচিত। কিন্ত এই প্রেমলীলা প্রতিদিন 
অবিরাম চলে নাঃ নান! প্রতিবন্ধকতায় বিরহের আবর্ত আসিয়া রাধার চিত্ত 
বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার কুঙ্ধে আসিবার কালে রসিকশেখর 
কঞ্চকে নুচতুরা চন্্রাবলী পাঁধমধ্য হইতে ধবিয়! নিজের কুটারে লইয়া যার, 
আর সে সারা-রাব্রি কঞ্ধের প্রতীক্ষায় জাগিষা বহে। আবাব কোন বাত্রে 
রাধাব ইঙ্গিতাহুসারে কষ তাহার গৃহ-সন্নিকটে আগমন করেন, কিন্ত বাধা 
সমযমত বাহির হইতে পাবে ন!, সহস! বৃষ্টি নামিয়া আসে, তিনি নিরুপায়তাবে 
আঙ্গিনায় দাড়াইয়া ভিজিতে থাকেন ।-_ 
সই, কি আর বলিব তোবে। 
বনু পুণ্যফলে সে হেন বধু! 
বিধি মিলাফল মোরে ॥ 
এ ঘোর বজনী মেঘ-ঘট। বধূ 
কেমনে আইলে বাটে । 
আঙ্গিলাব কোণে বধু! তিতিছে 
দেখিষ! পবাণ ফাটে ॥ 
নহি শ্বতস্তব ওরুজন1-ডব 
বিলম্বে বাহিব ইলু। 
আহা, মবি মরি সঙ্কেত কবিয়া 
কত না যাতন! দি'লু॥ 
বধুব পীবিতি আবতি দ্বেখিয়া 
মোর মনে হেন কবে। 
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিষ! 
আমল তেজাই ঘবে । 
আপনাব দুখ মুখ করি মানে 
আমার ছুখের দুখী । 
চণ্তীদাস কহে কার পীবিতে 
জগৎ হুইল সুখী ॥ 
পন চত্ীদামের পদাবলী” একটি দ্ববৃহৎ কাব্য । উহার সম্পূর্ণ পরিচয় 
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গ্বল্ল পরিসয়ে দান করা অসম্ভব। ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি কাব্যের সকল 
রান্না অঙ্গই তাহার ন্নিপুণ তুলিকাপাতে ন্ুরঞ্জিত ও পরিপূর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছে। ভাহার যত সহজ ভাষায় ও সাধারণ 
কথায় মানব-মনের অসাধারণ তাব ও সুগভীর অশ্ুভূতি এমন হুন্দর করিয়! 
প্রকাশ করিতে থুব কম কবি সক্ষম হইয়াছেন। অন্য কবি যে-ভাবটি বহু 
বাগাড়ম্বর ও বিবিধ অলঙ্কার প্রযোগের দ্বারাও স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করিতে পারেন 
ন!, তিনি তাহা সহজ সরল কথায় স্ুুম্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন । প্রাণপ্রিয় 
শরীফের বিবহে সুকোমল! রাধার ছঃখের অন্ত নাই ;--তাহাব উপরে 
সকলেই তাহাকে “কলম্কিনী” বলিয়া! নিদ্ধারুণ গঞ্জনা দেয। তথাপি তাহার 
কষ্তপ্রেম এত প্রবল যে, উহ্াব প্রভাবে সকল ছুঃখই সে ধৈর্যের সহিত সহ 
করেঃ এবং উহাদের সকলকে ছাপাইয! কৃষ্টপ্রেমের মাধূর্য তাহার চিত্তে 
সর্বদা জাগিয়! উঠে। সেই সুমধুর অন্ভূতিতে তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত 
হয, _-সে-আনন্দের তুলনা নাই, তাহ! ভাবায় প্রকাশ করা যাষ না। কিন্ত 
চণ্ডীদাম তাহ! সহজ কথায় সুন্দর করিয়া! প্রকাশ কবিয়াছেন ;-- 
গুকজন আগে দাভাইতে নারি 
সদা ছলছল আখি। 
পুলকে আকুল দিক নেহাবিতে 
সব শ্রামময় দেখি ॥ 
দাড়াই যদি সথীগণ সঙ্গে। 
পুলকে পুরয় তন শ্যাম-পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 
বিরহ-বেদনা, লোক-গঞ্জনা, মানসিক বাতন! প্রভৃতি নান! জ্বালায় বিদগ্ধ 
হইয়া রাধ! অবশেষে কৃফ্ের সংশ্রব একেবারে ত্যাগ করিতে সম্কল্প করে কিন্ত 
তাহার প্রতি ছূর্বার অন্থরাগবশতঃ তাহা! সে পালন করিতে পারে ,নাই। 
তাহার অন্তরস্থিত সেই অনন্ক প্রেমের খুষ্প&্ আভাস নিয়লিখিত পদটিতে সহজ 
তাবায় ফুটিয়! উঠিয়াছে।-+ 
যত নিবারিয়ে তায় নিবার মা যায়। 
আম পথে ধাই তথু কাহুদ্পখে ধায় ॥ 
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এ ছার বসন! মোর হইল কি বাম 

যার নাম নাহি লব লয় তাব নাম ॥ 

এ ছার নাসিক! মু্রিঃ কত করু বন্ধ। 

তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্ামগন্ধা ॥ 

যে কথা না শুনিব কবি অনুমান । 

পবসঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ ॥ 

ধিক বহু এ ছাব ইন্দ্রিয় আদি সব। 

সদা যে কালিয! কাছ হয় অনুতব ॥ 

এই প্রকাব উপমা-উৎপ্রেক্ষ বিহীন এক একটি সহজ কথায কবি সমস্ত 
হাদয়েব গভীব ম ভাৰ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ কবিয়াছেন। তাহাব হৃদয়াহুভূতি 
এত প্রবল যে বাধা বা কুষ্জেব মিলন বা বিবহ অবস্থাষ স্বখ ব। ছুঃখেব ভাব 
তিনি নিজেব হৃদয়েও অনুভব কবিয়াছেন , তাই তাহাব হৃদয় হইতেই এঁভাব 
্বতঃ নিঃসাবিত হইয!' আসিয়াছে, ভাবাব লালিত্য ব! অলঙ্কাবেব পাবিপাট্যেব 
অপেক্ষা বাখে নাই। কিন্তু তাই বলিয়। তাহার সকল পদই একেবারে 
নিবলঙ্কাব নহে ₹ উপমা-অন্থুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারেব সমাবেশে ভাহাব বহুপদ 
সমুজ্দল হইয! উঠিয়াছে | যথা-_ 
জলদ ববণ কাঙ্ছু দলিত অঞ্জন জহ্গ 
উদযিছে শুধু সুধামষ । 
নযন চকোর মোব পিতে কবে উতবোল 
নিমিখে নিমিথ মাহি সধ ॥ 


পঃ 
আজাহ্‌ লগ্থিত কবিবব শুশ্তিত 


কনকতুজ যে সাজে । 
তবিষ! মদন গেল সে সদন 


মুখ না! ভুলিল লাজে ॥ 
৯ 


তড়িৎ বরণী হবিণ নয়নী 
দেখিঙ্ আঙ্গিন] মাঝে । 


কিবা সে দিয়! অমিয় ছানিয়া 
গড়িল কোন বা রাজে ॥ 


১৩৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রীঞ্জল ইতিহাস 


চৈতন্তযুগের পদাবলীতে ব্রজবুলির ছড়াছড়ি ; গোবিন্দদাস-জ্ঞানদাসাদির 
অধিকাংশ পদ ব্রজবুলিতে রচিত। ৬ কিন্তু দীনচণ্ভীদাসের সকল পদই 
বাঙ্গালাভাষায় রচিত;--যদিও ছুই-একটা ব্রজবুলির শব কোন কোন পদে 
দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে কোন গভীর ভাবের কথ! ছাড়িয়া সরল 
কাহিনী তিনি বলিতে বসিয়াছেন, সেখানে তাহার ভাষা! এত সহজ হইয়াছে 
যে একজন ক্ষুদ্র বালকেও তাহ! অনায়াসে বুঝিতে পারে । যথা 
কান্দিআ আকুল ছুগুণ হইল 
নন্দের নন্দন হরি। 
হরষে পুতুনা দেখিষা কান্দনা 
মুখে স্তন দিল তরি ॥ 


ননের নন্দন করে ছুপ্ধ পান 
আপন যতেক শক্তি । 
তেজিল শরীব পুতুনা বাক্ষসী 
তার তেল তাএ মুক্তি ॥ 
৬দীনচত্ীদাস “প্রেমের কবি" বলিয়া স্ুপ্রপিদ্ধ | বিদ্ভাপতি-গোবিন্দদাস 
প্রন্ৃতিও প্রেমের কবি ; কিন্ত চণ্ডীদাসের মত প্রেমেব উচ্চ আদর্শ তাহার! 
কেহই অঙ্কন করিতে পারেন নাই । ভাহাব প্রেমের মধ্যে ইন্দ্িরগত কোন 
লালস। মাই, ব্ূপমোহঙ্জাত কোন কামনা -পবিতৃপ্তির 
নিমিত্ব ব্যগ্রতা নাই, নিজের সুখশাস্তির দিকে কোনরকম 
লক্ষ্য নাই। দৈহিক মিলনের স্বখ অপেক্ষা আন্তরিক মিলনের আনন্দ যে 
অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ, তাহার পদ্দাবলীতে তাহা প্রকষ্টন্ধপে প্রদশিত হৃইয়াছে। 
কিন্ত এইন্দপ অতীন্দ্রিয় প্রেমের সাধন! সহজ কথা নহে । প্রেমের জন্য যে- 
ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, শ্রিয়তমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে, 
আপনার স্বাতন্ত্র্য বিশ্বৃত হইতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই যথার্থ 
প্রেমলাভের যোগ্য 1 
পীরিতি না কহে কথ]। 
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে 
পীরিতি মিলয়ে তথা । 


দীনচশ্ীদাসের প্রেম 
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প্রেম এইরূপ স্বার্থশূন্ত ও ছুঃখময় বলিয়া, চণ্তীদাসের প্রায় সকল পদেই 
একট! বেদনার স্ব আছে, যাহা হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে । পরমানন্দ 
শ্রীকষ্ষকে ভালবাসিয়! গ্ুকুমারী রাধা যতটুকু সুখ পাইয়াছে, তাহার শতগুণ 
দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে ;-প্রেম করিতে গিয়। তাহাকে 
অবিবাম হৃদয়-যাতনায় জঅলিতে হইয়াছে । যাহাব! এইব্প জলিতে পারে, 
কেবলমাত্র তাহাবাই প্রেমামূতের অধিকাবী । 
দ্বিজ চণ্ডীদাস বলে পীরিতি এমতি। 


যার বত জ্বাল! তার ততই পীরিতি ॥ 
অন্থাত্র-_ 


পোড়। লোকে নাহি জানে পীরিতি বলে কারে । 
তুমি যদ্দি বল সমাধান দিযে ঘরে ॥ 
চত্তীদাস বলে শুন আমার যুকতি | 
অধিক যাতন। যাব অধিক পীরিতি ॥ 
তাহাব মতে, প্রেম তুচ্ছ নহে, উহ্‌! ছুর্লত অমূল্য ধন ;-_ছুঃসহ ছুংখ সহিষ 
উহা লাত কবিতে হয়। সেই ছুঃখতোগেব সকরুণ স্থুবে তাহার সমগ্র 
কাব্যথানি অশ্রপজল হইয়! উঠিয়াছে। অশ্রধাবাব দ্বাবা বিধৌত হইয়া 
সাহাব প্রেম পবম নির্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে + উহাতে বাসনা-কামনার বিন্দুমাত্র 
কালিম। নাই। তাই তাহাব অনেক পদ বেদমন্ত্রূপে পাঠ কবা যায ; সেগুলিব 
মত পবিত্র প্রেমেব স্তোত্র ধর্মগ্রন্থেও বিরল। এইক্নপ একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত কবিষা, 
দীন চণ্ডীাসেব প্রসঙ্গ আমব! এখানে সমাপ্ত কবিলাম ।-- 
বধু, তুমি সে আমার প্রাণ । 
দেহ মন আদি, তোহারে ঈপেছি, কুলশীল জাতি মান ॥ 
অখিলেব নাথ, তুমি হে কালিষ!, যোগীব আবাধ্য ধন। 
গোপ গোযালিনী, হাম অন্টি দীনা, না জানি ভজন পুজন ॥ 
পিবীতি রসেছে, ঢালি তঙ্কু মন, দিয়াছি তোমাব পাষ । 
তুমি মার গতি, তুমি মোৰ পতিঃ মন নাহি আন ভাম্ন ॥ 
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সবলোকে, তাহাতে নাহিক ছুখ। 
বধূ. তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ ॥ 
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, তালমন্দ মাহি জানি । 
কহে চণ্তীধাস, পাপপুণ্য মম তোমার চরণ মানি ॥ 


১৪৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 
(৩) জানদাস 


দীনচণ্তীদাসের ত্বার প্রভাবিত হুইযা, তাহারই মত স্বললিত সরস 
পদাবলী রচনা করিয়া জ্ঞানদাস অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত কাদড়া গ্রামে এক প্ব্রাঙ্মণ বংশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাবে জ্ঞানদাল 
জন্মগ্রহণ করেন,"*****খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, 
সুতরাং ইনি গোবিন্দ্াস১ বলরাম দাস প্রভৃতির সমকালিক কবি।”১ 
জ্ঞানদাস অতীব স্ুকণ্ঠ স্থগাধক ছিলেন » তিনি “মনোহরসাহী” ঢঙেব কীর্তন 
প্রবর্তন করেন | তাহার জীবন-কথ! বিষয়ে বিশেষ কিছু জান! যায় ন|। 
তিনি ত্বনামধন্ত কবি,-তাহার বংশপরিচয়াদি না জানিলেও বিশেষ কোন 
ক্ষতি নাই। 
প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম । 

ভাবের গতীরতা, রসাহৃভূতির তীব্রতা ও প্রকাশতঙ্গীব মধূরতায তাহার 
রচিত পদাবলী সকলকেই মুগ্ধ করে। রূপান্থরাগ, রমোদৃগার এবং মাথুর 
বিষষক পদগুলিতেই ভাহার কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া ষায়। রূপাহ্থ- 
রাগের একটি স্ুপ্রসিদ্ধ পদ নিয়ে উদ্ধত হইল ।-_ 

রূপ লাগি আখি ঝুবে গুণে মন ভোর। 

প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাদে । 

পরাণ পিরীতি লাগি থিব নাহি বাধে ॥ 

সই কি আর বলিব। 

থে পুনি কর্যাছি মনে সেই যে করিব ॥ 

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। 

দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 

হাধিতে খসিয়! পড়ে কত মধূ-ধার । 

লহু-লছ হাসে পু পিরীতির সার ॥ 

গরু”গরবিত মাঝে রহি সখী-সঙ্গে। 

পুলকে পুরয়ে তন হ্যাম*্পরসঙ্গে | 
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(১) দীনেশ/জ সেন। 'ব্ভাব! ও সাহিত্য । 
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পুলক ঢাকিতে করি কত পরকাব । 
নয়নেব ধার মোব বহে অনিবাব ॥ 
ঘবেব ষতেক সভ কবে কানাকানি। 
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে তেজাইলু আগুনি ॥ 


দীনচণ্তীদাসেব মত জ্ঞানদাস রাধাক্কফেব লীল! সবিস্তাব কীর্তন কবেন 
নাই। পুতুনাবধ, গোষ্ঠলীল!, নৌকাবিলাস বা রাসলীলা জাতীয় কোন 
কাহিনী তিনি ধাবাবাহিকভাবে বলেন নাই | ঘটন! অপেক্ষা ভাবের অভিব্যক্তি 
ও বসন্থষ্টি কবাই তাহাব প্রধান লক্ষ্য। তাই, পূর্ববাগ, মিলন, অভিসাব, 
বিবহ, বসোদৃগাব প্রভৃতি ভাবগত বিষয় লইয্স! তিনি বহু বিচ্ছিন্ন পদ বচণা 
কবিয়াছেন। অস্তবেব নিগুঢ় অন্পষ্ট 'অপীম তাববাশি শ্রুতিমধূব ভাষায় 
সুম্পষ্ট স্থন্দবর্ূপে অঙ্কন কবিবাব ক্ষমতা তিনি অন্যাশ্র্য নৈপুণ্য প্রদর্শন 
কবিয়াছেন। বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলি--উতয় তাধাতেই তিনি পদ রটন! কবিয়াছেন ; 
কিন্ত বাঙ্গাল। পদই সংখ্যা বেশী এনং সেইগুলিই অধিক সুন্দব। ভাষা, 
ছন্দ, অলঙ্কাব প্রন্থতি কাব্যেব বিবিধ বছুষুল্য আভবণেব দ্বাব। সুসজ্জিত কবিয়া, 
অস্তবেব তাবকে ধনোহবরূপে প্রকাশ কবিতে তিনি হুদক্ষ। অলঙ্কাবেব 
গুণে তাহাব বক্তব্য কত অধিক পবিমাণে অথচ কতই না সুক্বর্ধপে প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাব কতিপয় দৃষ্টাস্ত নিযে প্রদত্ত হইল। 

শ্ররুষ্ককে দেখিয়া বাধা মুগ্ধ হইযাছে, তাহাব মনে যৌবন-ন্ুলত অন্বাগ 
জাগিযাছে। তাহাৰ মনেব এই প্রগাঢচ বিমুদ্ধ-ভাব ও অম্পষ্ট প্রেমাহ্ভূতি 
শুধুমাত্র রূপক-অলঙ্কারেব দ্বাব! কি সুন্দণ ফুটিষ! উঠিযাছে। 

কূপেব পাথাবে আখি ডুবিষ! বহিল। 
যৌবলেব বনে মন হারাইয়! গেল ॥ 

যৌবনোধফুল্লা শ্রীবাধিকাব সুন্দৰ গমন-ভঙ্গী দেখিষা কৃষ্ণ বিমুগ্ধ 

হইযাছেন ?--তাহাব দেই গমন-মাধূর্য উৎপ্রেক্ষ।-অলঙ্কাবেব দ্বারা মধুবরূপে 


চিত্রিত হইয়াছে ।__ 
উলটি উলটি চলু পদ দুই চাবি। 
কলসে কলসে জনন অমিয় উতাডি ॥ 


রাধার বিরহ-্দশার একখানি চিত্রে-- 
অঙ্গুল-অঙ্ুরী বলয়! ভেল। 


১৪২ প্রার্টীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এখানে হাতের বালার সহিত অঙ্ুরীর উপম! দিয়া, রাধা-শরীরের শীর্ণতা 
দেখান হইয়াছে । ছন্দের গুণে তাহার কোন কোন পদ পাঠককে সহজেই 
মুগ্ধ করে ও বণিত বিষয়টি সুন্দর বলিয়া মনে হয়। যথা 


বজনী সাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন 
রিমিঝিমি শবদে বরিষে। 
পালক্কে শয়ান রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 
জ্ঞানদাস অপেক্ষা চশ্তীদাসের ভাবের গভীরত! থাকিলেও,১ ভাবকে সুন্দর 
করিয়! প্রকাশ করিবার ক্ষমতায় চণ্ডীদাস অপেক্ষা তিনি অধিক স্ুকৌশলী | 
দ্বীনচণ্ীদাসের রাধার মত জ্ঞানদাসের রাধাও প্রেমেব যোগিনী। 
শ্রীকষ্চের অদর্শন সন্থ কবিতে ন! পারিষা, সে যোগিনী হইয়! মথুরাব ঘরে ঘরে 
তাহার অন্বেষণ করিতে যাইবে,__যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ পরমেশ্ববের সন্ধানে পুরী, 
বৃন্দাবন প্রভৃতি নান! তীর্থস্থান ভ্রমণ কবেন। 


গিরিয়া বসন বিভৃতি ভূষণ 
শঙ্ঘের কুগুল পরি। 
যোগিনীর বেশে যাইব সেই দেশে 
যেখানে নিঠুর হরি ॥ 
মুর! নগরে প্রতি ঘরে ঘরে 
ভ্রমিব যোগিনী হেয়! । 
কারু ঘরে যদি _ মিলে গুণনিধি 
বাধিব বসন দিয়া ॥ 
দীনচণ্তীদাস বা বিদ্ভাপতির রাধার স্তায় জ্ঞানদাসের রাধাও শুধু মিলন লাত 
করিয়াই সন্ধষ্ট হয় নাই, কুষের চরণে একেবারে আত্ম-সমর্পণ করিষা দিয়া 
নিশ্চিন্ত হইয়াছে 


অপযশ-ধোঁষণ! থাক দেশে দেশে 
সে মোর চন্দনচুয়| | 
শ্ামের রাঙ্গা পায় এতন্ন ঈপিশ্ব 


তিল'তুলসিদল দিয়া । 
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চশ্ীদাসের র্লাধা-চবিত্রে একট! বিবাদের ছায়! আছেঃ তাহার সকল 
কথাতেই একটা বেদনার শুর বাজিয়! উঠে | কিন্ত জ্ঞানদাসের রাধ! স্বতাবতঃ 
আনন্দোৎকুল্লা, মিলন-ব্যাকুলা সুরসিক! নায়িকা । তাছাব পুলকিতাবস্থাব 
একটি মধুব চিত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-_ 
বৃষভানু-নন্দ্নী স্টাম-সোহাগিনী 
নব নব বঙ্গিলী সঙ্গে। 
চলিলা ্বৃন্দাবনে শ্যামটাদ দবশনে 
বসভবে ডভগমগি অঙ্গে ॥ 
সোনাব নৃপুব পাতামল বাঙ্গা পায়ে ঝলমল 
হংসগমনে চলি বায়। 
নীলমণি চুড়ি হাতে বতন কক্কন তাতে 
নীলবসন শোতে সোনাব গায় ॥ 
কত কোটি জিনি শশী মুখে মুছ্‌ মৃদু হাসি 
পিঠে দোলে াচব কেশেব বেণী । 
(বণীব আগে সোনাব ঝাঁপা মাঝে মাঝে কনক চাপা 
শ্রকষ্খের ছদয মোহিনী ॥ 
ললিতা দক্ষিণ হাতে বামভুজ দিয়! তাথে 
বৃন্দাবনে বাই প্রবেশিল। 
বাই-অঙ্গ-কাস্তি-মাল! দশদিক কবিল আলা 
জ্ঞানদাস দেখিয়। মজিল ॥ 


ধ্চেব প্রতি বাধাব আকর্ষণ যে কত নিবিড, কবি তাহ! নান! ইঙ্গিতে 
শাভাস অনেকথানি জানাইযাছেন। এই প্রকাব একটি পদ নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল | স্ুদীর্ঘকাল ছুঃখ-যাতন। সহিবাব পব বিবহ্িনী বাধা তাহাব প্রাণ 
প্রিয়কে পুনরাষ সমিকটে পাইয়াছে। পাছে তাহাকে আবাব হাবাইতে 
হয়চ এই্ভয়ে তাহাৰ নিজেব হৃদয়-মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ কবিয়! বাখিতে সে 
চাষ। তাহার এই প্রকার ইচ্ছাব ত্বাবা রৃষ্ যে তাহাব প্রাণাপেক্ষাও প্রিষ) 
তাহা অকপটে ব্যক্ত হইয়াছে ।-- 


বধূ হে আব কি ছাড়িয়া দিব। 
এ বুক টিরিয়া যেখানে পরাগ সেখানে তোমারে থোব। 
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ও চাদ বদন সদ! নিরখিৰ সুখ না চাহিব আর । 
তোমা হেন নিধি মিলায়ল বিধি পুরিল মনের সাধ ॥ 
প্রেম ডোর দিয়া রাখিব বাঁধিয়! খানি চরণারবিদ্ম। 
কেবা নিতে পারে কাহার শকতি পাজরে কাটিয়া সিন্দ | 
চণ্তীদাসের নায় জানদাসের রাধারুষ্$-প্রেমলীল! অবশেষে আধ্যাম্মিকতাক় 
গিয়! উপনীত হইয়াছে । রাধাকে কঞ্চ যেতাবে সোহাগ করেন, মানুষের পক্ষে 
তাহা অসম্ভব; একমাত্র প্রেমময় পরমেশ্বরই তাহা! পাবেন ।-- 
সই কি না সে বন্ধুর প্রেম। 
আখি পালটিতে নহে পবতীত 
যেন দরিদ্রের হেম ॥ 
হিয়াষ হিয়াষ লাগিব লাগিষা 
চন্দন ন| মাখে অঙ্গে । 
গাষেব ছাষ! বায়েব দোসব 
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে ॥ 
তিলে কত বেবি মুখানি হেবষে 
আচবে মোছাযে ঘাম । 
কোবে থাকিতে কত দুর হেন মানষে 
তেঞ্চি সদাই লয়ে নাম ॥ 
জানিতে ঘুমাইতে আন নাহি চিতে 
বসের পসার কাছে । 
ত্যানদাস কনে এমন পিবিভি 
আব কি জগতে আছে ॥ 
বেদাদি শাস্াহ্ুসার়ে পরমাত্বা হইতে জীব ও জগৎ সমুদয় উদ্ভূত হইযাছে, 
এবং জীবাত্বা অস্তিষকালে পরমাত্বায় বিলীন হইয়া যায় । জীবাত্ব! ও পরমাত্বায় 
আর কোন তেদ থাকে না। জ্ঞানদাসের রাখা-কষ্ও এইক্প একাক্স হট্য়া 


শিয়াছেন।- * 
ও তোষায় আমায় একই পরাণ 
ভাল পে জানিয়ে আমি। 
হিয়ায় বাহির হইয়া 
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জনদাসের পদাবলীতে দীনচণ্ীদাসের প্রাব প্রধান হইলেও, কোন 
কোন পদে বিস্বাপতির প্রগ্চাব দৃষ্ট হয়। ভাছার মাথুর বিবয়ক পদগুলি 
বিস্তাপতির অন্থকরণে রচিত । রিভাপতির রাধা মাস দাস করিয়া! কত বৎসর 
কের মিলন প্রতীক্ষান্ন কাটাই! দেয়, তবু ভাহার দর্শন না! পাইয়া সে নিজের 
জীবন-আশ! ত্যাগ করে।”- 
মাল মাস করি বরিখে গোঙায়ল 
ছোড়বু জীবনক আশা। 
জ্ঞানদাসের রাধাও দিস গণিয়া গপিয়। ও রাত জাগিয়া জাগিয়া আর জীবন 
ধারণ করিতে পারে না ।--- 
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি। 
জাগিয়! জাগিয়। কত পোহাইব রাতি ॥ 
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিষ। 
এবার না আইলে পিয়। নিচয়ে মরিব ॥ 
প্রাকৃতিক শোতাসৌন্দয্যের বর্ণনাতেও বিদ্যাপতির সহিত জ্ঞানদাসের 
যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বসস্ত-খতু-বিষয়ক একটি পদে বিদ্বাপতির উক্তি-_ 
আয়ল খতু-পতি রাজ বসস্ত। 
ধায়ল অলিকুল মাধবি-পন্থ্‌ ॥ | 
মোলি রসাল-মুকুল ভেল তায়। 
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 
ইহার প্রতিধ্বনি জ্ঞানদ্বাসের বসস্ত-বিষয়ক একটি পদে শুনিতে পাওয়। 
যায়” 
আখল রে রিভুরাজ বসস্ত | 
খেলতি রাইকাহ গণবস্ত ॥ 
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। 
মদন মহোখসব পিকবুল রাব॥ 
দীলচতীদাসের পদের সহিত বখেইট সাডৃত্ত থাকায়, জ্ঞানদাসের কোন 
ফোপ পদ চত্ীদাসের দাখে চলিয়া আমিতেছে। নিগ্নোন্ঠত সুপ্রচলিত পদটি 
চত্ীদাসের রচিত গলির। প্রলিত। কিন্তু বপ্ততঃ ইহা জালদাসের রচল। 1- 


সঙ 
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দুখের লাগিয়া এ ঘর বাদ্ধিছ 
অদলে পুড়িয় গেল। 
অিয়া সাগরে ধিনান করিতে 
সকলি গরল গেল ॥ 
সখি হে+কি মোর করমে লিখি । 
শীতল বলিয়! ও চাদ সেবিহ্ু 
ভান্গুর কিরণ দেখি ॥ 
মিচল ছাড়িয়া অচলে উঠিতে 
পড়িস্ক অগাধ জলে । 
লছমী চাহিতে দ্বারিত্র্য বাঢ়ল 
মাণিক হারা্ছ হেলে ॥ 
পিয়াস লাগিষা জলদ সেবিহ্ন 
বজর পড়িয়! গেল । 
জ্ঞানদাস কহে কাব পিবিতি 
মবণ অধিক শেল ॥ 
জ্ঞান্দাসেব কোন,কোন পদে সংঘত-হান্তের মাধুবী আছে । যথা 
করে ধবি রাই লয়ে বসাইল বামে। 
পীতবাসে মুছই রাই-মুখ-ঘামে ॥ 
নিজ কবকমনে চবণধুলি ঝাড়ে। 
ললিতা হাসে কুন্দলতার আড়ে ॥ 
৪) নরোতমদাস দত্ত 
শ্রীচেতন্যদেবের জীবন-কালে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্ষ্য, নরহবি সব্কার 
প্রসৃতি ভাহার জন্ুগত ততবৃন্দের দ্বারা গৌড়ীয় বৈধবধর্মের ক্রমোন্নতি ও 
উত্তরোপ্তর প্রচার হয়। তাহার তিপোধাদের গব বৈধবসমাজে মহাপ্রভুর 
অভাব বশতঃ এক নিবিড় বিষাদের যবমিকা! দানিয়া আসে»এবং *বফাধর্ম- 
সাধনার প্রবল উৎসাহ হস মন্ধীতভূতি হইয়া পড়্ে। কিন্ত ইহার অপতিধাল 
পরেই শ্রীনিবাস খআচার্য। নযোগধম ঠাকুর ও প্টাখাদন প্রায় এফাই সময়ে বাঙাল 
নেশের বিভিন্ন স্বাদে পাবিূতি হইয় ধরফধবর্মের ওবপ্রার প্রধাহ পুলপ্রিত 
ধনেদ। ডীহার়ের তকিপুড় চঠিরধিযার পুষ্ধ হইয়া এগেকেই গতিকে 
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বৈষাবধর্ষে দীক্ষিত হইতে থাকে । এ্ইক্সপে ভীহাদেব দ্বারা ভ্ীচৈততের 
ভাবধারা আরে। প্রায় শতবধ সম বঙ্গদেশের উপর দিয়! প্রবলবেগে বহিয় 
যায়। এই হেতু, খ্রীত্রীয় যোুশ, ও সগ্তদশ--উতয় শতাবই আমর] চৈতন্য- 
যুগের অন্ততি করিয়াছি। প্থৃচীয় যোড়শ শত্তার্দীর শেষভাগে ও সণ্তদশ 
গতাবীর প্রারস্ঞমধ্যে এই তিনজন প্রেমবীর বৈষবসমাজে প্রাদুভূতি হন 1”৯ 
ইহার! বিভিন্ন গ্রামে ছন্মগ্রহণ করিলেও১ ঘটনাচক্রে তিনজনেই যৌবন বয়সে 
ব্দাবনে আসিয়া সম্থিলিত হন এবং জীষগোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন। 
“এই তিনজনের মিলন বাঙ্গালায় বৈধবধর্ষের নৃত্তন বন্য! বহাইয়াছিল।”* 

শ্রীনিবাস বৈষঝবসমাজে শ্রীচৈতন্যেব দ্বিতীধ অবতার বলিষা! সমাদৃত, আব 
নরোত্তম বৃদ্ধদেবের অবতার বলিয়া গণ্য । নবহবি চক্রবর্তীব “ভক্তিবত্বাকব' 
ও 'নযোত্তমবিলাস”, নিত্যানন্দদাসেব 'প্রেমবিলাস", মনোহব দাসেব “অন্গুবাগ- 
বী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে ইঁহাদেব জীবন-কথ1 পবম ভক্তিশ্রন্ধাব সহিত কীতিত 
হইয়াছে । এই কাবণে চৈতন্ততাগবতাদিব ভ্তায় তক্ষিবত্বাকর প্রভৃতিও বৈষাব- 
সমাজে বিশেষ সমাদৃত । 

গঙ্গানদীব তীবব্তী খেতুবী নামক গ্রামে “নরোত্তমের জম্ম হয় আহুমানিক 
ঘোড়খ শতকের তৃতীয় দশকে 1 তাহার পিতা কৃষ্তানন্দ দত্ত 
জেলাব অন্তর্গত গোপালপুব পবগণাব জমিদাব বা বাঞ্জা ছিলেন। তাহাব 
পিতৃব্য পুরুযোত্তম দত্ত গৌড় দরবাবেব মহামাত্য ছিলেন। কিন্ত এইরূপ 
ধশ্বর্যশালী সন্্রান্ত পবিবাবে লালিত পালিত হইয়াও, তিনি বাল্যাবধি 
বুদ্ধদেবের মত তোগবিলাসে বীতস্পৃহ ছিলেন। তৎকালে প্রেমে ঠাকুর 
গৌরাঙ্গদেবের তিবোধানবশতঃ ষহগ্র বাঙ্গালা-বিহার-উড়িয্যা প্রদেশ ছঃমৃহ 
শোকে মুস্বমান,--তাহাব অলৌকিক জীবনকথা সকলের মুখেই উচ্চাবিত। 
বালক-নবোত্তম গুরুজনদের মুখে মহাপ্রভুর সেই সমুদঘ পবিত্র শ্বৃতিকথা 
ভাবাধিষ্ট হইয়া শ্রথণ করিতেন ;-তাহার তাবপ্রবণ হৃদয় সেই ঈষ্বব-প্রেমিবের 
মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, তাহার সবল মনে ঈশ্ববের বক্ষণা পাইযার 
গড় একটা দুর্বার আফাজ দেখা ছিত,কি এক অনির্বচীয় উদার ভাব 

' তাহাকে সর্ধদা আবেগাঞফল করিয়া ভুলিত। উহার এইন্ধপ বৈয়াগ্যভাব 

% ঃ ৬. ২) চা নু 

উনি লাল সাহিতীঃ | জীইডুমার সেন, *যাঙ্গল/ দাহিতোয় 


্‌ 


১৪৮ প্রাচীন বাজালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


লক্ষ্য করিয়া ভাছার পিতা রুষানন্ব তাহার মনোভাষ পরিধর্তন করাইবার' 
উদ্দেস্তে তাহাকে গৌড়রাজধানী পরিদর্শন করিতে /ঞররণ করেন । কিন্তু উদাসী 
যুবক পথিমধ্য হইতে ভীহাব সঙ্গীদল সংগোপনে পরিত্যাগ করিয়া একাকী 
হৃন্দাবনে চলিয়া যান এবং তথায় লোকনাখ গোম্বামীব নিকট বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত 
হন। অনস্তর জীবগোস্বামীর নিকট নানা শাস্ত্র তিমি অধ্যয়ম করেন। সেই 
সময়ে শ্রীনিবাস ও শ্তামানন্দও জীবগোশ্বামীর নিকট ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে- 
ছিলেন| এইরপে বৃন্ধাবনে জীবগোস্বামীর সন্নিকটে তিনজন চৈতন্যভক্ত 
যুবকের সন্িলণ হয়, এবং তিনজনেই পরম বৈষ্ঞব হইষ! 
উঠেন। তৎকালে কঞ্চদাম কবিরাজ মহাশয় “চৈতন্য - 
চরিতামৃত' নামক শুপ্রসিদ্ধ চৈতন্-জীবনী লিখিয় সমাপ্ত 
করেন। এই মহামুল্য গ্রন্থখানিব যাহাতে বঙ্গদেশে প্রচাব ঘটে, সেই উদ্দেশ্টে 
গোস্বামীমহাশয় অপবাপর বেষ্ঃবশাস্ত্রের সহিত চৈতন্তচরিতামৃত খ্রস্থখানি 
তাহাদের দ্বার বাঙ্গালাদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা কবেন। একখানি গরুব 
গাড়ীতে গ্রন্থগুলি চাপাইয়া তিন নবীন বৈষ্ণবতক্ত বৃন্দাবন হইতে বাঙ্গালা- 
দেশের দিকে অগ্রপর হইতে থাকেন + কিন্তু বাকুড়া-জেলার অন্তর্গত বনবিষ্্পুব 
নামক স্থানে তাহার!1,উপনীত হইলে, তথাকার দস্থ্যুপ্রক্কতি বাজ! বীব হাস্বীবেব 
অঙ্থচরবৃন্দ গ্রস্থপূর্ণ শকটটি ধনবন্বপূর্ণ অহ্থমান কবিয়াঃ উহ লুণ্ঠন কবিষা! লয়। 
গ্রন্থসমূহ উদ্ধার কধিবাব নিমিত্ত শ্রীনিবাস বনবিষুঃপুবে বহিয়া যান এবং 
নরোত্তম ও শ্ঠামানন্্কে বাঙ্গালাদেশে যাইতে বলেন । অনস্তব তিমি বীব 
হাবীবের প্রাসাদে গমন কবিয্বা অপন্ৃত খ্রন্থসমুদয় উদ্ধাব কবেন। তাহার 
নির্মল চরিত্র ও প্রগাঢ তক্তিব পরিচয় পাইয়! বীব হাম্বীব তাহাব নিকট 
বৈধাবধর্মে দীক্ষিত হন, এবং বনবিষ্ু্পুব অচিরে বৈষ্বধর্মের একটি 
বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। বীর হাত্বীরের রচিত কতিপয় ভক্তিপূর্ণ বৈফবপদে 
তাহার চরিত্রের পরিবর্তন ও তত্গিমিত্ত শ্রীনিবাসের প্রতি ভীহার আন্তরিক 
কৃতয্পতাব পরিচয় পাওয়া বায় । প্ীনিবাসিও বহু নুমধূর বৈবপ্দ রচৰা! করেন । 

মরোত্তম থাকালে প্ৃগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন বটে, কিন্ত তিনি আর সংসারী 
হন লাই +--খেতুরী গ্রামে একটি গর কুটাঁর বাঁধিয়া তিনি বর্মসাধদায় দিমগ্র 
হন। তাহার পিতার মৃত্যু ঘটিলে তাছায় পিসুব্যপুরে সত্তোষদত্ত জমিদারীর 
উভরাধিকারী হন, ও সাধুচরিতর জোঠশ্রাতার প্রীতিস-112-57. খাহমাদিক 


ক নিবাস-নরোত্তম- 
হাগানন্ন 


চৈতন্যযুগ £ বৈষব্সাহিত্য- নরোত্বমদাস দত্ত ১৪৯ 


১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খেতুরী গ্রামে বিশাল মন্দির নির্মাণ করাইয়। রাধা-কষ্চ-গৌরা 
যা প্রভৃতির ছয়টি বিগ্রহ প্রতিত্তিত করেন। এই উপলক্ষে 
শ্রনিবাসের তত্বাবধানে তথায় যে বিরাট বৈস্্ব-সম্মেলন 
ও বিপুল আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা “খেতুরীর মহোৎসব” নামে ইতিহাস- 
বিখ্যাত হইন্না রহিয়াছে । পএক্প বিচিত্র উৎসব বৈষব জগতে উহার পূর্বে 
বাপরে আর অনুষ্ঠিত হয় নাই। গৌরনিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং ভাহাদের 
পার্ধদেরা তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-পত্ভী জান্কবী দেবী 
ছিলেন এই উৎসবের হোত্রী, শ্রীনিবাপ প্রধান পুরোহিত, নরোত্তম উদগাত। 
এবং রাজ! সন্তোষ দত্ত জমান ।.*-শ্রীজাহবী দেবী সকলের অলক্ষ্যে বলিলেন, 
্অদৈভাচার্ষের পুত্র অচ্যুনানন্দ ঠাকুর নরোত্তমকে গান করিবার জন্ত ইঙ্গিত 
করিলেন। শ্রখণ্ডের বঘুনন্দন ঠাকুব নবোত্তমকে মাল্যচন্দন দিলেন ।-** 
নবোত্তম পাল! সাজাইয! গান করিয়াছিলেন এবং হৎপুর্বে গৌরচন্দ্রিক! গান 
করিযাছিলেন। ইহাই গৌরচক্ত্রিকার আবস্ভ। ঠাকুরমহাশষ যে দৃষ্টাস্ত 
দেখাইলেন তাহাই পরবর্তী গায়ক ও পদকণ্ুগণ অনুসরণ করিয়াছেন ।*." 
খেতৃবীর মছোৎসবে ধাহাব! উপস্থিত ছিলেন, যথা নরোত্বঘ দাস, গোবিন দাস, 
বলরাম দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি-_ইহারাই গৌরগীতিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। 
ইহাদের রচিত অপূর্ব কাব্যরস-সমস্থিত গৌরাঙ্গ-গীতগুলি সুরতাললয়ে সংযুক্ত 
হইয়। কীর্তন-সঙ্গীতের সমৃদ্ধি বুদ্ধি করিয়াছিল 1৮: 

নরোত্তম আদর্শ সাধূপুকঘ। তাহার মহত্বে বিষুগ্ধ হইয়া অনেকে তাহার 
শিষ্য হন * এমনকি, বলরাম মিশ্র প্রমুখ ব্রাহ্মণেরাও তাহার নিকট দীক্ষা নেন। 
এই কারণে তিনি বেষ্ণষ-সমাজে নরোত্বম ঠাকুর নামে পরিচিত । ভাহার 
রচিত বৈষ্ণবপদগুলি প্রগাচ তক্তিভাবের দ্বারা অতীব সরস হ্ইয়াছে। 
রাধাকষফের মিলনকে চিনি ভক্তের ঈশ্বর-প্রাপ্তি-ন্ধপে বর্ণনা করিযাছেন। 
ঈশ্বরকে পাইলে ঈশ্বরাহরাগী ব্যক্তি তাহার যাবতীয় দুঃখ বিশ্বৃত হয়,” _অনাবিল 
আনংন্দ তীহার' হৃদয় উল্লসিত হইতে থাকে । নিযনোদ্ধত পদটিতে রাধার 
মিলদাননের মধ্য দিয়! এই ভাবটা! ছুদ্দর প্রকাশ পাইয়াছে1-- 

রাই হেরল যব সো মুখ-ইস্দু। 
উছলল মগ-মাহা আনলন্ব-সিন্ধু ॥ 

৬, হীগেজ আধ দির, *পদায়ত মাধূরী'। 


শি শি স্পঞী সপ 


১৪৬ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ভাঙ্গল যান রোদলহি ভোর । 
কাহু কমল-করে মোছই লোর ॥ 
মামজনিত ছুখ সব দূরে গেল। 
দু মুখ দরশনে আনন্দ ভেল। 
ললিত! বিশাখ! আদি যত সীগণ। 
আনন্দে মগন ভেল দেখি দুইজন ॥ 
নিকুঞ্জের মাঝে দ্বহ কেলিবিলাস। 
দুরহি দুরে রহ নরোম দাস ॥ 


রাধাকষ্ণলীলা-বিষষে নরোত্তমের পদ সংখ্যায় বেশী নহে, কিন্তু শ্রীরাধারফেের 
শ্রচরণকমলে তাহার তক্কি-নিবেদন-বিষয়ে বহু পদ আছে। তাহার এইরূপ 
প্রার্থনামূলক পদগুলির তুলনা! বাঙ্গাল! সাহিত্যে অতীব বিরল। তাহার একটি 
প্রসিদ্ধ প্রার্থনা-পদ নিয়ে উদ্ধত হইল ।-- 


হে গোবিন্দ গোপীনাথ, রূপা করি রাখ নিজ সাথে 
কামক্রোধ ছয়জনে লৈয়া ফিরে নানাশ্থানে 
বিষয় ভুঙ্জায় নানা মতে ॥ 


হইয়া মায়ার দাস করি নালা! অভিলাষ 
তোমার স্মরণ গেল দূরে । 

অর্থলাভ এই আশে কপট বৈষ্ব বেশে 
অরমিয়া বুলিয়ে ঘরে খরে ॥ 


অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলে ব্রজপুরে 
কপাভোর গলায় বাধিয়া | 

দৈবমায়া বলাৎফারে খসাইয়। সেই ডোরে 
 ভবুপে দিলেক ভারিয়া ॥ 

পুন বদি কৃপা করি  এঞ্জনার ফেশে ধরি 
টানি! তোলছ ব্রজভূমে। 

তবে সে দেখিয়ে তাল নহে বোল ফুরাইল 
কহে দীন দাস পরোগামে । 


চৈতন্তযুগ ঃ বৈফব-লাহিত্য--গোবিম্বদাস ১৫১ 
৫) নৌন্ন্্ধাদি কবিরাজ 

গোবিদ্দদাস-ভপিতায় বহুসংখ্যক পদ 'পদকল্পতরু”-প্রসৃতি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ- 
গুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় এখং একাধিক গোবিদ্দ্দাসের অস্তিত্ব সহজেই 
অনুমিত হয়। কিব্রাঙ্গণ, কি বৈন্ক, কি কাযস্থ-_-সকল বৈবেই বিনয়বশতঃ 
দাস-উপাধি গ্রহণ করে ) তাই তাহাদের ন্বাতস্ব্য নির্ণর করা বড়ই কঠিন। 
শচৈতন্তের অন্থচর গোবিন্দ চক্রবর্তা, কুলীন-গ্রামনিবাসী গোবিন্দ ঘোষ, 
উৎকলবাসী গোবিন্দ দাস, কডচা-লেখক গোবিন্দ কর্ষকার এবং পদকর্ত! 
গোবিন্দ কবিবাজ-_- ইহারা সকলেই এক “গোবিন্দ দাস? নাম ব্যবহার কবিয়া 
গিম্লাছেন। কাজেই কোন গোবিন্দদাসের কথাই বিশুদ্ধ ও বিস্তৃততাবে বর্ণনা 
কব! দুঃসাধ্য । 

“১৫৩৭ খৃঃ অন্দে শ্রীথণ্ডে গোবিন্দদাসের জন্ম ও ১৬১২ খঃ অন্দে তাহার 
মৃত্যু হয ।”১ শ্রীখণ্ডেব প্রসিদ্ধ নৈয়াধিক ও কবি দামোদব সেন তাহার 
মাতামহ। এই মাতামহেব গৃহে তিনি বাল্যকাদে লালিত-পালিত হন। 
তাহাব পিতা চিরঞ্জীব সেন মহাপ্রভুব অন্ুগ্রহভাজন ও নবহবি সবকারের 
একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠআাত। রামচন্দ্র কবিরাজ সুবিখ্যা ত 
শ্রীনিবাস আচার্ষেব সুহ্থৎ ছিলেন! শ্রীনিধাসেৰ কৃপায় ত্বাহাব বৈষ্ণবধর্ষে মতি 
হয় এবং কালক্রমে তিনিও কতকগুলি বৈষ্বপদ বচন! কবেন। তাহার 
মধ্যস্থতায় গোবিন্দদাসও শ্রীনিবাসের নিকট বৈষবধর্মে দীক্ষিত হন। তাহার 
প্রতি গুকদেবের এই অপাব রূপার কথা তিনি একটি পদে গভীর শ্রদ্ধার সহিত 
গাহিয়াছেন_- 

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম। 
দিন-হিন তার প্রেম রসায়ন 
এঁছন মধুরিম নাম ॥ 


যুগল-ডজন গুণ লীলা-আন্মাদন 
প্রস্থৃকল্পতরু হাতে। 

তুরা বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব 
গোবিচ্ছ দাস অনাথে। 


৯, দীমেগচতা সেজ। 'বহস্ভায। ও সাছিতা । 


ইউস ভে এআ শসএ (পপ সক অপ 


১৪২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


চিবজীব সেনের যৃত্যু হইলে, বামচন্্র ও গোবিন্দ-_হুই ভ্রাতা মুশিদাবাদ 
জেলায় তেলিয়াবৃধরী নামক গ্রামে বসতি স্থাপন কবেন। *গোবিন্দদাস 
যশোবাধিপতি প্রতাপাদিত্যেব বিশেষ বন্ধু ছিলেন; তিনি এই ইতিহাস-বিশ্রুত 
বাজেখবেব নাম তাহাব কোন কোন ভগণিতায় উল্লেখ কবিয়াছেম ।”১ 
প্রেমবিলাস, ভক্তিবত্বাকব, নবোত্তমবিলাস, অস্থবাগবল্লী প্রভৃতি পুস্তকে তাহাব 
বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিববণ আছে। এই 'পুস্তকগুলিতে তিনি খেতুবীব 
মহোৎ্সবে, তেলিয়াবুধবীতে ও বৃন্দাবনে কখনও বা! পথিক, কখনও বা পাটকেব 
তত্বাবধায়ক, আবাব কখনও প্রশংসিত কবিরূপে সহসা দর্শন দিষ! নিবিড় 
জনতাব অবণ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছেন ; ইতিহাপ ক্ষুদ্র আলো৷ প্রক্ষেপে 
তাহাব অস্পষ্ট মুর্তি দেখাইয়া ৩ৎসম্বন্ধে নির্বাণ পাইতেছে, আমব! ভাহাব 
গাবাবাতিক চবিত জানি না।”৮২ 

দীনলচণ্ীদাসেব মত ধাবাবাহিকভাবে বাধাকুঞ্জলীলা গোবিন্দাস ব্ণন 
কবিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যাষ না। কিন্ত বাধাক্স্জেব যাবতীয় লাল! 
বিষয়েই*ভাহাব বছপদ দেখিতে পাওয়] যাষ। সাহাব বচিত পদাবলীব সংখ্যাও 
চণ্ডীদাস বা বিগ্যাপতিব কাছাকাছি। শ্লীগৌবাঙ্গদেবকেও অবলম্বন কবিয়! 
তিনি অনেকগুলি সবস €গীবপদ বচন! কবেন। তাব1, ছন্দ, অলঙ্কাব প্রভৃতিব 
স্ুকৌশল সমাবেশের দ্বাৰা তাহাৰ সকল পদই ক্নাপ-বসে ও অর্থে সমুজ্ছল 
হইয়! উঠিয়াছে। তাহাব অতুল কবিত্বেব খ্যা্টি বঙ্গেব বাহিবে প্রচাবিত 
হয় /--বৃন্বাবনেব শ্রীজীব-প্রমুখ গোত্যামীবুন্দ তাহাকে পকবিবাজ” উপাধি 
দান কবিষ! ধথাযোগ্য সমাদব কবেন । পদ-সাহিত্যে চণ্ডীদাস-বিগ্ভাপতিৰ 
পবেই তাহার স্বান। তাহাব সমযে তিনিই যে সর্বশ্রেঠ কবি ছিলেন, 
বিখ্যাত পদকর্তা বৈষ্বদাস তাহা সগর্বে গাহিয়া গিয়াছেন-_ 

যাকব গীতে গুধাবস ববিখয়ে 
কবিগণ চমকয়ে চীত ॥ 

গোবিন্দদাসেব পদাবলী গভীবভাবে পাঠ কবিলে অনুমান হয়, ভায়ক্বে- 
বিগ্ভাপতি-চ্তীদাস প্রভৃতি *'তাহার পূর্বগামী কবিবৃন্দেৰ কাব্যধারা আত্মসাৎ 
করিয়া তিনি অপূর্ব পদমাল! রচনা কবিতে বসিয়াছেন। তাহাব পদগুলি 
পড়িতে পড়িতে, ইহাদের বুপদ বাবংখাব স্ৃতিপথে উদিত হয়। ইহাদের 

৯, ২, মীদেশচন্রে সেন, “বঙ্গভাষ! ও সাহিচা' | 


চৈতন্যযুগ £ বৈঝব-সাহিত্য--গোবিন্বদাস ১৫৩ 


মধ্যে বিগ্ভাপতির দ্বাবাই তিনি সমধিক প্রভাবিত ;-_-তাহাব একটি পদেও 
এ-কথাব ইঙ্গিত পাওয়া যায় * 


বিগ্াপতি পদ- যুগল সবোরুহ 
নিন্ন্দিত-মববন্দে। 
ছু মঝু মানস মাতল মধুকব 


পিবইতে করু অন্ুবন্ধে ॥ 

“গোবিন্দ কবিবাজ ব্রজবুলি ভাষায়ই বেশীব ভাগ কবিত! বচনা কবিতেন। 
ইহাব একমাত্র কাবপ কোধহষ এট যে, তিনি বিদ্যাপভিব পদাবলী পাঠে মুগ্ধ 
হইষাভিলেন এবং বিদ্যাপতিব ভাষ! অন্থকবণ কবিষ। ইনি হিন্দী-বাংলা-মৈথিল 
মিশ্রিত এক অতি স্মি্ ভাষায পদ বচন! কবেন-- ইহার নামই ব্রজবুলি 1৮" 
বজবুলিতে প্দ-বচনাষ তাহার গাষ স্দক্ষত। আব কেহই দ্েখাইতে পাবেন 
নাই। তীাহাব ভাষায তত্তভব অপেক্ষা তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দেব আধিক্য 
থাকায়, উত। সুদকামল শ্রুতিমনোহব ও স্পন্দনশীল হইয| উঠিষাছে। তাই 
উহাকে ঠিনি ইচ্ছান্যাষী নানাছন্দে, নানাপর্বে, শানাবিধ যিলে মিলে 
সাঁজাইয়! বিচিত্র ধবনি-মাধূর্যেব স্থটি কবিয়াছেন ; এবং এই ধ্বণি-মাধূর্যেব 
স্বাবাই তিনি শ্রোতাকে অতি সহৃক্তে মুগ্ধ কবিযা ফেলেন। দৃষ্টান্তত্বক্ূপ তাহাব 
কষ্তরূপ বর্ণনাব কিয়দংশ উদ্ধত হইল 1-- 

অকণি'ত চবণে বণিত মণিমঞ্জীব আধ-আব পদ-চলনি বসাল। 

কাঞ্চনবঞ্জচন বসন মনোবম অলিকুলমিলিত ললিত বনমাল ॥ 

এই পদটি পাঠকালে গীণশোবিন্দেব একটা স্ব মনেব মধ্যে ভাসিয় 
উঠে__ 

প্চন্দনচচ্চিত নীলকলেবব পীতবসন বলমালী 1” 

গোবিন্দ্দাসেব বাণ ও কুঞ্জ উভয়েই বিগ্ভাপতিব বাধাকম্ণেব মত অতিশয় 
অন্থসভূতিশীল ;$ পবম্পব সাক্ষাতেব পব উভযেই অপবেব রূপে একেবাবে 
বিভাোব। রুঞ্ তো বাধাব অঙ্গে অঙ্গে বিছ্যতেব জ্যোতিঃ আব 
প্রতিপদক্ষেপে প্রফুল্প পদ্মেব বিকাশ দেখেন। 

বাহ? যাহ! নিকসয়ে তু তহুজ্যোতি । 
তাহা তাহা বিজুরী চমকষ হোতি | 
ূ ৯ ভ্বীথগে্রানাথ মিত্র, 'পদানৃত মাধুরী। 
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বাহ] যাহ! অরুণ চরণ চল চলই। 
তাহা তাহ! খল-কমলগ-্দল খলই ॥ 


বাহা যাহা তরল বিলোচন পড়ই। 
তাহ! তাহ! নীল-উতভপল-বন ভরই ॥ 
এই পদটি বিস্তাপতির নিয়লিখিত পদের অস্থরূপ,_ 
বাহা বাহ! পদযুগ ধরই। 
তহি তহি সরোরুহ ভরই। 
বাহ যাহা ঝকলকত অঙ্গ । 
তহি তহি বিজুরী-তর ॥| 


ধাহ! ধাহ। নয়ন-বিকাশ | 
তহি হি কমল-পরকাশ ॥ 
যৌবনময়ী রাধাও ভূবনমোহন কৃষ্ণের রূপে মজিয়াছে, তাহার সরল মনে 
সহসা প্রবল অন্থরাগ জাগিয়াছে,_-এই "অপূর্ব আকর্ষণের তীব্রতা সহ্ব করিতে 
না পারিয়া, বিধাতাকে সে গঞ্জনা দিতেছে 
আর্ক আধ আধ দিঠি-অঞ্চলে 
যব ধরি পেখনু কান। 
কত শত কোটি কুন্ুমশরে জর জর 
রহত কি যাত পরাণ ॥ 
সজনি, জানলু বিছি মোহে বাম। 
ছু'হু লোচন ভরি যো হরি হেরই 
তছু পায়ে মঝু পরণাম । 
এই পদটিতে বিষ্ভাপতির় নিয়োক্ত পদের প্রভাব পড়িয়াছে,- 
মনমথ তোহে কি কহব অনেক । 
দিঠি অপরাধ পরাণ পরিপীড়সি 
এ তুগ্না কোন বিবেক । 
দাহিন নয়ন পিশুলগপ-্বারণ 
পরিজন বাম হি আধ। 
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আধ নয়ন-কোণে যব হরি পেখলু 
তাহি ত্তেল এত পরমাদ্‌ ॥ 

পুর বাহির পথ করত গতাগত 
কো না ০রত কান। ৃ 

তোহার কুস্মশর কতিহ' ন সঞ্চর 


হামারি হদয়ে পার্ট বাণ | 


কষ্ধের প্রতি রাধা অত্যধিক আকৃষ্ট! হইয়া! পড়িয়াছে ; হার সহিত 
মিলনের প্রতীক্ষা সে দিন দিন ক্ষীণকায় হইয়] পড়িতেছে, সখীদের সাহাষে; 
মাটি ধবিয়। কোনরূপে খাড়া হয। তাহার এই নিদাকণ অবস্থার বর্ণনা 
বিছ্বাপতি ও গোবিন্দদাস প্রা একব্প দিয়াছেন ।-- 
বি্াপতি--যরমক বোল বয়ানে নাহি €বালহ 
ত্থ তেল কুহু শশীধীন। | 
অবনী উপরে ধনি উঠই না পারই 
ধয়লি ভূজ1 ধবি দীনা ॥ 
গোবিন্দদান--বিরহ বিষানলে জল 'ত কলেবর 
সঘনে লুঠই মহীপক্কা । 
তুঁহু স্বপুরুখমণি তৌহে ঢু'ডয়ে জানি 
ভীবীবধ বিপুল কলঙ্কা ॥ 
রুষ্ের মিলন লাভেব নিমিত্ত গোবিশদদাসের রাধা অবশেষে চণ্ীদাসের 
বাধার মত যোগিনী হইয়! উঠিয়াছে। চত্ডীদ্াসের রাধা যেমন ্রাঙ্গাবাস 
পরে যোগিনী পারা” গোবিন্দদাসের রাধাও তেমনি শ্যামবর্ণ বসন পরিয়! 
সর্বদ! কৃষ্ণনাম জপ করে”--তাহার নয়নে শ্ামরূপ, বদনে শ্ামনাম, কণ্ডে 
গ্যাম-মণিহার, বক্ষে শ্ামকাস্তমণি এবং ক্রোডে শ্টামবর্ণা সখী, সর্বত্ত 
শ্যামনূপের ছড়াছড়ি! 


লোচনে শ্টামর বচন হি শ্যামর 
ষ্টামরু চার নিচোল। 
শ্যামর হার হদয়ে মণি শ্টামব 
শ্ামর সখী কর কোর ॥ 
যৌবনধর্মাঙ্থঘায়ী গ্রমতী রাধা নাগরশ্রে্ঠ শ্কষফের সহিত সম্মিলিত! 


হইবার নিমিস্ত যতই আকুল হউক না কেন, নারীন্ুলত লজ্জাবশতঃ প্রথম- 


$ 
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মিলম-কালে সে ভীতা-শঙ্ষিতা হইয়া পড়ে। তাহার সঙ্গের সখী উঠিয়া গেলে, 
সেও তাহার আচল ধরিয়া সচকিতভাবে কুষ্ণের পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া পড়ে ।- 
ধরি সথি আচরে ভই উপচন্ক। 
বৈঠে না বৈঠয়ে হরি-পরিষঙ্ক ॥ 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। 
রস-অভিলাষে আগোরল নাহ ॥ 
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী | 
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি ॥ 
পরশিতে তরমি করহি' কর ঠেলই। 
হেবইতে বয়ন নয়নজল খলই ॥ 
হঠ পরিরভ্ঞণে থরহরি কাপ। 
চুহ্ধনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ ॥ 
শৃতলি ভীত-পুতলি সম গোরি । 
চীত নলিনী অলি রহই আগোরি ॥ 
গোবিন্বদাস কহই পরিণাম | 
রূপকে কৃপে মগন ভেল কাম ॥ 
ই পদটি বিগ্ভাপতির্র নিয়লিখিত পদের অন্ুরূপ-_ 
বালি বিলাসিনী আকুল কান । 
মদন কৌতুকি কিয়ে হঠ নাহি মান ॥ 
একে ধনি পছুমিনি সতক্তহি ছোট । 
করে ধরইছে কত্ত করুণা কোটা ॥ 
হঠ পরিরস্ভণে নহি নহি বোল । 
হুরিডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল ॥ 
ময়নক অঞ্চলে চঞ্চল ভান। 
জাগল মনমথ মুর্দিত নয়ান ॥ 
বিদ্যাপতি কহ এছন রঙ্গ । 
রাধাষাধব পহিলহি সঙ্গ । 
প্রথম মিলনের সক্ষোচ যখন রাধা উত্বীর্ণ হইল, তথন তাহার মিলন-পথে 
আর কোনই প্রতিবন্ধক রহিল না। তাহার মিলন-বাসন! এক্ধপ ছর্বার হইয়া 
উঠিল যে, ঝড়বৃষ্টি, বদজজল, রানির অন্ধকার--ফোন কিছুই সে আর 
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গ্রা করে না। এইরূপ অভিসার বর্ণনার থার! রাধার কৃষ্ণপ্রেমের প্রাবল্য 
কবি অতি শুন্বররধূপে পরিস্ফূট করিয়াছেন। বিপদসংকুল পথে তাহার 
অভিসার-যাত্রার একটি চিত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-_ 

গগনহি' নিমগন দিনমণি-কাতি । 

লখই ন| পারিয়ে কিয়ে দিন রাতি ॥ 

এঁছন জলদ করল আধিপ্লার | 

নিগ্নড়হি' কোই লখই নাহি পার 

চলু গজগামিনী হরি-অতিসার । 

গমন নিরক্কুশ আরতি বিথার ॥ 

চৌদিশে অথিব পখন তরু দোল । 

জগতরি শীকর-নিকর হিলোল ॥ 

চলইতে গৌর? নগর পুর বাট। 

মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট | 

যব ধনি কুঞ্জে মিলল হরি পাশ । 

দুর দূরে রছ গোবিন্দ দাস ॥ 

এই পদটির প্রথম চারি চরণ বিগ্ভাপতির একটি পদের প্রাবস্তের 


অন্ুরাপ 3 
গগন গরজ মেঘ! জামিনি ঘোর । 


রতনহ' লাগি ন সঞ্চর চোর ॥ 
এহন| ঠেজি অএলাহ নি" গেহ। 
অপনহ ন দেখিঅ অপুনক দেহ । 
গোবিন্দদাসের অতিসারের পদগুলি বাঙ্গাল! সাহিত্যে অদ্বিতীষ | ছন্দ- 
লালিত্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও তাবের গভীরতায় এই পদগুলি অন্থপম | 
সাও রুষখের কুঞ্জে রাধার অতিসার শুধুমাত্র মিলনাকুলা 
নায়িকার ইন্ত্রিয়বিলাসের দুম আকাজ্জা নহে, তাহা 
ঈশ্বরৈর সন্নিধালে ভক্তের উপনীত হুইবার কৃচ্ছ, সাধনাও বটে। তাহার এই 
দুঃসাধ্য বতসাধনের কথ! জনৈক! সখী ্কুষ্কে জানাইতেছে-- 


কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল মন্ত্রীর চীরহি ঝাপি। 
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥ 
মাধব ভুয়া অতিসারক লাগি। 


১৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


দুরতর পন্থ- গমন ধনী সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি ॥ 
করযুগে নয়ন মুদি চনু ভামিনী তিমির-পন্ানক আশে 1 


কর-কন্কণ-পণ ক ফণিমুখ-বন্ধন শিখই ভূজগ-ওগুরু পাশে ॥ 
গুরুজন-বচনে বধিরসম মানই আন শুনই কহ আন। 
পরিজন-বচনে মুগধিসম হাসই গোধিন্দদাস পরমাণ ॥ 


অর্থ-হে মাধব, তোমার নিকট অভিসারের জন্য রাধা কঠোর সাধন! 
করিতেছে । 
গৃহাঙ্গনে কণ্টক গাড়িয়া এবং বস্তত্বারা হ্থপুর আবৃত করিয়া তাহাৰ 
স্বকোমল চরণ-কমলের হবার! উহাব উপর দিয়! সে হাটিয়া যাইতেছে। 
কলসীর জল অঙ্গনে ঢালিয়া, সে-স্বান পিচ্ছিল করিয়াঃ সে অঙ্গুলি চাপিযা 
চলিতেছে। সারারাত্রি জাগিয়! শ্বমন্দিরে বারবার পদ-চারণ! করিয! সে 
দূরপথ গমনের অভ্যাস .করে। অন্ধকারে পথ-চলা শিখিবার উদ্দেশ্টে, সস 
দুই হস্ত দিয়] চক্ষু আবৃত করিয়া গমন করে । নিবিড় বনে সর্পদংশন যাহাতে 
ন! ঘটে, সেজন্য নণিময় ক্ষণ দান করিয়া ওঝার নিকট সে সাপের মন্ত্র শিখে। 
গুরুজনের কথায় সে কর্ণপাত করে লা, এক শুনিতে আর বলে এবং 'পবিজনের 
বাক্যে মুগ্ধার ন্যায় হাসিতে থাকে । স্বয়ং গোবিন্দদাস ইহার সাক্ষী । 
বস্্রতঃ, রাধার অভিসার ঈশ্ববোপাসনার এক অভিনব পদ্ধতি | বৈধী 
ধর্স-সাধনার ন্যায় এই রাগান্ুগার পথটিকেও“" বলা যাইতে পারে "ক্ষুরস্যধারা 
নিশিত দৃরত্যয়া ছুর্গং পথন্তৎ করয়ে! বস্তি” । তাই রাধ। “্হূর্দিনের অশ্রকল- 
ধারা মস্তকে” লইয়া, ঘনান্ধকার কণ্টকিত পথে প্রেমময় কঞ্চের কুঞ্জের দিকে 
ছুটিয়। যায় “ঝড়ঝঞ্চা বজ্রপাতে, জালায়ে ধরিয়। সাবধানে অস্তরপ্রদীপ খানি” । 
তাহার এইকূপ দুশ্চ৮র তপন্ত! যে তয়ঙ্কর প্রাণসংশয়, তাহা বুঝাইয! দিষা। 
তাহার জনৈক! সহচরী তাহাকে প্রতিনিবুক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে-_ 
মন্দির বাহির কঠিন কপাট । 
চলইতে শঙ্ছিল পঙ্চিল বাট । 
তহি' অতি দূরতর বাদর দোল । 
বারি কি বারই নীল নিচোল । 
গুনারি কৈছে করবি অভিসার । 
হরি রহ মানস সুবরধূরী পার ॥ 
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ঘন ঘন ঝন ঝন বজর-নিপাত । 
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥ 
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার । 
হেরইতে উটকই লোচন-তাব ॥ 
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচাব। 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ 


অর্থ--শয়নমন্বিরের বহিদ্বাব কঠিন কপাটে আবদ্ধ। কার্মময় পথ পদে 
পরে আশঙ্কাপূর্ণ। তাহাব উপবে প্রবলতব বেগে ঝডবৃষ্টি নামিষা! আসিয়াছে । 
হুক্্স নীলশাড়ীতে কি আব যৃষল-বাবি-ধার। নিবাবণ হয়? মানস ন্ুরধূনীর 
পরপাবে সুদুব কৃষ্ণেব কুজে তুমি কেমন করিয়! অভিসার কবিবে 1? ঘন খন 
বজ্রপাত হইতেছে, ভীষণ শব্দে অন্তব কীাপিযা ভঠিতেছে। দশদিকে 
বিছ্যুৎশিখা বিস্তৃত হইয়া পড়িযাছেঃ উহাব আলোকে নষনতাব! উচ্চকিত 
হইযা উঠে। এমন ছুর্যোগের মধ্যে তুমি ঘব ছাডিযা বাহিব হুইয়া--শেষে 
কি প্রেমের জন্য প্রাণ হাবাইবে ? এই প্রশ্নে উত্তবে গোবিন্দদাস বলেন, 
এখন আব কিছুই বিচাব করিবাধ নাই, ধন্ধ হইতে নিত তীরের গতিরোধ 
কবিবাব বসব নিতান্ত বৃথা । 


সখার বাধাষ রাধাও অকপটে জানাষ-_ 
যু পদতলে হাম জাবন সোপলু 
তাহে কি তন্গ অন্বোধ। 


বাহার চবণ-৩লে জীবন সমপণ কবিয়াছি, সাহার জন্য কি আব নিজের 
শরীরের প্রতি লক্ষ্য থাকে? 

,মোক্ষাভিলাধী লাধক যেরূপ মনেব বাসনা-কাষনা একে একে বিসর্জন 
দেয়, কষ্ণাহুরাগিণী শ্রাধাও সেইরূপ বিপদৃ-সংকুল অভিসার-পথে তাহার 
প্রিয় অলক্কারাদি পরিত্যাগ করিতে কবিতে অগ্রসর হয় |-- 


রস-ধাধসে চন্দু পদ ছুই চারি। 
লীলা-কমল তেজল বরনারী ॥ 


১৬৪ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পরিহরি মৌলিক মালতী-মাল। 
তেজল মণিময় গীমক হার ॥ 
নব অছুরাগ-তরমে ভেল ভোরি। 


নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোরি ॥ 
বেশ-শেষ রহ নীলিম বাস। 


মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥ 
অর্থ--অন্রাগের প্রাবল্যে রাধা! দুই-চারি পা চলিল, কিন্তু আর যেন পা 
চলে না, তাই হাতের লীলাকমল সে ত্যাগ করিল। ক্রমে পথ আরো কঠিন 
হইয়! উঠিলে সে তাহার কেশের মালতী-মাল।, গলার মাঁণময় হার প্রভৃতি 
অলঙ্কারগুলি একে একে পরিত্যাগ কবিল । পথগমনে বাধা জন্মাইতেছে বলিয়া 
সে তাহার গুরুতার কুচযুগলকে নিন্দা করিতে লাগিল । যাহা হউক, অবশেষে 
শুধুমাত্র গায়ের নীল শাড়ীখানি লইয়! সে কৃষ্ণের কুগ্গে গিয়া উপনীত হইল। 
অতিসার লইয়! গোবিন্দদাস অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন : যথা--- 
দিবাতিপার, তিমিরাতিসার, জ্যোত্ক্নাভিসার, গ্রাম্মাভিসার, শীতাতঙ্ার 
প্রভৃতি । অভিসারের এত বৈচিত্র্য আর কাহারো পদে দেখ! যায় না । এই 
পদগুলিতে রাধানুন্বরীকে বিভিন্ন স্থান, কাল, অবস্থার মধ্যে ফেলিযা কৰি 
তাহার দেহ-সৌন্দ্য ও হদয়মাধূর্য এবং সেই সঙ্গে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য 
বিচিত্রূপে অঙ্কন করিয়াছেন | এই প্রকার তিনটি চিত্র নিয়ে উদ্ধত হইল। 
মেধাচ্ছণ্ন নিশীথে নিবিড অন্ধকারে রাধা যখন অভিসারে চলিয়াছে, তখন-_ 
চৌদিশে অথির পবন তরুদোল । 
জগতরি শীকরণিকর হিলোল ॥ 
চারিদিকে অস্থির পবন তরুলতাসমূহ ছ্বলাইতেছে এবং সমস্ত জগৎ 
ভুড়িয়া জলকপারাশি হিল্লোলিত হইতেছে । এইরূপ প্রাকৃতিক ছুরধোগ যদিও 
রাধা গ্রান্থ করিতেছে না, তথাপি কর্দমময় পিচ্ছিল পথে তাহার যৌবনপূর্ণ 
দেছতার লইয়া সে বারবার আছাড় পড়িতেছে। 
পঙ্ক-পিছল পথ গুরুয়! নিতম্ব । 
পড় কত বেরি নাহি অবলম্ব ॥ 
শ্রীষ্ষকালে মাথার উপরে প্রথর হুর্য, আর পায়ের তলায় উত্তপ্ত 
বানুকারাশি ; কিন্ত প্রেমে অনিবার গতিবশতঃ রাধ! সে-সময়েও অভিসারে 
বাহির হয়।-- 
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মাথহি তপন তপত পথ-বানুক 
আতপ দহন বিখার। 
নোনিক পুতলি তহ চরণ কমল জঙু 
দিনহি কয়ল অভিসার ॥ 
পৌষ মাসের রাতে শীল বাতাস বয়, চারিদিকে কুয়াস৷ পড়িক! চন্ত্রকিরণ 
আচ্ছন্র কবিয়া ফেলে, ঘরের ভিতরে থাকিয়াও মানুষের দেহ শীভে কাপিতে 
থাকে এবং সকলেই চক্ষু মুদিয়া শয্যায় শুইয়া রহে ;-_কিন্ত এমন সময়েও 
রাধ! মাত্র একখানি বসনে আবৃত হইয়! অভিসারে বাহির হইয়া! প্ডে। তাহার 
এইরূপ দুঃসাহস দেখিয়া! তাহার সখীর। বিশ্মিত হয় ।-- 


পৌখলি রজনি পবন বহে মন্। 
চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥ 
মন্দিরে রহত সবহু' তম্থ কাপ। 
জগজন শয়নে নযন রহ" ঝাপ ॥ 
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই। 
এঁছে সময়ে অভিসারল রাই ॥ 


অতিসারের গ্াষ মিলন-বিষয়ক পদ-রচনাতেও গোবিন্দনাস বিশেষ নৈপুণ্য 
দেখাইযাছেন। কুসুমিত কুঞ্জকাননে প্রফুল্লহদয় রাধারঞ্জের প্রথম মিলনের 
বিপুল উল্লাস তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায ও আবেগময় ছন্দে সুন্দররূপে প্রকাশিত 
করিয়াছেন । যথাযথ স্বর ও ছন্দে এই জাতীয় পদগুলি পডিতে পারিলে, 
পাঠকের হৃদয় ব্বত:ই আনন্দতাবে উৎফুলপ হইয়। উঠে। এই প্রকার পদকে 
উল্লাসের পদ? বলে। মিলনানন্দ উপভোগের পক্ষে নয়ন-শ্রীতিকর স্থান প্রশস্ত 
বলিয়।, এই উল্লাস-পদগুলির পটভূমিকায় বনু মনোহর প্রাকৃতিক সৌনর্য 
অঞ্ষিত হইয়াছে। দৃষ্ান্তদ্বর্ূপ তিনটি উল্লাসের পদ নিয়ে উদ্ধত হইল। 
শরৎকালের পুণিম! রাত্বিতে প্রকৃতির সুন্দর শোতা দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে 
মিলনানন্ব-লাভের ইচ্ছ! জাগিয়। উঠিয়াছে; তিনি উৎফুল্ল মনে বংশীবাদন 
করিয়া প্রেমমষী গোপীবৃন্দকে আকর্ষণ করিতেছেন।-_ 
্ ্‌ শরদ চন্দ পবন মন্দ, 
বিপিনে তরল কুশ্ম গন্ধ, 
ফুল্ল মল্লি মালতী যুখি 
মর্ত মধূকর তোরনী । 


১১ 


১৬২ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


হেরত রাতি এঁছন ভাতি, 

শ্যামমোহন মর্দনে মাতি? 

মুরলী গান পঞ্চম তান 

কুলবতী চিত-চোরণী ॥ 
রাসোপলক্ষে রসবতী গোপবধূগণ শ্রীকুষ্কে কেন্দ্র করিয়া মহালন্দে 

বাস্যয্ত্র বাজাইতেছে, ক্মধূর কণ্ঠে গান গাহিতেছে ও কোমলচরণে ললিতভঙ্গে 
নৃত্য করিতেছে-_তাহার্দের এইন্ধপ প্রবল উল্লাস কবির ভাষায় স্পঞ্চুতঃ 
ধ্বনিত হইয়! উঠিয়াছে-_ 


বাজত ডঙ্ রবাব পাখোয়াজ 
করতল-তাল তরল একু মেলি। 


চলত চিত্রগতি সকল কলাবতী 
করে কর নয়ানে নয়ানে কর খেলি ॥ 
নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ নারী । 


জলদ পুঙ্জে জহর তডিত লতাবলী 
অঙ্গ ভঙ্গ কত বঙ্গ বিথারি ॥ 


ঝুলন-পালাষ রাধারুঞ্ একটি মনোহর কুঞ্জকাননে এক বেদিকাষ একত্র 
উপবেশন কবিয়[ছেন ? তাহার বর্ণন! দিতে গিষা কবি একটি সুন্দব নৈসগিক 
চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, 


নব ঘন কানন শোভন পুঞ্জ। 
বিকশিত কু্ম মধুকর গু ॥ 


নব নব পল্লপবে শোভিত ভাল । 
শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥ 


এইন্ধপ প্রাকৃতিক চিত্র তাহাব বছপদেই দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির সহি 
মানব-বদয়ের সংযোগ তিনি অনেক স্থানেই প্রদর্শন করিযাছেন। ডাহার 
“বারমান্তা+-পদটি ইহার সুন্দর নিদর্শন । শরীক মথুবায় চলিয়া গেলে, 
রাধাকে সুদীর্ঘকাল বিরহ-যাতনা ভোগ করিতে হয়। মাসে মাসে প্রকৃতির 
প্রভাবে তাহার সেই বেদনা বিচিত্রবর্ধে রঞ্জিত হইয়। উঠে, বিভিন্ন খতুর ধিবিধ 
দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে অতীতকালের কত সুখস্থৃতি 
জাগ্রত হয়, এবং তাহার হৃদয় উত্তরোত্তর কষচিস্তায় 
অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার এই বৎসরব্যাপী বিরহ-বেদনা। প্রতি মাস 


নিসর্গ শোভ। 
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১৬৩ 


অহ্ুসাপ্ব বিগ্াপতি প্রভৃতি কোন কোন পদকর্ত! বর্ণনা কবিয়াছেন। ইহাকে 
“বাবমাস্থ1? বলে। গোবিন্দ্াসেব বাবমাস্তা-পদেব কিষদংশ নিয়ে উদ্ধৃত 


হইল ।-- 


শাঙউনে সঘনে গগনে ঘন গবজন 
উনমত দাছুবি বোল। 

চমকিত দামিনি জাগরে কামিনি 
জীবন কণ্ঠহি লোল ॥ 

ভাদবে দব দব দাঝণ দ্বুবদিন 
ঝাপল দিনমণি চন্দ | 

শীকব নিকবে থ'ব নহ অস্তব 
দহই মনোতব হন ॥ 

আশিন মাসে বিকশিত পছমিনি 
সাবস হণস নিসান। 

নিবমল অন্বব " হেবি সুধাকব 

ঝুবি খুবি ন! বহে পবাণ ॥ 


এই প্দটিতে নিক্বোদ্ধুত বিছ্যাপ্নিব বাবমাস্তা-পদের প্রভাব স্জেই লক্ষ্য 


কবা হাফ 


০০৪ 


সান মাপ ববিস ₹ন বাবি। 
পন্থ ন স্থঝে নিসি আধিআ'বি | 
চৌদ্দিস বেখিঅ বিভ্তুবি বেহ। 
সে সখি কামিনি-ভ্বিন সন্দেহ ॥ 
তাদব মাস ববিস ঘন ঘোব। 
সবদিস কুহ্ধ কষ দাছুল মোব ॥ 
আশিন মাস আস ধব চীত। 
নাহ নিকাকণ নৈ ভেলাহ হীত ॥ 


সববব খেলএ চকবা হা । 
বিবহিনি-বৈবি তেল আসিন মাম ॥ 


রূগাহ্বাগ, আক্ষেপাহ্ুরাগ, প্রেমবিহ্বলতা) মোছমাদক'তা, বিবহ-বেদনা, 


১৬৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মান-ভঞ্জন, বিপ্রলকা-খণ্ডিতা্দি নাধিকা-প্রক্কৃতি, মিলন, সভ্ভোগ, রাস ইত্যাকার 
বহু বিষয়ে গোবিন্দদাস বহুপদ রচনা করিয়াছেন । কিন্ত 
পূর্ববর্তী পদকর্তাদের অপেক্ষা বিশেষ কোন অভিনবস্ব 
এইগুলিতে তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তথাপি 
ছন্দের লালিত্য, ভাষার মাধূর্য ও প্রকাশতঙ্গীর চাতুর্ষের গুণে এই পদগুলি 
সম্পূর্ণ নূতন বস্ত ইইষা উঠিযাছে। বস্ততঃ, জুক্দর প্রকাশ-কৌশলের জন্যই 
তাহার সবিশেষ প্রশংসা,_-তাবের গভীরতা ও মহনীয়তার জন্য নহে। কোন 
পদের অন্তরঙ্গ অপেক্ষা বহিরঙ্গটি পরিপাটীন্মপে সাজাইবার দিকেই তাহার 
সমধিক চেষ্টা । এই হেতু স্টাহার পদগুলি তাষা-ছন্দ-অলঙ্কার প্রভৃতির দ্বার! 
সুসমুদ্ধ হইলেও, লোকোত্বর ভাবের ব্যঞ্জনা উহাদের অল্পগুলিতেই 
আছে। তাহার রাধা-বিরহের প্রসিদ্ধ পদগুলিতে কোনরূপ আধ্যাম্মিক 
ভাবের গ্োতন! নাই এবং মাথুব-বিরহের স্থুরকে তিনি দেশকালের সীমাব 
বাহিরে লইয়া! যাইতে পারেন নাই। শবে, তাহার অভিসাব-পদগুলিনে 
স্থগভীব আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ আছে ;-_-তাহ1! পাঠকের চিত্তকে সহজেই 
সংসারের কণ্টকিত্ত পথের বাহিরে উন্মুক্ষ অযুতলোকে লইয়া ষায়। এই 
কারণে, তাহাকে প্রবানতঃ “অভিসাবের কবি” বল! যাইতে পারে । 

ণিত|-রচনাতেও গোবিন্দদাস অতিনব কৌশলের পরিচষ দিযাছেন | 
প্রত্যেক পদেব বিষযবস্তরর বর্ণনাব শেষে তাহার নিজের নামটি তিনি এরূপ 
স্বুকৌশলে সংযোজিত করিয়াছেন, যেন তিনি দ্রষ্টার মত বিষষটি উপভোগ 
করিতেছেন। যথা-_-১৫৮ পৃষ্ঠা উদ্ধৃত “মন্দির বাহির কঠিন কপাট'__ প্রভৃতি 
পদটির শেষভাগে রাধার সখীরা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা কবে, প্রেমের জন্য সে 
নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিবে নাকি? তখন রাধাব পক্ষ হইয! কবি উত্তর দেন ।-- 

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার । 
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার ॥ 

১৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত পদটিতে প্রেমাকুলা রাধা ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ পন্ষকান্ন ভ্তিণীথে 
পদ্থময় বন্ধুর পথে লীলা-কমল, মালতী-মাল! প্রড়ৃতি অলঙ্কারাদি একে একে 
পরিত্যাগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল ;--কবি যেন অলক্ষ্যে 
থাকিয়া তাহা দেখিতেছেন। অবশেষে রাধা শুধু নীলশাীখানি লইয়া নিকুঞ্জে 
উপনীত হইলে, কবির উদ্বিপ্নতা দুর হইল ।7- 


গোবিনাদাস্-্পদাবলীর 
সমালোচনা 


চেতম্য যুগ £ বৈষ্ব-সাহিত্য--গোবিন্দদাস ১৬৫ 


বেশ-শেষ বহু নীলিম বাস। 
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস ॥ 
এইরূপে কৰি প্রতি পদেব বিষষবস্তব সহিত সামঞ্জন্য বাখিয়া উহা 
'তণিতা অত্যাশ্চর্য চাতুর্ষেব সহিত বচন! কবিয়াছেন। “কবি সকল সমষই 
শ্রীম্ভীব সখী-স্থানীয়, কেবল শনি লীলাপ বর্ণনা! কবিতেছেন নাতনি 
লীলা-সঙ্গিনী,--নিজেব চোখে লীলাবদ উপভোগ কবিতেছেন, তিনি শ্রীমতীব 
ব্যথাব ব্যথী--সাথেব সাথী-_সুখে সুখা। কবি লীলাব মধ্যে নিজেকে 
বিলাইয়া ও মিলাইয1 দ্রিতেছেন। এই সখ্যতভাবটি গোবিন্দদাসেব পুদব তণিতা- 
প্রসঙ্গে যেন্ধপ চমৎকাব ফুটিধাছে-_এমনটি আব বোন কবিব পরে নয় 1৮১ 
"গাবিন্দ্দাস কতিপয গৌবপদ বচন! কবিযা্ছন। যদিও তিনি চর্মচক্ষে 
শ্রীশৌবাজেব পাখিব মৃঠি দেখিবাব ঘৌভাগ্য লাত কবেন লাই, তথাপি 
মানস-দৃষ্টিতে ভীহাব ভাবমূতি তিনি স্পষ্টতঃ অব:লাবন কবিয়াছেন। 
মহাপ্র়ব প্রত্যক্ষণ্শী বাসুদেব ঘোষ প্রচ্থতিব গৌবপদ 
অপেক্ষা ভঠাহাব বচিত গৌবপদ অনেক বেশী উজ্জল ও 
কৰিহময | বাধারুঞ্চলীল। কার্তন কবিবাব পূর্বে অনেক কীর্তনীযা ডাহাব পাদ 
£শীবচন্ত্রিকা'-বূপে গাহিয! থাকেন | তাভ।ব একটি স্ুপ্রসিদ্ধ গৌবপদ" নিয়ে 
উদ্ধত হইল ।--. 


গাখপণ 


নীবদ নয়নে নীব ঘন সিঞ্চনে 
পুলক-মুক্ুস অবলম্ব | 
ন্বদ-মকবন্দ বিদ্দু বিন্দু চুষত 
নিকসিত ভাব-কদন্ব ॥ 
কি পেখলু নউবব গৌবকিশোব | 
অভিনব হেম- বল্লতক সঞ্চক 
সুবধূলি তীবে উচজাব ॥ 
চঞ্চল চবণ- কমলতলে বঙ্কর 
তকত-ভ্রমবগণ তোব। 
পবিমল-লুবধ সুবাস্ুব ধাবই 
অহনিশি বহত অগোব। 
১, শ্রীকালিদাস রায় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যঃ। 


১৬৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অবিরত প্রেম- রতন ফল বিতরণে 
অখিল মনোরথ পূর। 
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত 
গোবিন্দাস রহ দূর ॥ 
বি্ভাপতির হ্যায় গোবিন্দদাস কতকগুলি প্রার্থনার পদ রচনা! করেন। 
এই পদগুলিতে তাহার তক্তির গভীরতার সুন্দর পয়িচষ পাওয! যাষয। একটি 
প্রার্থনার পদ নিয়ে মুদ্রিত হইল ।-- 
ভজহ' রে মন, নন্দনন্দন) অতয় চরণারবিন্দ রে । 
দুর্লত যান্থষ-জনম সত সঙ্গেঃ তরহ এ ভবসিদ্ধু রে॥ 
শীত আতপ, বাত বরিখণ, এদিন যামিনী জাগি রে। 
বিফলে সেবিস্ত, কপণ দুবজন, চপল সুখ লব লাগি বে । 
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত বে। 
কমল-দল-জলঃ জীবন টলমল, তজহ হরিপদ নিত বে ॥ 
শ্রবণ কীর্তন, স্মরণ বন্দন, পাদ-সেবন দাস রে। 
পৃজন সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দাস অভিলাম বে ? 
৬৬ বলরাম দাস 
বলরাম দাস বৈষ্ণবপদ-সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি। ঙাহাব 
ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কিছুই নিঃসন্দেহে বলা যায় না/--কারণ এ নামে 
একাধিক বৈষ্ণব কবি বিদ্বান ছিলেন। যাহ! হউক, আমাদের আলোচা 
বলরাম দাস, স্ুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস প্রভৃতির সমসামযিক | তিনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং কৃঞ্চনগরের নিকটবর্তী দোগাছিয়া গ্রামে তাহার বসতি 
ছিল। 
বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলি--উভয় ভাষাতেই তিনি গৌরাঙ্গ ও রাধারুষ্ণ বিষয়ে 
উতয় প্রকার পদ রচন! করিয়াছেন । গোবিদ্দদাস বা জ্ঞানদসের সুলক্জা 
তাহার পদাবলীর সংখ্যা অধিক নহে ; কিন্ত কবিত্বের বিচারে তিনি তাহাদের 
উতয়ের সহিত তুলনীয় । 
_.. ৰলরামের পদগুলি প্রচলিত সহজ ভাবায় ও আুললিত ছন্দে রচিত। 
গোবিন্দরদাসের মত ভাবার খশ্বর্য ও অলঙ্কারের প্রাচুর্য তাহার নাই বটে, বিস্ত 
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ধ্বনির মাধূর্য ও ভাবের গভীরতার সমাবেশে তাহার পদনিচয় কবিত্বময় হইয়া! 
উঠিষাছে। প্রায় বৈষব কবির প্রসিদ্ধ পদগুলি মাধর্য-রস লইয়। রচিত, কিন্তু, 
সখ্য ও বাৎসল্য-রস লইয়া রচিত বলরামের কতিপয় পদ প্রসিদ্ধি লাত 
করিয়াছে । তাহার বাৎসল্য-রসের একটি উৎকৃষ্ট পদ নিয়ে উদ্ধত হইল। 
শাদাম-মুদাম প্রভৃতি রাখাল-বালকদেব সঙ্গে স্বপ্পবয়ন্ক গোপালকে গোচারণে 
পাঠাইতে শ্েহময়ী যশোদারাণী কতই না অমূলক আশঙ্কায় উৎকষ্ঠিত 
হইতেছেন ! তিনি রাখালদিগকে বারবার সতর্ক করিষা দিতেছেন, তাহারা 
যেন বহুদুরে না যায় ও তাহাব প্রাণের কানাইকে তাহার! যেন সর্বদা ঘিরিয়া 
থাকে ।-_ 


দাম স্বদাম দাম শুন ওবে বলরাঘ, 
মিনতি করিষে তো-সভারর । 
বন কত অতি-দৃব নব তৃণ কুশান্কুব: 


গোপাল লইয়! না যাইহ দূরে ॥ 
সখাগণ আগে পাছে গোপাল কবিষ] মাঝে 
ধীরে ধীবে করিহ গমন । 
নব তৃণাঙ্কুর-আগে বাঙ্গ পাষে জানি লাগে, 
প্রবোধ ন! মানে মোব মন ॥ 
নিকটে গোধন রাখ্য, মা বল্য! শিঙ্গায় ডাক্য 
ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 
বিধি কৈল! গোপজাতি, গোধন-পালন বৃত্তি 
তেঞ্ি বনে পাঠাই যাদব ॥ 
বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো! নন্দ্রাণী, 
মনে কিছু না ভাবিহ ভষ। 
চবণের বাধা লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া 
তোমার আগে কহিল নিশ্চয় ॥ 
রাধা ও রুষ্ের অনুপম দ্ধপের সুন্দর বর্ণনা ও ভাহাদের উভয়ের অপূর্ব 
প্রেমলীলার মনোহর চিত্রাঙ্কনেও তিনি স্বদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেম। কষে 
মৃতি দেখিয়া রাধাব চিত্ত মুগ্ধ হইয়াছে; তাহার হৃদয়পটে রষ্চরূপের যে 
প্রতিবিস্ব পড়িয়াছে, তাহার উক্তির মধ্য দিয়! তাহা৷ বাহিরে পরিস্ফুট হইয়! 


১৬৮ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


উঠিয়্াছে। ক্ঞ্জের মিলন পাইবার জন্ত তাহার অন্তরের ব্যাকুলতাও সেই 
সঙ্গে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকারের একটি পদ নিষ্বে উদ্ধত হইল ।-. 


অঙ্গে অঙ্গে মণি মুক্ুত৷ খেচনি 
বিজুরি চমকে তাষ । 

ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা' 
মদন মুরছা পাষ ॥ 


মরি মবি মই ওরূপ নিছনি লইষ!। 
কিজানি কি ক্ষণে কে! বিছি গঢল 
কি রূপ মাধুরী দিয়! ॥ 
ঢুলু ঢুলু ছুটি নয়ান নাচনি 
চাহনি মদন বাণে। 
তেবছ বন্ধানে বিষম সন্ধানে 
মরমে মরমে হানে ॥ 
চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়। 
, বিনোদ চুড়াটি বান্ধে। 
হিয়ার ভিতরে ১, লোটাযা লোটায়৷ 
কাণ্তরে পরাণ কানেদ ॥ 
আধ চরণে আধ চলনি 
আধ মধুর হাস। 
এই সে লাগিয়া ভালে সেঝুরিয়। 
মরে বলরাম দাস ॥ 
কিন্ত বলরাম দাসের চক্ষে শ্রী মহষ্য নহেন, তিসি শ্বয়ং পরমেশ্বর | 
কৃষ্ণের প্রতি রাধার অন্থরাগের কথা কোন সখী তাহাকে জানাইলে, তিনি 
পরস্্রীর প্রেম গ্রহণ করিতে অসম্বত হন। তখন সেই সা তাহার কথার 
প্রতিবাদ করিয়া বলে যে তিণি সমগ্র জগতের পতি, কাজেই জগদ্বাসিনী 
রাখার পরপতি তিনি কিছুতেই নহেন।-- 
তুমি ত জগত, তোযাতেই জগত, ভুমিই হে জগতপতি । 
তুমি বিন! কেহ, অন্য নহে কতুঃ কেবা কোথ! পরপতি ॥ 
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প্রেমলীল। ও রসোদ্‌গার লইয়া বলরামদাস অনেকগুলি মনোরম চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন। রাধ! ও কৃষ্ণ--উভয়েই উভয়ের যে কত প্রিক্ন, তাহ! 
বিবিধ কৌশলে তিনি বিশদরূ্প প্রকাশ করিয়াছেন। ন্ুুমধূর মধূমাসে 
প্রদীপালোকিত কুঞ্জবাসরে নবাহ্ুরাগিণী রাধ! প্রেমময় কৃষ্ণের কাছে যে 
সোহাগযত্র ও ভালবাস! লাত করে, তাহা স্হুলত, তাহা একেবাবে 
অলৌকিক ।-- 

জালিয়৷ উজ্দ্বল বাতি জাগি পো্াইল বাতি তিল নাহি যাষ পিষা ঘুমে | 

খন ঘন করে কোলে ক্ষণ করে উতবোলে চিলে শতবার মুখ চুমে ॥ 

ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে হিয়া হৈতে শেষে ন! শোযায। 

দরিদ্রেব ধন হেন রাখিতে না পায় স্থান অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায ॥ 

ধরিষা দুখানি হাতে কখন ধরয়ে মাথে ক্ষণে করে হিষার উপরে । 

ক্ষণে পুলকিত হয় ক্ষণে আখি মুদি বয বলবাম কি কহিতে পাবে ॥ 

বলরাম দাসের কোন কোন পদ্দে গভাব আপধ্যায্িকতার সমাবেশ আছে। 
জগৎ-স্থষ্টির পুর্বে একমাত্র পবমাঘ। বিছ্বমান ছিলেন । সেই অদ্বৈত পরমাত্মাই 
স্থপ্টির পরে আত্ম! ও জীব-_-এই দ্বৈহরূপে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছেন। তাই, 
জীব ও আত্ম।- ঈশ্বর ও মন্গধ্য--উভযেই পবস্পরেব সহিত পুনরায় সম্মিলিত 
ভইবাব জন্য নিরস্তর »ব্যাকুল। তাই, বাধাব সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইযা 
শীর্ণ বলিতেছেন, 

হিয়ার ভিতব হেতে কে কৈল বাহির। 
তেঞ্চি বলরামের প্ছ'র চিত নহে থির ॥ 

জ্ঞাণদাসের কোন কোন পদেও এইরূপ দ্বৈতাদ্ৈত-ভাহুবর পবিচয় পাওয়া 

যায়; যথ।-- 
োমায় আমায একই পরাণ, ভাল সে জানিযে আমি । 
হিযায় হইতে বাহির হুইযা, কিন্ূপে আছিল! তুমি ॥ 
শবিষ্যাপতি-গোবিন্দদাস প্রভৃতি রাধার বারমাস্তা লিখিয়াছেন, কিন্ত 

বলরাম দাস কষ্খের বারমাহ্য। রচন1 করিষাছেন। প্রেমময় রাধাকে বৃন্দাবনে 
ফেলিয়া শরীক মধুরায় চলিয়! আসিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রিয়তমার কথ! তিনি 
কখন বিশ্বত হইতে পারিতেছেন লা! বৎসরে বিভিন্ন খতুর আগমনে প্রক্কতির 
অঙ্গে নানাবিধ শোডা-সৌন্দর্যের আবির্ভাব. দেখিয়া, ঙাহার চিত্তে সুন্দরী রাধার 
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মিলন-মুখ-স্মতি জাগিয়া উঠিতেছে। বর্ধাকালে অন্বরতল মবজলধরমালায় 
সমাচ্ছন্ন হইয়াছে এবং দিগদিগন্ত মেঘমন্দ্রে মুহুমুহুঃ প্রকম্পিত হইতেছে। 
প্রকৃতির এইরূপ মনোরম দৃশ্ঠ দেখিয়া তাহার অস্তরে রাধামিলন-বাসন! প্রবল, 
হইয়া উঠিতেছে ।-- 

নব নব জলধর তরি রহু অন্বর বরিষা নব পরবেশে। 

ক্ষণে ক্ষণে জলদ মধুরময় ধ্বনি শুনি গুণি গুণি উঠয়ে তরাসে ॥ 


ফাল্বন মাসে দোললীল! উপলক্ষে ব্রজবাসী সকলেই হুলি খেলায় আনন্- 
চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে, কিন্তু সেই আনন্দলীলায় তিনি যোগদান করিতে 
পারিলেন না, তাহার সর্বাঙ্গ রাধা-বিরহে জলিয়। যাইতেছে ।__ 
ফাগুনে মধুপুর নাগরী নাগর বিলসই ফাগুক রঙ্গে। 
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি ঝামর শ্যামর অঙ্গে ॥ 


বলরাম দাসের কোন কোন পদ অন্প্রাসের প্রয়োগে অতিশয় শ্রুতিমধূর 
হইয়াছে । রাসপুণিমার উজ্জল রজনীতে বৃন্াবনের মাধবী-নিকুঞ্জে শ্রকু্চকে 
কেন্দ্র করিয়! রসময়ী ব্রজনারীদের মধুর রতভসকেলির যে শব্দালঙ্কারময় বর্ণনা 
তিনি দিয়াছেন, তাহা অত্টব প্রশংসনীয় ।-- 


মধুর সময় রজনিশেব 
শোহই মধুর কাননদেশ 
গগনে উয়ল মধূর মধুর 
বিধু নিরমল-কাতিয়া । 

মধুর মাধবী-কেলিনিকুঞ্জে 
ফুটল মধুর কুন্ুম পুঞ্জ 
গাবই মধুর ভ্রমর! অমরী 

মধুর মধুহি মাতিয়া ॥ 
আজ খেলত আনন্দে ভোর 
মধুর যুষতি নবকিশোর । 
মধুর বরজরঙ্গিনী মেলি 

করত মধুর রতনকেলি ॥ 


তি চি 
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৩। চরিত-কাব্য 

শ্রীচৈতন্যেব মত মহাপুরুষ বঙ্গদেশে আবিভূ্তি হন বলিষাই বাঙ্গালা 
ভাষায় জীবন-চবিত লেখাব স্থচমা! "য়। তাভাব জীবৎকালেই তিনি বৈষ্ণব 
তক্তবুন্দেব দ্বাবা৷ মন্ুষ্যপ্ূপা পবমেশ্বব বলিষ! স্বীকৃত হন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ 
কবিষ। তিনি পুবীতে প্রত্যাগত হইলে পবম পণ্ডিত বাসদের সার্বভৌন 
আস্তবিক ভক্তিশ্রপ্ধা সহকাবে তাহাকে ঈশ্ববভাবে বন্দনা! কবেন, বায় বামানন্দ 
তাহাকে দেবতাজ্ঞান কবিয়া কাষমনোবাক্যে আবাধনা কবেন, জগন্নাথ- 
মন্দিব-প্রাঙ্গণে প্রবীণ 'অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণব তক্তবুন্দসহ হবিনামেব পবিবর্ডে 
চৈতন্যনাম ংকী্ন কবেন, শ্বরূপ দ্রামোদব তাহাকে বৃন্দাবনেব রাধাকঙ্জের 
দ্বৈততাবেব একাগ্নক বূপ বলিষ। প্রতিপন্ন কবেন,-শ্বযং শ্রীকর্ফই কলিযুগে 
বাধাব ভাস্কণস্তি লইয। নবধ্ধী৮প অবতীর্ণ, এবং সুব্খ্যিত গৌবীদাস পশ্ডিত 
নিষ্বকাষ্ঠে চৈতন্ব-বিগ্র্ নির্মাণ কবিষা৷ ভাহাব পুজাষ প্রবৃদ্থ হন। এইন্পে 
ভঞ্জবন্দব দ্বাবা ঠিনি ভগবান বলিয়া গণ্য হইলে, তাহাব সমসাময়িক ও 
প্বরতী কবিবৃন্দ ভাভাব জীবন-কথ। লইয়া সংস্কত ও নাঙ্গালাষ গীত, নাটক, 
কাব্য, কবিত| প্রন্টটি বচন। কবিতে থাকেন। কলতঃ, চেতন্ত-চরিত্রেব 
প্রভাবে বাঙ্গালা-ভাষায এক অভিনব সাহিত্যে উদ্ভব হয »-প্রাচীনকালেব 
গতান্ুগঠিকতা তঙ্গ কবিয়া এক নুতন ধবণেব ভাবধাবা বঙ্গসাহিত্যে প্রবাহিত 
হম। এতকাল চণ্ডী-মনসা-শিব প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীব মহিমা লইয়া 
বাঙ্গালাব কবিবুন্দ ব্যাপূত ছিল্লন, কোন এতিহাসিক মানব-চবিত্রকে 
পাহিত্যস্থষ্টিব উপাদানরূপে তীহাবা গ্রহণ কবেন নাই। মঙ্গলকাব্যগুলিশ্ণে 
ঠাদসদাগব, খনপতি সদাগব, কালকেতু প্রভৃতি মহুষ্যচবিত্র অস্কিত হইলেও, 
কোন ব্যক্তিনিশেষেব জীবন-কাহিনী বর্ণনা! কব এগুলিব উদ্দেশ্য নহে। 
শ্রীচৈতন্যেব সময হইতেই সমসামধিক ব্যক্তিব অনুপম চবিত্র অবলম্বন কবিষা 
বক্ষতামাষ কাব্য-কবিত|! বচনাব সর্বপ্রথম হ্থত্রপাত হয, এবং বাজালা সাহিভ্যেব 
পবিধিস্পবিমাণে বাডিয! যায় । 

কিন্ত চৈতন্যাদেবেব জীবনচবিত লিখিতে গিষা তাহাব জীবনী*লেখকেব! 
মানব-চবিত্রেব পরিবর্তে দেবচবিত্র অঙ্কন কবিয়না গিষাছেন, কাবণ ত্বাহাবা 
সকলেই শ্চৈতন্ককে পরমেশ্ববেৰ অবতাবদ্ধপে দেখিয়াছেন, লাধাবণ মহুয্যক্ধপে 
দেখিবাব অবকাশ তাহাদের কাহাবও হয় নাই। আধুনিক যুগে বেক়প 
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বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবনচরিত লিখিত হয়, সেইন্বপ প্রণালী তাহার! 
কেহই অবলহ্বন করেন নাই । বর্তমানকালে কোন ব্যক্তির জীবনী লিখিতে 
গেলে, তাহার সমগ্র জীবনের যাবতীয় ঘটন! যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে হয এবং 
এ ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়! তাহার আচরণ, ব্যবহার ও ন্বতাব নির্ণয় কবিতে 
হয়। তাহার প্রতি লেখকের কোনন্ধপ তক্তি-শ্রপ্ধা-প্রীতি আছে কিনা, তাহার 
চরিত্রের দ্বারা লেখক নিজে বিমুগ্ধ কিনা_-এই প্রকার কোন কথাই বিশুদ্ধ 
জীবনচরিতে থাকিবে না । কিন্তু চতন্তের চরিতলেখকেরা তাহাব চারিত্রিক 
মাহাত্্যে বিষুগ্ধ হইয়া! এবং তাহাকে দেবতা জ্ঞান করিষ। ভক্তিপ্লত চিন্তে 
তাহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাহার সাধারণ মান্ুমী ক্রিয়াকল[পের 
মধ্যেও দৈবীলীলার বিকাশ দেখেন এবং ত্তাহার চরিত্রে ইচ্ছামত দেবের 
আরোপ করেন। এই কারণে তাহাদের অদ্ষিত চৈতগ্থচবিত্র অনেকট! 
বাস্তবতাহীন হইয়া! পডে। তথাপি শ্রীচৈতন্গের মস্তরঙ্গজীবন যে এই জাতীয় 
চরিতকাব্যে হুম্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইযাছে, তাহা অস্বীকার কর! যায় না। 
তাহার বহিরঙ্গ-জীবনের যথাযথ বিবরণ ন1 পাইলেও, ভাহার অন্তরের পপ্রম- 
প্রীতি-ভক্তি প্রস্থৃতির প্রচুর পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায। এইহেতু ইাকে 
“জীবনচরিত? না বলিয়া .“চরিত-কাব্য' বলিলেই সঙ্গত হয় | ইহার অধিকাংশ 
তাগ পরার ছন্দে ও অনশিষ্টাংশ ত্রিপদীছন্দে রচিত। ছন্দোবদ্ধ 'ভাষায় রচিত 
হওয়ায় ইহাতে শ্বতাবতঃই একট অনির্বচনীয় ভাব ফুটিয়! উঠিয়াছে ; 
টৈতন্যচরিত্রের যে অলৌকিক মহিম! সহজ কথায প্রকাশ করা যায় ন], তাহাই 
কাব্যের ভাষায় প্রোজ্জলক্ূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

শ্রচৈতন্তের সঙ্গে হরিনাম কীর্তন করার সৌভাগ্য ধাহাবা পান, ঠাহাদের 
মধ্যে বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় গৌরপদ রচন! করিয়! তাহার 
জীবনকথ! বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ করেন | ম্ুরারী ওপু সংস্কত ভাষায় সর্বপ্রথম 
ধারাবাহিকভাবে চৈতন্তজীবনী লেখেন, উহার নাম “কৃষ্ণ চৈতন্যচরিতামৃত+, কিন্ত 
“মুরারিগুপ্তের করচা” নামে উহ! পরিচিত। শ্রীচৈতন্তের তিরোধানের ঘুআন- 
মানিক ১৪৩৫ ্ীষ্টাকে এই করচাখানি সমাণ্ড হয় । নুরারির পরে “কবিকর্ণপুর” 
'উপাধি-প্রাপ্ত পরমানন্দ সেন চৈতগ্ঠের জীবনকথা অবলম্বন করিয়! সংস্কত ভাষান়্ 
“চতন্চরিতামৃত' কাব্য ও “চৈতন্যচন্ট্রোদয়'-নাটক রচনা কফরেন। বৃন্দাবনের 
রূপ-দনাতন-প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দও চৈতন্ভতদ্ব-বিষয়ে বছ সংস্কৃত গ্রন্থ লেখেন। 


চৈতন্য ঘুগ £ চবিত-কাব্য-_যৃন্াবন দাস ১৭৩ 


মুবাবিগুপ্ত ও কবিকর্ণপুবেব প্রদত্ত চৈতন্য-জীবন-কাহিনী প্রধানতঃ অবলম্বন 
কবিষ। পববর্ভী লেখকেব। বাঙ্গল! ভাষায় চৈতন্থচরিত বচন! কবেন। বাঙ্গাল। 
ভাষাষ সর্বপ্রথম চৈতন্চবিত বচনা কবেন বৃন্াবনদাস ; ইহা “চৈতন্তভাগব? 
নামে স্বিখ্যাত ; আহমানিক ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা বচিত। তৎপবে আবে! 
অনেকে বাঙ্গালা পণ্চে চৈতন্তচবিত লেখেন ; তাভাদেব মধ্যে রুষ্খদাস কবিবাজ, 
জয়ানন্দ মিশ্র ও "লাচনদাস সমধিক প্রসিদ্ধ | 

শত্রীচৈতন্তের গা ভাহাব অস্তবগ ভক্তবৃন্দেব কাহাবো। কানাবে৷ জীবনকথা 
লইয1 কতিপয বৈষুবকবি কণ্তকগুলি চরিতকাব্য বচনা কবেন। এইগুলিব 
মধ্যে অদ্বৈতাচার্ষেব লীল! লইয়! ঈশান নাগব কতৃর্ক বচিত “অদ্বৈত প্রকাণ' 
ও হবিচবণ দাস ক্তুর্ক বচিত "অদ্বৈতমঞ্ষল” এবং অদ্বৈতৈব পত্রী সীতাদেবীব 
চধিত্র লইয! লোকনাথ দাস কর্তৃক বচি5 “দীতাচবিত্র” ও বিষুদাস কতৃক 
বচিত “সীতাগুণকদন্ব? উল্লেখযোগ্য ৷ এই জাভীয চবিতকাব্যেব মধ্যে আব এক 
খান! উল্লেঘোগ্য ভইতেছে এপ্রেমবিলাস' ১ আহ্থমানিক ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ 
বাস (বা! বলবাম পাস ) ইহা! বচনা কবেন। চেতগ্, নিতাযানন্দ, অদ্বৈত, রূপ, 
সনা৩ন, শ্রীনিবাস, নবোত্তম* শ্টামানন্দ প্রভৃতি বন ঢন্তন্তনক্তব সম্বন্ধে বছু 
কথা ইঠাছুত বণিত হইযাছে। কিন্ত চৈতন্তচবিত-কাবোব তুলনাষ তাহার 
ভক্তবুন্ণে বিসষক চবিতকাব্যগুলি অনেক শিক, তাই উহাদ্বে আলোচনাষ 
আব! নিপৃত্ত বহিলাম । 


€১) বৃন্দাবন দাস 


আশ্বমানিক ১৫১৮ গ্রীষ্টার্ষে বুন্নাবন দাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ কবেন। 
তাহাব পিতাব নাম বৈকৃণ্ঠ চক্রবর্তী | তাভাব জননী লাবায়লী নেবী জুবিখ্যাত 
শ্রীবাস পর্ডিতেব ভ্রাতপ্পুত্রী। শ্ত্রীবাসেব গৃভাঙ্গণে গৌবাঙ্গ মহাপ্রভু বৈধঃৰ 
ভক্তদের লইয়! পবমানন্দে সাবাবাত্রি হবিনাম সংকীর্তন কবিতেন। মাত্র চাবি 
বৎলব বয়স হইন্তে নাবাধণী মহাপ্রভুব সেই সুমধূব হবিনাম কীর্তন শুনিবাৰ 
এবং ভাহাব সেই তক্তিতাব-বিহ্বল উদ্দাম নৃত্য দেখিবাব সৌভাগ্য লাত 
কবেন। স্বষং মহাপ্রহ্ই তাহাব নির্মল শিশুযুখে কষ্চনাম দান কবেন, এবং 
স্রীরফ্েব অবতাবন্ধপে তিনি যেদিন প্রথম প্রকট হন সেদিনও তাহাব তোজনা- 
বশিষ্ট প্রসাদ বালিক! নাবাক়ধীকে দান কষেন। চৈতন্তভাগবতাদি চবিত- 


১৭৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কাব্যে নারায়ণীর নামোল্লেখ আছে। এই নারায়ণীর গর্ভ হইতে বৃন্দাবন দাস 
শ্রীবাসের গৃছে ভূমিষ্ঠ হন। তখন শ্রীচৈতন্ধ নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, 
আর নবহ্বীপে প্রত্যাবর্তন করেন নাই । ১৬৩৩ গ্রীষ্টান্ধে শ্রীচৈতন্তের তিরো- 
ধানের সময়ে ডাহার বয়স মাত্র ১& বৎসর হয়। এ বয়সের বালকের পক্ষে 
পুরীতে যাইয়! শ্রীচৈতন্ত দর্শন সম্ভব নহে ।”১ তাহার রচিত চৈতন্ক-ভাগনত 
গ্রন্থে শ্রুচৈতন্তের অপূর্ব লীলাপ্রসঙ্গে তিনি বারংবার আক্ষেপ করিয়াছেন-_ 

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম নহিল তখনে 

হইয়াও বঞ্চিত সে মুখ দরশনে ॥ 

তাহার গুরুদেব নিত্যানন্দ-প্রুর উৎসাহে বৃন্দাবন দাস চেতন্যদেবের জীবনী 
লিখিতে প্রবৃত্ত হন,_একথার উল্লেখ চৈতন্ক তাগবতে পুনঃপুনঃ দেখিতে 
পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের নিকট হইতেই চৈতন্ত-সন্বস্বীষ অধিকাংশ সংবাদ 
তিনি প্রাপ্ত হন, এবং অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি অপরাপর চেতন্ত-পাবিষদের নিকট 
হইতে অন্যান্ত সংবাদ তিনি লাভ করেন। চৈতন্য ভাগবতের একাধিক স্থানে 
এতদ্বিষয়ে নিয়বোকরপ স্বীকৃতি দেখিতে পাওষা যায । 

নিত্যানন্দ-প্রভু মুখে বৈষ্বের তথ্য । 
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ব্য ॥ 
তাহ! লিখি যাহ! শুনিয়াছি তক্তত্থানে। 
অদ্বৈতের শ্রীযুখের এ সকল কথা । 
গদাধর শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি । 

“১৪৪৬ হইতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীচৈতন্ততভাগবত রচিত হইযাছিল।”ৎ 
ইহার নাম প্রথমে ছিল “চৈতন্যমঙ্গল' ; কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্কচবিতাযুতে? 
এ নামেই ইহার উল্লেখ আছে। বুন্দাবন-বিহারী শ্রীরুষ্ণই নবদবীপে চৈতন্করূপে 
অবতীর্ঘ বলিয়া, বৃন্দাবন দাস তাহার জীবন-কাহিনী শ্রীমভাগবত-বণিতত কুষঃ- 
লীলার অন্থরূপভাবে অঙ্কিত করেন। এই কারণে বৃন্দাবনের গোস্বামীবুন্দ 
ইহাকে “চৈতন্থতাগবত” নামে আখ্যাত করেন; তদবধি ইছ্! এই প্রর্বর্তী 
নামেই সুপরিচিত । 

চৈতন্ঠ'তাগবতের নাম চৈতন্যমজল ছিল। 
বৃন্দাবনের মহাত্তের! ভাগবত 'আখ্য৷ দিল ॥ (প্রেমবিলাস) 


সপ স্টিল আপ আজ পি জপ | বটি শপ | আপ্রস্ শি সদ নর জর আট 


৯০২, পরীবিমানবিহারী মভুযদার॥ 'চৈতগ্কচরিতের উপাদান? । 


চৈতন্য যুগ £ চবিত-কাব্য-_বৃন্বাবন দাস ১৭৫ 


বৃন্দাবন দাস শেষবয়সে বর্ধমান জেলায় দেস্ছুড় গ্রামে আসিয়। বাস করেন । 
তথায় একটি মন্দিব ও শ্নকষ্জেব বিগ্রহ তিনি প্রতিষ্ঠিত কবেন। তিনি আমবণ 
কৌমার্য পালন কবিয়! দীর্ঘকাল জীবন যাপন কবেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 
খেতুবীব মহোৎসবে (১৫৮৪ খ্রীঃ) তিনি উপস্থিত ছিলেন বলিষ! “ভক্তিবন্নাকরে? 
উল্লেখিত আছে। 

“বাঙগলাব বৈষ্ণবসমাজে শ্রীচৈতগ্তভাগবত অপেক্ষা অধিকতব জনপ্রিষ ও 
আদবণীষ গ্রন্থ আব নাই।”১ সেকালে সমগ্র বঙ্গ-বিহাব-উডিষ্যা-আনাম ব্যাপিয়া 
সহত্র-সহম্র ব্যক্তি বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত হয, এবং তাহাব 
ফলে বাঙ্গালাদেশেব প্রাষ সর্বত্র চৈত্গ্তভাগবহ প্রচুব 
পবিমান্ণ ছডাইয়া পাড | পজচৈ তন্ভভাগবাতব যভ অধিক সংখ্যক হাতে- 
(লখ পৃঁথি পাওয়া যায, এ আব কোন বৈষ্ণবগ্রন্থেব পাওয়া যায় না|” 
নীচে ৩গ্ঠেব ঈশ্ববতক্তি ইহাতে এমন সুন্দবন্ধপে প্রকাশ পাইযানছ যে, জন- 
সাধাবণ ইহা পাঠ কবিষ। অতি সহজেই ভক্তিবসে বিভোব হুইষ। পল্ডে,- 
শহাপ্রঙ্ব প্রতি তাহাব শ্রদ্ধ! হয এবং শ্রীকঞ্চেব প্রতি 'তাহাব অন্থবাগ জন্মে। 
“শ্ুনিম্ন ঠতগ্াকথ! ভক্তি লভ্য ভয”--বলিয়া! কবি তাহাব কাব্যসম্বন্ধে যে- 
প্র-শ্ডি শব বাধ গাহিবাছেন, চাহ! অক্ষবে অক্ষবে সত্য । আদি, মধ্য ও 
মন্্য-_এই নিন খণ্ডে ইহা! বিতক্ত , প্রথম খণ্ডে পনেবো, দ্বিতীষ খণ্ড সাতাশ 
ও ভূতীয খণ্ডে রশ--মোট বাযান্ন অধ্যাপ্য এই গ্রন্থটি পবিপুষ্ট | কিন্ত ভাষাব 
প্রাঞ্জল! বচনাব সবলতা! ও লেখকেব আস্তবিক হাব গুণে এই বৃহৎ গ্রন্থখানি 
অতিশষ আগ্রহেব সহি 5 পড়িষা সহজেই শেষ কব! যাষ। ইহাব ভাষা পঞ্চ 
হইলেও, গছ্েব কাছাকাছি” _সাধাবণ "লাকেব যুনখব কথাব অন্তন্বপ , 
কাজেই অতিশষ সহওবোধ্য। 

শ্রীচৈশ্শ্বেব চবিত্র বর্ণনা কবা বন্দাবন পাসেব মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, 
ততবালীন বঙ্গদেশেব সামাজিক ও বাস্রিক অবস্থাব কথাও তিনি সংক্ষপে বর্ণনা 
ববিষা্ছন | যে নব্ধীপে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন, ভাহাবও এম্প চিত্র তিনি 
আকিযাছেন। এইবূপে গৌবাঙ্গলীলাব পটভূমিকাট পবিপাটিক্বপ অঙ্কন 
কবিয়া, তদ্ছুপবি তিনি বিবিধ বর্ণক্ষেপে চবিভ্রচিজ্র প্রোজ্জলন্ধপে চিত্রিত 


০০ 


৮5শ্ত ভাগবত 


রন 


১ আহকুমার সেন 'বঙাল। সাহিতের ইতিজাল' | ২, দীনেশচন্দ্র দেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য | 


১৭৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করিয়াছেন। তখন বঙ্গদেশ মুসলমান-শাসনের অধিকারে; শাহজাদা বার্বগ 
(১৪৮৬), সৈফ উদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৬-৮৯), নাসির উদ্দীন মহমদ শাহ, 
(১৪৯০-৯৩), আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং নাসিরউদ্দীন 
নস্রৎ শাহ (১৫১৯-৩২) একের পর একে বাঙ্গালার স্বুলতান হইয়া, কেহ শ্ব্স- 
কাল--কেহ বা দীর্ঘকাল দোর্দণড প্রতাপে হিন্দুদিগকে শাসন করেন ১ 
“মহাতীত্র নরপতি যবন ইহার” এইক্নপ দুর্দান্ত যবন নরপতির ভষে নবদ্বীপ- 
বাসী হিন্দুরা নিঃসঙ্কোচে ধর্মকর্ম করিতে পারিত না । হিন্দু সাজেও তখন 
ধর্মান্ুশীলনের ঘোর ছূর্দশ1 £ সকলেই আহার-বিহার ও বিলাস-ব্যসন লইয়া 
প্রমত্ত, কেবল ধনীলোকের! লোকসমাজে প্রতিষ্ঠালাতের নিমিত্ত চণ্ডী, মনস। 
প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীর সাড়ম্বরে পুজা! করিত, কিন্ত সে-পুজাতে ঈশ্বরভক্কির 
লেশযাত্রও থাকিত না। 

ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্তীর গীত করে জাগরণে ॥ 

দভ করি বিষহরি পূজে কোন জন | 

পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বছ ধন ॥ 

ধন নষ্ট করে পুত্রকন্ভার বিভায় । 

এমত জগতের ব্যর্থ কাল যাষ ॥ 

বাস্থুলী পুজয়ে কেহ নানা উপহারে । 

মদ্ঘ-মাংস দিয়! কেহ ষজ্তপুজ! করে ॥ 

নিরবধি নৃত্যগীত বাছা কোলাহল । 

ন! শুনি কের নাম পরম নঙ্গল | 

ধর্মের এই নিবিড় গ্লানি দূর করিবার জন্য তখন একে একে কতিপয় 

ঈশ্বরতক্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্বানে অবতীর্ণ হইতে থাকেন। তাহাদের মধ্যে 
নবন্ধীপের অদ্বৈতাচার্য, শ্বাস পণ্ডিত, চন্্রশেখর, মুরারি ওপড প্রস্থৃতিং রাঢের 
অন্তর্গত একচাকা-গ্রামের নিত্যানন্দ, ব্যুচনের হরিদাস, চট্টগ্রামের পুণগুরীক 
বিদ্ভানিধি এবং স্রিহতের পরমানন্দ পুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ব্যবসা- 
বাণিজ্য ও আধিক অবস্থায় নবদ্বীপ .তখন সমৃদ্ধ,-প্ীচৈতন্ের আবির্ভাবের 
নিমিত্ত যেন প্বিধাত। সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথ!” | নবদ্বীপ লোকে 


চৈতন্য যুগ £ চব্তি-কাব্য-_চৈতন্তভাগবত ১৭৭ 


লোকাবপ্য;--গঙ্গার এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান কবে, ব্রাহ্ষণ-বৈস্থ- 
কায়স্থ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ হিন্দুজাতি গঙ্গাব তীরে বাস কবেঃ টোল-চহুষ্পাস 
খুলিয়। বড বড় পণ্ডিত সগর্বে বিশদান কবে, নানাদেশ হইতে দলে দলে 
শিক্ষার্থিবা নবত্ীপে আগমন কবে, এবং নবহ্বীপের নবীন বালকফেও প্রথ্ব 
পাণ্ডিভ্যলাভ কবিয়! প্রবীণ তট্টাচার্য্যেব সঙ্গে সমবক্ষতা কবে । কিন্ত 
কাহাবে। অন্তরে ঈশ্ববতক্তি নাই, ধর্মশাস্ত্রেব তক্ষিমূলক ব্যাখ্যা কেহই 
কবে না।-- 


গীতা ভাগবত যে যে জকুনতে পডায় | 
ভক্তিব ব্যাখ্যান নাহি তাহাব জিহ্বায় | 


সমগ্র জগৎ-সংসাব এই প্রকাব ভক্তিশুগ্ভ দেখিষা 'মদ্বৈতাচার্ধ পর্বটি তকুবুন্দ 
বডই বিষণ যনে দিন খাপন কাবেন, গ্রীবাসেব গৃতে আসিয়া ভাহাব। হবিন।» 
গাহেন এবং পবামশ্বব শুক্ষঞ্চকে পুনবায় মর্ত্যে অবতবণ কবিবাব জগ্থা ঠাতাকা 
ব্যাকুলতাবে প্রার্থন। জানান । অগ্ববৈহপ্রভু প্রতিদিন 


তুলসীব মঞ্জবী সহিত গঙ্গাজস্ল | 
নিখবধি সেবি কৃষ্ণ মহ! কুতৃহলে 

হস্কাব কবল্য় গ্ঃ-আাহুবশেব তেভে । 

সে ধ্বনি ব্বন্ধাণ্ড ভেদি বেকু-গ-ত না? । 


কিন্ত নবদ্বীপেব অবৈষ্ণণ হিন্দুবা তাহাদ্ব এই প্রকার উচ্চকঠ্ে ভবিনা- 
কীর্তন পছন্দ কবিত না, উহা! হইত উহাদের নিবৃত্ত কাব চেষ্টা পাইত, 
কাবণ তাহাদের মনে আশঙ্কা হইত যে। বিধর্মী অধিপতি ইহা শুনিতে পাবিলে 
তষন্কব রুট হইবেন এবং নদীষ।বাসীদেব উপব নিদারুণ নিষ্যাওন কবিবেন ।-- 


শুনিলেই কীর্তন কবষে পবিহাস। 
কেহ বলে সব পেট পুধিবাব আশ । 
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এভিষ! বিচাব। 
উদ্ধতেব প্রায় নৃত্য কোন্‌ ব্যবহার | 
কেহ বলে কত্ধপ পডিল ভাগবত । 


নাটিব কাদিব হেল না দেখিল পথ । 
১২ 


১৭৮ প্রাচীন বাঙ্গালা 7557 প্রাঞ্জল ইতিহাস 
শ্রীবাস পশ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া । 
নিদ্রা নাই রী ভাই ভোজন করিয়া ॥ . 


77 
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥ 


কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ। 
জ্ীবাসের লাগি হৈল দেশের উচ্ছাদ | 


আজি মুঞিও দেয়ানে শুনিল সব কথ! । 
রাজার আজ্ঞায় ছুই নৌ আইসে এথা ॥ 


যাহা! হউক, শ্রীচৈতন্তের জীবন-কথ! বলিতে গিয়া বৃন্দাবনদাস এই প্রকার 
বহু এন্তিহাসিক সংবাদ দান করিয়াছেন। এইন্ধপ পনানাকারণে আমরা 
চৈতন্তভাগবতকে বঙ্গতাার একখানা শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়। মনে 
করি |৮১ 

শ্রীচৈতন্ত মাত্র আটচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন :₹_তাহার এই জীবন- 
কাল তিনটি প্রধান কাংশে ভাগ কর! যায়,_-আদি, মধ্য ও অস্থ্য। শৈশব 
লীলা হইতে যৌবনের প্রারস্তকালে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইয়! শত শত 
ছাত্রকে শিক্ষাদান পর্যস্ত তাহার জীবনের প্রথম অংশ। প্রথম! পত্বী 
লক্ষদীদেবীর মৃত্যু ও দ্বিতীয়! পতী বিষ্প্রিয| দেবীব পাণিগ্রহণ এবং মাতাপত্বীসহ 
স্বাচ্ছন্দ্যে পারিবারিক জীবন যাপন এই প্রথম খণ্ডেরই অন্তর্গত। কিন্ত 
দ্বিতীয়বার বিবাছের পর তিনি বেশীদিন গৃহবাস করেন নাই । কিছুকাল পরে 
তিনি গয্লাতীর্থে গমন করেন ; তথায় পরমেশ্বর শ্রশ্রীবিষুব শ্রীপাদপদ্ন সন্দর্শন 
করিয়া তাহার হৃদয়ে সহস! প্রগাঢ় ঈশ্বরতক্তির উদয় হয় এবং সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বর- 
পুরীব নিকট তিনি তখন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এখন হইতে তাহার জীবনের 
দ্বিতীয়তাগের সচল] | গয়া হইতে নবহ্বীপে ফিরিয়া মাত্র বৎসরেক কাল 
তক্তবৃন্দসহ অহোরাত্র ₹ঞ্চনাম-কীর্ডন করিয়া তিনি সহসা! সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
অতঃপর তাহার জীবনের তৃতীয় খণ্ডের আরম্ভ হয়। নবীন সঙ্ন্যাসীর ' বেশে 
ভারতবর্ষের নানাতীর্থ তিনি পর্যটন করেন এবং অবশিষ্ট জীবন পুরীর জগরাখ 


উহার আর বা পাস এ পর, এ এরর ও রর খর সপে স্এ৯ বচাটেরতরাতি আর 


১, দীনেশচন্ত্র সেন, বাবা গু ৪ সম 





পপি পপ পপ পপ এস 


চৈতন্য যুগ £ চবিত-কাব্য- চৈতন্ভতাগবত ১৭৯ 


মন্দিবে কষ্ধবিবহ-ভাববিহ্বল অবস্থায় অতিবাহিত ফবেন। এ-সমন্তই তাহার 
জীবনেব অত্ত্য-খণ্ডেব শ্স্তর্গত | | 

শরীক ও গৌবাঙ্গ যে অভিন্ন, ঠাহ! প্রতিপন্ন কবিবাব উদ্দেশ্রে বৃন্াবনদাস 
চৈতন্তজীবনেব ঘটমাগুলিকে শ্তরীকষ্জলীলাব অভব্ধপ কিয়া আকিবাব প্রয়াস 
পাইয়াছেন। নিমাইয়েব শৈশব-লীল! ও বাল্যক্রীড়াফ এবং ভগবতবণিভ 
শ্রীকুঞ্চেব বৃন্দাবন-লীলাধ বিশেষ পার্থক্য নাই। তাহাব গ্রস্থেব স্থচনাষ চ্ভিনি 
গীতা হইতে পবমেশ্ববেব মর্ড্যে অবতবণ-বিষষক “যদ যদাহি ধর্মস্ত প্লানির্ভবতি” 
প্রভৃতি শ্লোকটি উদ্ধত কবিষা, শ্রীচৈতন্তকে অবভাব বলিয়া ঘোষণ। কবিয়াছেন , 
_কলিকালে হুবিনাম-প্রচাব কবিবাব জন্য এই চৈতন্তাবতাব 1 

কলিধুগে ধর্ম হয় হবি-সঙ্কীর্তন। 
এতদর্থে অবনীর্ণ শ্র।শচীনন্দন ॥ 

কিদ্ধ বাকল্যব পব ছাত্রজীবন হইতে শেষজীবন অবধি চেশগ্ত-চবিশ্তিষ উপব 
ভাগবতেব প্রভাব আব বড় বেশী পডে নাই । তাহাব অনুষ্ঠিত কোন (কান 
বঈনাষ অলৌকিকতা আবোপিত হইলেও, ভাহাব জীবনেব বাস্তব কোথাও 
সু হয পাই | খ্রশ্ববিক মহিনা দেখাইতে না পাবিলে, (কান মকামানবকেই 
সর্বসাধাবণ দল ৩1 বলিয়া ্বাকাব কবে না। তাই তিনি সুত্যাগম্ত চেতন্তেব 
ক্রিযাকলাপে দেবালীলার সমাবেশ কবিষাছেন। তাহাব এই প্রক্ষেপ ধবা 
পর়িবাৰ আশঙ্কা একাধিক স্থানে ছিনি পাঠককে সতর্ক কবিষ। দিষাছেন-- 

এসব বচন যাব নাঠিক প্রতী ত। 
সছ্ অধঃপাত তাব জাঁনিহ নিশ্চিত ॥ 

১৪৮৫ শ্রীষ্টান্দেব ফান্ুন মাসেব পৃণিমা-ভিথিতে গ্রীকেব দোললীলা ও 
চন্ত্রগ্রহণ দুই-ই 'একসঙ্গে পড়ে । হিম্দুদেব নিকট দিনটি পবম শুভ । নবদ্ধীপবাসা 
হিন্দুব! সেদিন দলে দলে গঙ্গান্সানে যায়, তাহাদের মুখে অবিবাম হবিনাম 
উচ্চাবিত হয় এবং আবাল-বৃদ্ধ-নব-শাখী স্বলেই চন্দ্রগহণ দেখিয! হবিনাম- 
সংকীর্ভন কবে।_-নবদ্ধীপেব দশদিক হবি-ধ্বনিতে মুখবিত হষ। এইক্বপ 
শুঙক্ষণে জগন্নাথ মিশেব গৃহে শ্চৈতন্ত অবশহীর্ণ হন | সেই নবজাত শিশুব 
অপূর্ব দেহকান্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসাধাবণ লক্ষণা্দি দেখিষা শচীদেবীব পিত। 
নীলাদ্বব চঞ্্বতী তাহাকে বিষুব অবতাব বলিয়! গণ্য করেন এবং ভীছাব নাম 
বাখেন পবিশ্বভব” | কিন্তু প্রতিবেশিনী মহিলার] তীঙ্চাকে 'ননাই' নামে 
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অভিহিত করে। নিমাইয়ের শৈশবলীলা দেখিয়! তাহার পিতামাত। দিন দিন 
বিশ্ময়াভিভূত হইতে থাকেন। ক্ষুদ্র শিশু শয্যায় শুইয়া হাত-পা! নাঁড়িয়া 
ক্রীড়ারত, কিন্তু গৃহতলে তগ্ন তাণ্ডের সহিত দধি-দুপ্ধ-স্বত প্রভৃতি নানাতুরব্য 
চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত,--ইহা! দেখিষা তাহারা অপার বহস্যে নিমগ্ন হন। শিশুটি কখন 
কখন অবিরাম রোদন করে, তখন কোন উপায়েই তাহাকে শাস্ত কর! যায় না । 
কিন্ত কি আশ্চর্য । হুরিলাম-কীর্তন শুলিলেই সে নীরব হয় ও সুমধুর হাধি 
হাসে ।-- 

প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ । 

হাতে তালি দিয়! করে টা ॥ 


হবি বলি টি দেয় সিএ | 
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতৃহলী ॥ 
বৃুন্দাবনদাসের মতান্থুসাবে হরিনাম প্রচাব কবিবাব জগ্ভ ও্গৌবাঙ্গের 

আবির্ভাব। তাই শৈশবকাল হইতেই গৌবাঙ্গের স্বভাবে হবিনামেব প্রতি 
প্রবল অন্নুরাগের বিকাশ দেখাইতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মুবাবি 
গুপ্তের করচায় উল্লেখিত হইয়াছেঃ গষাগমনের পূর্বে গৌরাঙ্গের চিত্তে কোনদিন 
হরিতক্তির উদয হয় নাই, বরং তৎকালে তিনি বৈস্বদের ঘোর উপহাস 
করিতেন । যাহা হউক, কালক্রমে বালক নিমাই ছুই মুণালবাছ ও কোমল 
চরণে তর দিষা শচীমাতার সার! আঙ্গিনাষ নম্মদুলালের মত পরমানন্দে ছুটা- 
ছুটি করে, সন্মুখে যাহা দেখে তাহাই ধরিয়া ফেলে, কোন কিছুতেই তষ 
পায় না ।-- 

জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর | 

কটিতে কিন্কিণি বাজে অতি মনোহব ॥ 

পরম নির্ভয়ে সর্ব অঙনে বিহরে | 

কিবা অগ্নি সর্প বাহ! দেখে তাই ধরে ॥ 

একদিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়। 

ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায় ॥ 

কুগুলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া। 

ঠাকুর থাকিল? তার উপরে শইয়। ॥ 
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এই সর্পকাহিনী শুনিয়া বিষ্ণব অনস্তনাগশয্যাফ শন কিছ! শ্রীকষ্ণের 
কালীয় সর্পশিরে নৃত্যেব কথা মনে পড়ে। বৃন্দাবনের ছুরস্ত কাণ্ধর মত 
নিমাইও প্রতিবেশীব গৃভ হইতে ননীমাখন চুবি কবিয়| খায় ।-- 


কাবো ঘবে ছুপ্ধ পিষে কাবে। ভাত খায়। 
হাড়ি ভাঙ্গে যাব ঘবে কিউই না পাষ ॥ 


একদিন এক তৈথিক ব্রাঙ্গণ জগন্নাথ মিশ্রেব গৃহে অতিথি হন। যথাকালে 

স্নানাদি সমাপন কবিষা তিনি সধত্বে নানাদ্রব্য বন্ধান কবেন ও উহাব দ্বাবা 
নৈবেগ্চ সাজাইয়া শ্রীকষ্ণাক নিবেদন কবিবাব জন্ঠ ধ্যানে বসেন। হস্ৃভৃর্তে 
কোথ! হইতে চঞ্চল নিমাই তাহাব সক্ষুখ ছুটিযা আসে 1-- 

ধুলায় সর্ব্ব অঙ্গ মুস্তি দিগম্থব | 

অকণ নয়ন কব চবণ সুন্দৰ ॥ 

হাসিষ! বিপ্রেব অন্ধ লইফ। কবে । 

এক গ্রাস খাইলেন দেখি বিপ্রববে ॥ 


প্রীমত্ভাণবাত রুষ্েব লাল্যলীলায় অঙ্ছরূপ ঘটনাব উল্লেখ আছে। একদিন 
মহামুনি গগদেব নন্দেব আলয়ে আহিথ্য গ্রহণ কবেন। তাহাব আহীার্ষ 
অগ্নব্যঞ্জন তিনি শ্রীবিষুকে নিবেদন কবিলে, বালক কৃষ্ণ অতকিতে আসিযা উহ! 
উচ্ছিষ্ট কবিষা ফেলে । পীলাচঞ্চল নন্দদ্বলালেব গোপীবৃন্দ সহ খমুনাষ 
জলকেলি ও শচীনন্দন নিমাইযেব সখাবন্দ লইয়। গঙ্গান্নানে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নাই। ঝাহাব দ্ুবস্তপনাষ গঙ্গাঘাটেব সকলেই অতিষ্ঠ হইষা পড়ে। 
কেত চক্ষু বুজিয়! শিবেব মস্ব জপ কবে, তিনি তাহাব সন্মুখস্থ শ্বিলিঙ্গটি লইব! 
পলাষন কবেন , বালিকাবা ধেবতাব উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জসি দিতে গেলে, তিনি 
তাহাপ্দব হাত হইতে তাহা কাডিয়। নেন, এমন কিঃ কোন কোন 
ন্ানবতা বমগীব অঙ্গ হইতে তিনি বসনও হবণ কবেশ। তাহাবা অতিশষ 
বাগান্থিত্র হইযা শচীছ্বৌব গুহে আসিয়া নিমাইযেব বিকদ্ধে অভিযোগ 
জাণায়-- 
পূর্বে শুনিলাম যেন নন্দেব কুমাব । 
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নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল। 
নরীয়ায় হেন কর্ম কভু নহে ভাল॥ 
কিন্ত এই চপল-প্রকৃতির বালকটি যেদিন পুরন্দর মিত্রের নিকট হাতে- 
খড়ি নেন, সেদিন হইতে লেখাপড়ায় তাহার অখণ্ড মনোযোগ দেখিয়া সকলেই 
বিশ্মিত হয় ।-- 


খেল সম্বরিয়! প্রভু যত্ব করি পড়ে। 
তিলার্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥ 
'একবার যে সুত্র প্রভু পড়িয়। যায় । 
আরবার উলটিয়। সবারে ঠেকায় ॥ 


এই ছাত্রজীবন হইতে তাহার পরবর্তী চরিত্র বুন্দাবলদান যথাসস্ভব 
বাস্তবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন *_-শ্রীরুষ্ের সাদৃশ্টা ছাড়িয়। তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট 
পরিস্ফুট হইযাছেন। এই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! বিশ্বর্ষপ যৌবনে পদ্দাপণ 
করেন। বিশ্বব্ধপ যথারীতি পডাগুনা করিয়া পরম পণ্ডিহু হইযা উঠেন। 
কিন্ত সাধারণ লোকের গ্ঠায় এই সুগতীর পাণ্ডিত্য তাহার চরিত্রে কোনরূপ 
অহঙ্কারের স্থপ্টি না করিয়ঃ উচাকে ঈশ্বরতক্তিতে পরিপূর্ণ কবিয়! তোলে । 
তিনি সকল শাস্ত্েই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হুইবার নির্দেশ দেখিতে পান হ 
তাই তিনি একমাত্র ঈশ্বরভক্রির দ্বারা যাবতীয় ধর্ম-গ্রন্থের ব্যাখ্যান করেন । 
কিন্ত নবদ্ধীপের কাহারে! মনে তক্তিভাব নাই, কেহই কখন কঞ্চনাম উচ্চারণ 
করে না। একমাত্র অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে কতিপষ বৈধ একত্র হইয়! হরিনাম 
কীর্তন করেন। তিনি প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গাক্সান করিয়া এখানে আসেন ও এই 
ক্ষুদ্র বৈধবসতায় শ্ীকষ্মহিমা আলোচনা! করেন। একদিন তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা নিনাই জননীর আল্ঞাক় তাহাকে ভোজন করিবার ক্ন্ক আহ্বান করিতে 
সেখানে আমেন। এই বালকের মনোহর ব্নপ ও অঙ্ুপম লাবণ্যজ্যোতিঃ 
দেখিয়া অধৈতাচার্য বিমুগ্ধ হন ও তাহার অন্তরে সুনিশ্চিত, বিশ্বাস্-জ্ন্মে-_ 
“প্রান্কত মাহৰ কু এ বালক নয়।” বিশ্বপ্ূপও সাধারণ যুবকের মত নন; 
সংসারের প্রতি একেবারে উদাসীন $ সর্বদা! রুঞ্চনাম-কীর্তনের আনন্দে বিভোয় 
হইয়া! থাকেন। তাহার এইরূপ বৈরাগ্যতাব লক্ষ্য কুরিয়! জগক্লাথ মিশ্র 
ষথাশীঘ্র তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করেন । কিন্ত বিশ্বরপ সংসার-বন্ধন 
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এড়াইয়! সহস। সন্ন্যাসী হইয়! চিরদিনের মত নিরুদ্ষেশ হন । ইহাতে জগন্নাথ 
যিশ্রের হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগে ও ভাহার মনে সংশয় জাগে মাহব বেশী 
বিশ্বান হইলে সংসার-বিরাগী হয়। তাই নিমাইয়ের প্রবল বিস্মান্থরাগ দেখিফা 
তাহার অন্তরে আশঙ্কা হয় 

এই যদি সর্ধশান্ত্রে হৈব জ্ঞানবান। 

টি রিনিলি রন পয়ান ॥ 


অণ্তএব ইহার টি কার্য্য নাঞ্রি। 
মূর্থ হইয়। ঘরে মোব থাকুক মিমাঞ্রি ॥ 


কিন্ত পডাশুন! বন্ধ হওয়ায নিমাইয়ের অত্যাচার বড়ই বাচিয়। যায় ং 
দিবাবাত্র বন্ধুদেব লইযা ক্রীড়ামোদে মন্থ : কাহারে। কথায় কর্ণপাত কবেন 
গা । একদিন তিনি বাীর এক অশ্ুচি স্থানে এক পরিত্যক্ত ভানের-ইাীর 
উপরে আনন কবিয়া বসেন। খচীদেবী ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভ্াহাকে সেম্বান 
পবিত্যাগ করিষ। গঙ্গাক্ান করিবার জন্য অন্থত্রাধ করেন ; এবং' তাহার শুচি- 
অশুচিশবোধ নাই বলিয়া তাহাকে কঠোর ভিরস্কাব করেন । তাহাতে তিনি 
মনের ক্ষোভে প্রত্যুত্তর দেন-_- 
“তোরা মোরে না দিস্‌ পড়িতে । 
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিবে কেমচ্তে ॥ 
তাহার প্রথর বুদ্ধি ও প্রবন বিদ্যান্ববাগের পরিচয় পাইয়া জগন্নাথ মিশ্র 
তাহাকে পুনরায় সুবিখ্যাত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সোলুল ততি করিয়া দেন। 
মূরারি গুপ্ত, কমলাকান্ত রুষ্ণানন্দ প্রস্ৃতি তাহার সহপাঠী ? কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে 
কেহই তাহার সমকক্ষ নন ₹-_তাহার সহিত শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কে সকল মেধাবী 
পড়,য়াই পরাজিত হন। কোন পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে, তাহাকে 
তিনি পাকি” জিজ্ঞাস! করিয়! বিবৃত করিয়া ফেলেন ও তাহাকে তীব্র উপহাস 
করিগ। আনন্দে উচ্্বসিত হইয়া উঠেন । তাহ।ব প্রিয়বন্ধু মুবারিগুপ্তকে অপদস্থ 
করিতে তিনি বড়ই আমোদ বোধ করেন ।-_ 


প্রভু বলে বৈদ্থা তুমি ইহ! কেনে পড়। 
লতাপাত। নিয়া রোগী কর দড়॥ 


১৮৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জজ ইতিহাস 


শ্রীগৌরাঙ্গের কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই তাহার পুণ্যবান পিতা 
জগন্নাথ মিশ্র পরলোকগমম করেন। কিন্তু তাহাতে তাহার লেখাপড়ার কোনই 
ব্যাঘাত জন্মায় নাই ; শিষ্সেবকের! যাহা দেয়, তাহা দিয়াই অনাথ! শচীদেকী 
কোনরপে সংসার-নির্বাহ করেন । তিনি যথাকালে বিগ্যাধ্যয়ন সমাপন করিয়া, 
ধনাট্য মুকুন্দ সঞ্জয়ের আলযে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা! করিতে শুরু করেন। 
তাহার অগাধ পাত্ডিত্য, অসীম জ্ঞান ও অপূর্ব শিক্ষাদান-কৌশলের প্রতাবে শত 
শত বিদ্যার্থী তাহার নিকট শিক্ষালাত করে। ক্রমে তিনি যৌবনে পদার্পণ 
করিলেই সগ্যবিধবা শচীদেবী নিদারুণ পতিশোক অপনোদন করিবার মানসে 
পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন। বল্পত আচার্ষের পরম! সুন্দরী কন্া 
লক্্মীদেবীর সহিত তাহাব বিবাহ মহাড়গ্বরে সম্পন্ন হয়| এইস্থানে বুন্দাবন- 
দাস নববিবাহিত নিমাই পণ্ডিতের একটি মনোহর চিত্র সুচারুন্ধপে অঙ্কন 


করিয়াছেন 1 
জিনিয়া কন্দর্প কোটা রূপ মনোহর । 


প্রতি অঙ্গে নিরূপম লাবণ্য সুন্দর ॥ 
আজানুলদ্বিত ভূজ কমল নয়ন। 
অধরে তাশ্ধুল দিব্য বাস পরিধান ॥ 
সর্বদায় পরিহাস মুত্তি বিদ্ভাবলে । 
সহস্র পড়্য়া সঙ্গে ববে প্র চলে ॥ 
পর্ব নবদ্বীপ অ্রমে নবদ্বীপ-পতি । 
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়। সরম্বতী ॥ 
তাহার জ্ঞানোজ্ছল যৌবনপ্ত্রী দেখিয়। সকলেই মুগ্ধ, কিন্ত বৈষ্বের! তাহার 
অন্তরে রুষ্ণতক্কি দেখিতে ন! পাইয়া অতিশয় বিমর্ষ হয় 1 
হেন দিব্য শরীরে না হয় কন্খরস | 
কি করিবে বিদ্যায় হইলে কালবশ ॥ 
নবদীপ-চুড়ামণি তখন ডিমলা তঃ সতত উৎকুল্প ; নিজের অপরাজেয় 
বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে সর্বাদ! সচেষ্ট; পথিমধ্যে শ্রীবাসাদি বৈষণবের সাক্ষাৎ 
পাইলে হ্যায়ের ফাকি ব্যাখ্যা ধরিতে বলেন 1-- 
যদি কেহ দেখে প্রভু আইলেন দূরে । 
গবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে ॥ 
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একদিন মুকুন্দপপ্তিত তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া! ভিন্নপথে পলাইয়! 
যান। মুকুদ্দ অতিশয় কৃষ্ণতক্ত ? অধ্বৈতপ্রতুর সভায় দুমধূর কীর্তন করিয়। 
সকলকেই বিমুগ্ধ করেন ) কৃষ্ণকথ| ভিন্ন অন্য কথা শুনিতে ভালবাসেন ন1। কিন্ধ 
তাহাব মুখে রুষ্চজনাম নাই, তিনি শুধু প্পাজি বুত্তিটীকার” ব্যাখ্যান লটষাই 
প্রমন্ত | তাই মুকুন্দ তাহার সঙ্গ বিরক্ত বোধ করেন। মুকুন্দেব মনোভাব বুঝিত্তে 
পাবিষা তিনি অতিশয় ক্ষ হন, এবং তিনিও শ্রীদ্র পবম বৈষ্ণব হইবেন বলিষ। 
সংকল্প করেন।-_ 


এমন বৈস্টব মুঞ্ হইমু সংসাবে | 
অজ ভজ আপিবেক আমাব ছুষারে ॥ 
এই সময স্ুপ্রসিদ্ধ কষ্ঠোপাসক ঈশ্বরপুবী অদ্বৈতপ্রছুর গুহে আগমন 

কবেন। একদিন দৈবযোগে ্াহাব সহিত নিমাইপশ্ডিতেন পথিমধ্যে সাক্ষাৎ 
ঘটে। তাহার ভক্তিমধূব বিনযনত্র আচবণে গৌবাঙ্গদেব অন্িশষ শ্রীতিলাত 
করেন | তদবধি ভাহাব মনে বৈষ্ণবের প্রন্তি শ্রপ্ধাতক্ি ও অন্গুরাগেব উদ ভষ, 
এবং গদাধর, শ্বাস, যুকুন্ট, গোপীনাথ প্রভৃতি বৈষ্বদেব সহিত সম্মিলিত হন। 
অন্তঃপর একদিন মুকুন্দ সঞ্জষেব টোলে শিষ্যবৃন্দের সন্ুখে শাস্ত্রীয় স্তরের 
ব্যাখ্যান, খণ্ডন, স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনা কবিতে কবিতে তিনি সহস। 
স্ংজ্ঞাশৃদ্ধা হইয়। পড়েন, তীহাব সর্বাঙ্গ বিকম্পিত হইতে ' থাকে, তিনি বাববার 
বজকগ্জে হংকাব করিষা উঠেন-_ 


মুঞ্ডি সর্ব লোকেব ঈশ্বব । 
মুখ বিশ্বধব মোর নাম বিশ্বস্তব ॥ 


কিন্ত তাহাব আম্নীয়-স্বজনেব। তাহাব এই দৈববিকাব [বা সোহহুং ভাব ] 
বুঝিতে না পাবিয, ইহাকে বাযুবোগ বলিয়া মনে করে ও ভাছাব শিবে বিষু- 
টচলাদি মর্দন করিতে থাকে | যাহা হউক, এতদিন পরবে চৈতন্কদ্বে বাযুরাগের 
ছল করিয়া তাহার দেবত্ব এই সর্বপ্রথম প্রকাশিঠ কবেন। কিন্ত তিনি শীন্্ 
আত্ম-সংবরণ করেন ও পুনবায় যথারীতি অধ্যাপনাদি কার্ষে ব্রতী হন। এই 
সময়ে এক মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসেন, কিন্ত নিমাইপত্ডিতের নিকট 
তাহার পাশ্ডিত্যের দন্ড বিচুর্ণ হইয়া! ধায়। অতঃপর শ্রীগৌরাঙ্গ তাহার শিশ্যবর্গ- 
সহ্‌ পুর্ববঙ্গভ্রমণে বহির্গত হম ও তথায় বছুম্থানে বহুশিষ্কে অসুল্য বিগ্কাদান 


১৮৬ প্রাীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করিয়! সগৌরবে নবদ্ধীপে প্রত্যাবর্তন করেন। ইত্যবসরে তাহার অঙ্থপস্থিত 
কালে লক্ষীদেবীর সহস। গঙ্গাপ্রাণ্থি ঘটে। তখন তিনি নবদ্বীপবাসী সনাতন 
পণ্ডিতের ঘুশীলা কন্ঠ কিঞুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহের কিয়ৎকাল 
পরে তিনি গয়াতীর্থে গমন করেন ও তথায় বামনাবতার শ্রীবিষ্ণর শ্রীপাদচিহঃ 
দর্শন করিয়া! শ্বয়ং পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ পাইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল 
হইয়া পড়েন ।-_ 

কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ। 

যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥ 

বলি-শিরে আবির্ভাব হেল যে চরণ । 

সেই এই দেখ যত ভাগ্যবস্ত জন ॥ 

চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ যুখে। 

আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ স্থখে ॥ 

অশ্রধার! বহে দুই শ্রীপন্মনয়নে | 

লোমহর্ম কম্প হেল চরণদর্শনে ॥ 

সর্ধ জগতের ভাগ্যে প্রভূ গৌরচগ্দ্র | 

প্রেমতক্তি প্রকাশের করিল! আরম্ভ ॥ 


সৌভাগ্যক্রমে সেইক্ষণে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাহার সেখানে সাক্ষাৎ হষ এবং 
তাহার কপায় তিনি বৈষ্বধর্ষে দীক্ষিত হন। ওর-প্রদত্ব দশাক্ষর মন্ত্র জপিতে 
জপিতে তিনি ন্দীধার পথে ফিরিয়া! যান, কিস্থ কৃষ্ণ-বিরহ-জাল! কিছুতেই 
বিশ্বত হইতে পারেন ন[।-_ 


পাইলে ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা । 
শ্লোক পড়ি পড্তি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ 
প্রেমত্কি-রসে মগ্ন হইল। ঈশ্বর । 
সকল স্রীঅঙ্গ হৈল ধুলায় ধূসর | 
আর্তনাদ করি প্রভূ 'ডাকে উচৈঃম্বরে। 
কোথ! গেল! বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া! মোহারে । 
গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়! কফণ-প্রেমাকুল শ্রীগৌরাঙ্গের আর সাংসারিক 
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কর্মে বা টোলের অধ্যাপনায় মন বসে না। গয়াতীর্থে যে অলৌকিক 
ঈশ্বরাহ্থভৃতি তিনি লাভ করেন, তাহাই নিভৃতে বসিয়া! ভাবেন ও অবিরল ধারায় 
অশ্রবিসর্জন করেন ।-- 

পাদপদ্ন তীর্ঘের লইতে প্রভু নাম । 

অঝরে ঝরয়ে দুই কমল নষান ॥ 

শেষে প্রভূ হইলেন বড অসম্বর | 

কুষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিল! নহুতব ! 

সরল! জননী শচীদেবী তাহার প্রাণপ্রিয় পুত্রেব এই প্রকার তাবাস্তর 

বুঝিতে না পারিয়! বড়ই উদ্বিগ্ন হইম! পডেন ও তাহার মঙ্গলার্থে গঙ্গা-বিষু। 
প্রস্থতি দেবদেবীর পুজা কবেন। কিন্ত দিব্যভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুর তাহানে 
কোনই পরিবর্তন হয় ন1;--এখন ভইতে ভাতার জীবনের মধ্যৎণ্ডের সুচনা 
হয়, এখন হইতে তিনি সকল বিষয়েই সর্বত্র শ্ীকুষ্জেব মভিম। দেখিতে পান ।-- 


আবিষ্ট হইযা প্রভু করেন ব্যাখ্যান। 
স্তর বৃত্তি টাকায় সকল হুবিনাম ॥ 


শুন ভাইসন সত্য আমাব বচন । 
তজহ অধুল্য কধ্চ-পাক্পন্নশ্ধন ॥ 


কি 'ভাজনে কি শয়ছুন কিবা জাগরণে। 
&₹% বিন। প্র আর কিছু না বাখানে ॥ 


যে প্রভু আছিল! ভোল। মহাবিগ্ধাবসে | 

এবে কষ বিন! আর কিছু নাহি বাসে ॥ 
কালক্রমে মহাপ্রভু আর আশম্-সংনরণ করিতে পারেন না। একদিন তিনি 
উশ্ববরিকভাবে আবি হইয়া বৈষ্ঃবশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতাচার্ষের আলয়ে আগমন করেন 
ও “হরি-হরি' বলিয়। “মহামত্ত সিংহের" ন্ভাষ গর্জন করিতে থাকেন। যাহার 
আবির্ভাবের নিমিত্ত অদ্বৈতপ্রভু এতকাল গঙ্গা-তুলসী দিয়! ব্যাকুল প্রাণে পৃক্তা 
করিয়াছেন, তিনিই আজ তাহার দন্মুথে প্রকট হুইয়াছেন, তাহা তিনি 
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নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারেন ও তৎক্ষণাৎ তাহার ইষ্ট দেবতার যাবতীয় পুজার 
সামগ্রী আনিয়া শ্রীচৈতন্তের পাদপদ্স পৃজ! করেন। 
পাদ্য অর্থ্য আচমনি লই সেই ঠাঞ্চি। 
চৈতন্য চরণ পুজে আচার্ধ্য গোশাঞ্ডরি ॥ 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি। 
পুনঃ প্রনঃ এই শ্লোক পড়ি নমস্করি ॥ 
'তথাহি 
নমো ব্রহ্ষপ্যদেবায গোত্রাহ্মণহিতাষ চ। 
জগদ্ধিতায় কুষ্ণায গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ 


অনস্তব তিনি বেগে শ্রাবাসপণ্ডিতের গৃহাভিমুখে ধাবিত হন ও তাহার 
নৃসিংহ-মন্দিরের দ্বার পদ্াঘাতে তাঙ্গিয়া ফেলিষ। পুঁজারত পণ্ডিতের সম্মুখে 
গর্জন করিয়। উঠেন__ 
মুখ সেই মুখ সেই .১.**-১ত, 
যাহারে পুজহ তারে দেখ বিদ্যমান | 
ধ্যানভগ্ন শ্রীবাস আতম্কিততাবে নষন উন্মীলন করিয| সবিস্ময়ে দেখেন__ 
বীবাসনে বসিয়াছে বিশ্বভর | 
চতুভূ্জ শঙ্খচক্রগদাপন্ন-ধর ॥ 


গ্রীচেতন্তকে স্বযং পরমেশ্ববেব ব্ধপে দেখিয়া ঈশ্ববতক্ শ্রীবাসের সর্বাঙ্গ 
অপার আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে ; তিনি তখন মহোল্লাসে সপরিবারে ধৃপ- 
দীপ-পুম্পের দ্বারা তাহার শ্রীচরণযুগল অর্চনা করেন। প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর তাহাকে 
বন্ধুবান্ধবসহ নির্ভয়ে হরিনাম-সংকীর্তন করিতে উপদেশ দেন। ইহাতে যদি 
দেশের যবন রাজা, বা নবদ্বীপের কাজি সাহেব, বা অন্য কেহ 
প্রতিবন্ধকতা করে, তবে তিনি প্রেমতক্তির দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিবেন-_ 
প্রেমময় শ্ীকষ্খের নাম গাহিয়া সকলকেই অশ্রজলে তাসাইব্নে। ইহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার উদ্দেস্টে তখনই তিনি শ্বাসের ভ্রাতপ্দুত্রী মারায়ণীকে 
কষ্ণনাম বলিতে বলেন 1-- 

চারি বৎসরের সেই উন্নত চরিত। 

হা কচ বলিয়া মাত পড়িল ভূমিত ॥ 
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অতঃপর তিনি নবন্বীপের বৈষ্বদিগকে লইয়! হরিনাম-সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হন, 
তাহার অভয় সাহচর্য লাত করিয়া সকলেই উচ্চৈঃ£ম্বরে হরিনাম-কীর্ভন করে ;-- 
এই কীর্তভনের আনন্দ লইয়াই তিনি এখন সর্বদা প্রমত্ব। কীর্তনের সময় তিনি 
কখন অবিরাম হাসিতে থাকেন, কখন কাদিতে কাদিতে অবিরল অশ্রধাবার 
দ্বারা ধরাতল প্লাবিত করেন, কখন ব! দৈবভাবে উন্মত্ত হইযা নান! দেবতার মূি 
ধারণ করেন। একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনিয়া! তিনি হুংকার করিতে 
করিতে মুরারি গুপ্তের পুজামণ্ডপে প্রবেশ করেন ও তাহাকে বরাহমৃতি 
দেখান। এইক্ূপে তিনি অচিরে সাধারণ মানুষের অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়। 
অসাধারণ দিব্যভাবে বিরাজ করিতে থাকেন । তাহার নিবিড় তক্তিভাবে 
বিমুগ্ধ হইয়া বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণরতক্ের! দলে দলে নবদ্বীপে আসিয়! 
তাহার সহিত নাম-কীর্তনে যোগদান করেন। এই সময়ে নিত্যানন্দ, হরিদাস, 
পুণ্তরীক বি্যানিধি প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবেরাও আপিয| তাহার সহিত 
সম্মিলিত হন ।-- 


ছাড়ি ধন পুত্র সর্ধ ভক্তগণ | 
অহণিশ প্রভু সঙ্গে করেন কীর্তন ॥ 


গ্রীচৈতন্েব হরিনাম-প্রচাবের সর্বপ্রধান সহায় ছিলেন নিত্যানন্দ। 
গৌবাঙ্গ যেমন জীকঞ্জের অবতার, নিত্যানন্দ তেমনি বলবাহমর অবতার বলিয়। 
গণ্য! এই হেতু “গৌব-নিতাই'-_যুগল মুততিব পৃজা। বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত 
হয। গৌরাঙ্গে জন্মের কতিপয় বৎপর পুর্বে” রাঢের অস্তর্গভ একচাকা- 
নামক গ্রামে নিত্যালন্দ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি হব, 
স্থির, বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহার সহচরদের লইয়া তিনি পুতুনা-বধ, যমূনা- 
বিহার, গোষ্ঠলীল! প্রভৃতি কষ্চলীল! খেল! করিতেন। তাহার পিত৷ 
হাড়ো ওঝা ও মাতা পদ্মাবতী--উভয়েই ধর্পরাধণ ছিলেন। তিনি যখন 
বার বৎসরের বালক, তখন এক সৌম্যযৃতি সন্ন্যাসী ওঝার গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। তাহার তীর্থ-পর্যটনের সাথী হইবার জন্য নিত্যানন্বকে তিনি 
ওঝার নিকট প্রার্থন। করেন। সেই সদাশয় সন্ন্যানীর সহিত ত্তক্তিভাব-প্রবণ 
নবীন নিত্যানন্ম নুদীর্থ বিশ বৎসর গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মধুর! প্রভৃতি 
ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থানগুলি ভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি যখন 
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বৃন্দাবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন গৌরাঙ্গদেব নবন্ধীপে অবতার 
ব্ধপে প্রকট হন।_এবং তিনিও নদীযাষ আলিয়া! তাহার সহিত মিলিত হন । 

শ্রচৈতন্টের একজন পরম ভক্ত ছিলেন যবন-হরিদাস। তিনি জাতিতে 
মুসলমান হইলেও, বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় শুগ্ধাচারী ও 
নির্ষল-চরিত্র | তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষবার কষ্চ-নাম জপ করিতেন । কিন্তু 
মিজের জাতীয় ধর্ম ত্যাগ করার জন্থা যবন বাজ! ও মুসলমান কাজীর! তাহার 
উপরে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে-_তাহাকে একে একে বাবট! বাজারে লইয়। গিয়া 
ভাহার অঙ্গে প্রকাশ্ততাবে প্রচণ্ড বেত্রাধাত করে» _তাহাতে তিনি মৃতপ্রায় 
হইয়া পড়িলেও তাহার মুখ হইতে হরিনাম কেহই দূর করিতে পারে নাই। 
তাহার এই প্রকার অসীম সহা-শক্তি দেখিয়া যবনেরা অবশেষে তাহাকে নিষ্কৃতি 
দেয়। তিনিও নিজের জন্মভূমি যশোহরের বৃঢ়ণ-গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া 
শাস্তিপুরে চলিষা যান ও 'তথাষ পরম কৃষ্ণতক্ত অদ্বৈত প্রভুর সহিত হরিনাম- 
কীর্ডন করিয়া নিশিদিন যাপন কবেন। গৌবাঙ্গদেবের দৈশীভাবের উন্মেষ 
হইলে, তিনি ভাহার সহিত গিয়। সম্মিলিত হন | 

এইক্নুপে বাঙ্গালা, বিহার, উচিযা!, আসাম প্রভৃতি বিবিধ অঞ্চল 
হুইতে বু বেঞ্চবভক্ত ক্রেমাগত নদীযায় আসিযা মহাপ্রভুর সহিত 
সম্মিলিত হইতে থাকেন । তখন অছৈত, নিত্যানন্দ, হবিদাস, জগদানন্দ, 
বাহ্থদেব, গোবিন্দ, গোপীনাথ, জগদীশ, শ্ীধর, পুরুষোত্তম প্রচ্থতি শত শত 
সাধুব্ক্তির সৎসঙ্গ লাভ করিয়! এশ্বর্ষ-ভাব-বিহবল শ্রীগৌরাঙ্গ-ুন্দর 
পরমোল্লাসে সর্বক্ষণ হরিনাম-সংকীর্তনে নিমগ্ন হন। কিন্তু তখনও নদীয়ার 
জনসাধারণ নিমাইপগ্ডিতের মাহাত্স্য জ্ঞাত হয় নাই,_-কীর্ভনের মহিম। 
বুঝিতে পারে নাই। তাই গৌরাঙগদেব তাহাদের দ্বাবা ব্যাহত হইবার 
আশঙ্কায় শ্রবাসপত্তিতের সুরক্ষিত গৃহাঙ্গনে তাহার ভক্তবুন্দনহ রাত্রিকালে 
হরিনাম-সংকীর্তনের ব্যবস্থ। করেন। সেই সুবিশাল ভবনের নুদৃঢ প্রাচীর- 
স্থার রুদ্ধ করিয়! তাহার! মহানন্দে সংকীর্ভন জুড়িয়া দেন। তাহাদের দলের 
লোক ছাড়া আর কাহারও প্তথায প্রবেশ করিবার উপায় মাই | তাহাদের 
খোল-মৃদঙ্গস-করতালের উচ্চ-রোল, তাহাদের সন্মিলিতি কণ্ঠের গগনতেদী 
ইরি-বোল ও তাহাদের ভাবোন্প্ধ নৃত্যের গুরুপদধ্বনিতে প্রতিবেশীরা 
রজনীকালে নিদ্রা যাইতে পারে না। তাহার! অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের 
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নৃত্য-গীতেব বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা কবিতে থাকে । ধূর্ত বৈষ্ণবেব! বাত্রিব 
অন্ধকাবে দলে দলে শ্রীবাসেব প্রাচীবেব অন্তবালে সমবেত হইয়! সুন্দবী নাবী 
ও প্রচুব মদ লইয়! অদ্ভূত বিলাস-ব্যফনে প্রমত্ত হয়,_-এইক্প গুজব অনেকেই 
বটাইতে থাকে । নিমাইপগ্ডিতেব মত পবমজ্ঞামী ব্যক্তিও যে এই সমস্ত 
ভাব-বিকাব-গ্রস্ত উন্মত্ত বৈষুবদলেব সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন,_-ইহাতে 
অনেকেই ক্ষোভ কবে-_- 

পবম ন্ুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্তিত। 

এগুলাব সঙ্গে তাৰ হেন হল চিত ॥ 

শ্রীবাস বামনাবে এই নদীষ! হৈতে। 

ঘব তাঙ্গি কালি নিষা ফেলাইমু আোতে । 

দেখিছে দেখিতে গৌবাঙ্গ-দলেব বিকদ্ধে একটা বৈষ্ণব-বিদ্বেষধী দল বাড়িযা 

উঠে। কিন্ত মহাপ্রভু বা ডানাব দলেব কাহাবও সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই। 
শৌবন্ধপী শ্বয়ং পবমেশ্বব তাহাব প্রিয় ভন্তদব লইয়া প্রতি বাত্রেই শ্রীবাসেব 
অঙ্গনে মহানপ্দে কীর্তন কবি'তি থাকেন। একদিন ভাহাব ইচ্ছাহ্ক্রমে 
এদগভ প্রাণ বেঞ্চবমগুলী ঠাভাব অভিবেক-ক্রিষা সম্পাদন কবিতে প্রবৃত্ত হন। 
পবিত্র পঙ্গানণী হইন্ে সহস্র শহত্র ঘট সুদীল জল আনিষা তাহাব! গৌব 
সুন্দল্বে উন্ ত মন্তকে মানন্দে এালেন ১ অদ্বৈতাধি প্রধান বৈশ্গবেবা অভতিষেক- 
মন্ত্র উচ্চাবণ কবিতে কবিতে তাহাকে ম্লান কবাইত্তে থকেন, মুকুন্দাদি 
গাযকবৃন্ণ আনন্প্রত কে মঙগল-গীত গাহেশ; পতিতা কুলবধূগণ 
পুলকিতচিন্তে জয়-জয ধ্বনি দেন। অণস্তব তাহাবা! তাহাব শ্রীঅঙ্গ মার্জন কবিষা 
ডাহাকে নুতন বসন পবাইয়! দেন, তাহাব পবিত্রদেহে স্থগন্ধি চন্দন লেপন 
কবন ও বিষু-খট্া! পবিষ্কৃত কবিয়! তছছপবি ্টাহাকে সশ্রদ্ধভাবে উপবেশন 
ক্বান। নিত্যানন্দ তাহাব মন্তকেব উপ ছত্র ধবেন ও কোন তাগ্যবস্ত 
চামব চুলান এবং অপব ভক্তের! পাগ্য*অর্থ্য, পুষ্প-পত্রঃ প্রদীপ-নৈবেগ্ত প্রস্ৃতি 
পুজোপকবণ লইয়। পবমতক্কিব সহিত তীহাব শ্রচবণ-কমল পুজা কবেন। 
অতঃংপব তক্তবৃম্দ একে একে তাহাকে নানাবিধ খাছাদ্রবা ভক্ষণ কবিবাব জন্ত 
নিবেদন কবিতে থাকেন। কী আশ্চর্য । তিমিও সানন্দে সেই পবত-প্রমাণ 
আহার্ধ সামগ্রী দিঃশেষে ভোজন কবিধা ফেলেন-- 


১৯২ প্রা্ীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সহ সহত্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর ছুগ্ধ। 

সহত্র সহত্র কান্দি কলা কত মুদগ ॥ 

কতেক বা সন্দেশ কতেক ফলমুল । 

কতেক সহজ্ঞ বাটী কপূর তাঘুল॥ 

কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিল! গৌরচন্তর । 

(কেমতে খায়েন নাহি জানে তক্তবৃন্দ ॥ 

এইক্সপ অপূর্ব লীলা-নহকারে তাহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে হইতে 

সুদীর্ঘ দিবাবসান হইয়া সন্ধ্যাকাল সমাগত হয়। তখন তত্বৃন্দ ধৃপ-দীপ 
জালাইয়৷ ও শঙ্ঘ-মৃদঙ্গ বাজাইয়! তাহার অর্চনা করিতে থাকেন। তৎপর 
তিনি একে একে “খোলা-বেচা” শ্রীধর, অদ্বৈত, মুরারি, হরিদাস, মুকুন্দ ও 
শ্রীবাসকে তাহার সন্্রিকটে আসিতে বলেন এবং তাহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান 
করেন। অতংপর তাহার উচ্ছিষ্ট প্রসাদ তিনি তাহার অন্তরঙ্গ তক্তবৃন্দকে 
বিতরণ করিয়! দেন ;--উহার সর্বশেষ অংশটুকু পান বালিক। নারাষণী। এই 
লৌভাগ্যের ফলে বুন্লাবনদাসেব জননী নারাধণী দেবী অগ্যাপি বৈষ্ণবসমাক্ে 
পুঁজিতা হইতেছেন। 

'অস্যাপিহ বৈষ্ণব মগ্ডলে এই ধবনি। 

গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী ॥ 

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে আদেশ করেনঃ তীাহাবা উভধে 

প্রতিদিন প্রা্তঃকালে বাহির হুইয! নদীয়ার ঘরে ঘরে গিয়া কঞ্ঙনাম প্রচার 
করিবেন ও সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আলিয়া তাহাদের কার্ষের ফলাফল তাহাকে 
জানাইবেন। তাহার আজ্ঞামত তাহার! উভয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে 
সন্স্যাসীর বেশ ধরিয়া! বছ গৃহস্থের বাডীতে যান ও সুমধুর সুরে কষ্খনাম গাহিতে 
গাছিতে তাহাদিগকেও রুঞ্খনাম লইবার জন্য সবিনয়ে অস্থরোধ করেন ।- 


বল কৃষ্ণ তজ কষ লহ রুষ্চনাম। 

রু্ মাতা ক পিতা কষ ধনপ্রাণ ॥ 
সুজন লোকের! তাহাদের ভক্তিতাবে নিমুগ্ধ হইয়া গদ্গদকঠে কষ্ণনাম 
উচ্চারণ করে, কিন্তু দুষ্ট লোকের] তাহাদের গালাগালি দিয়া তাড়াইয়! দেয় । 
একদিন দৈবক্রমে ইতিহাস-বিখ্যাত পরম হুর্দাস্ত জগাই ও মাধাইয়ের সন্নিকটে 
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তাহাবা কৃষ্চনাম গাহিতে যান। পাপিষ্ঠদ্বয় তখন প্রচুর মদ্য পান কবিয়া প্রচণ্ড 
নেশায় বিমাইতেছে। কীর্তনেব শব্খে তাহার্দের সেই নেশার আনেশ বিন 
হওয়ায় তাহারা অতিশয় কুদ্ধ হইয়! সঙ্গ্যাসীঘ্বয়কে প্রহাব করিতে উদ্যত তয়। 
তখন হবিদাস নিত্যানন্দবের হাত পরিয়া ভ্রুতবেগে দৌড়াইয়া অস্তর্ধান হন। 
কিন্ত ভাঠাদেব নাগাল ন| পাইয়! মগ্ঘপদ্ধয় ঘোরতব রুই কয় ও তাহাদেব 
শান্তি দিবাব নিমিত্ত সুযোগ খুঁজিতে থাকে । একদিন রাত্রিতে মহাপ্রুব 
বাড়ীতে যাইবাব পথে নিত্যানন্দকে গাহাব! ধবিয়া ফেলে ও মাধাই "তাহার ». 
হাতেব শুন্ধ মদেব কলস দিয়া তাহাব মন্তকে সজোবে আঘাত কবে! ভগ্ন 
কললেব তীক্ষ খগডগুলি তাহাব মন্তকে বিদ্ধ হইয়া পডে ও ক্ষতস্থানসমূহ হইীতে 
উৎস-ধাবাধ শোণিত-প্রবাহ নিগত হইতে থাকে । এই সকরুণ দৃশ্য দেখি 
পাবণ্ড জ্গাইযেব হদয বিগলিত হয় ও তাঙাব সভচবকে এই নিব ছুরর্ম 
১ইচ্তে নিবৃত্ত কবে। কিন্ত ক্ষণে মহাপ্রছ্চ লোক-মুখে এই নিদাকণ সংবাদ 
পাইয়া, “চক্র”, চক্র” বলিয়! চীৎকাব কবিতে কবিতে অগ্নিমৃতিতে 'তথাষ 
উপস্থিত হন * এবং সঙ্গে সঙ্গে ভষঙ্কব সুদর্শন চক্রও গগনতেদা গর্জন করিত 
করিতে সেইদিকে ছুটিয়| আপিতে থাকে | ইহা দেখিয়। কোমলহৃদয় নিঠ্যানন 
সবিনয়ে মহাপ্রভুকে নিবস্্ কবেন। তীহাব এই প্রকার উদ্াবতা দর্শন 
কবিষ! পাপাত্সা মগ্পদ্ধয়েব ছূর্মতি দুব হইয| যায, তাহাবা অতিশয অনুতপ্ত 
হইষ1 গৌবাঙ্গ ও নিত্যানন্দের চবণে ক্ষম। প্রার্থন। কবে । তাহাকাও তাহাদ্বে 
ঘইজনকে .প্রমালিঙ্গন কবিধ! স্মধূব হবিনাম দান কবেন। তদবধি ক্গাই- 
মাখাই গৌব-নিতাইয়েব পবম ভক্ত হইয়া উ”ঠ ও কালক্রমে স্মগ্র স্ফৈব- 
সমাজে চিবস্থাধী শখ্যাতি প্রাণ্ড হয । 

এইক্পে মহাপ্রভুব মহিম! দিন দিন বুদ্ধিপ্রাপ্ত এবং ত্াহাব তক্তেব সংখ্যাও 
ক্রমশঃ বধিত হইতে থাকে । একদিন নিশাকালে তিনি ভক্রবৃন্দসহ আচার্য 
চন্দূশেখরেব বাড়ীতে কুঙ্জলীল1 অভিনয কবিতে প্রবৃত্ত হন। অধ্বৈত--বিদূষকঃ 
প্রবাস-_নাবদ, নিত্যানম্দ_-বডাই এবং গৌবাঙ্গ--কল্সিণী ও রাধাব ভূমিকাষ 
অবতীর্ণ হন। এই অভিনয় এত স্ুন্বব ও মনোহব হয যে, রাত্রি কোখাষ 
দিষ! অবসাম হইয়! যায় তাহ! কেহই টেব পায় না ।-_- 

পোহাইল নিশি সবে কাদে উভরায়। 
ফোটি পুক্রশোকেও এতেক হুঃখ নয় ॥ 


১৩ 


১৯৪ প্রাচীন বাজাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


জগাই-মাধাইয়ের মত অবৈষণব নদীয়াবাসীরাও এক্ষণে দলে দলে 
শ্গৌরাঙ্গের শপাদপক্স দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার গৃছে গমন করে। 
তাহাদের প্রত্যেকেই তিনি কঞ্চনাম জপ করিতে বলেন। যাগ, যন্ঞ, পুজা, 
বৈরাগ্য প্রভৃতির কোনই প্রয়োজন নাই ;-_-একানস্তমনে কষ্খনাম জপ করিলেই, 
অথবা কতিপয় তক একত্র হইয়া খোল-করতাল বাজাইয়া-_ 


হরে কষ হবে কঙ্ক কষ কষ হরে হবে। 
হরেরাম হরে রাম রায রাম হরে হরে॥ 


এই মহামন্ত্রটি সানন্দে কীর্তন করিলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি সর্ববিধ 
সিদ্ধিলাত হয়। তখন নদীয়|-নগবের বিভিন্ন অঞ্চলে হরিনাম-সংকীর্তনেব 
পূম পড়িয়া যায়। এই লমযে একদিন নবদ্বীপের কাজী-সাহেব নগর-পরিদর্শন- 
কালে বনুষ্থালে বহু লোককে বাছাধবনি সহকারে উচ্চৈ:ম্বরে হরিনাম-সংকীর্ভন 
করিতে দেখিতে পান। মুসলমানের অধিকৃত রাজ্যে এই প্রকার “হিন্দুযানি”র 
প্রাবল্য দেখিয়া তিনি 'শ্তিশয ক্রুদ্ধ হন। কীর্ভনীধাদের যাহাকে যাহাকে 
চিনি হাতের কাছে পান, তাহাদের পৃষ্ঠে কিল-চাপড মাবেন ও খোল-মুদগ 
প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু 'অতিশষ 
উত্তেজিত হন ও পরদিবস সদলবলে নগর-সংকীর্ভনে বাহির হইবেন বলিষা 
ঘোবণ! করেন ;--কে তাহাকে বাধা প্রদান করিতে সাহস করে, তাহা তিনি 
দেখিয়। লইবেন ।-_ 

সন্বীর্ভন আরস্ে আমার অবতার । 

কীর্তভন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥ 


পরদিবস প্রভাত হইতে না হইতেই নগরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে 
লোক আসিয়! মহাপ্রভুর বাদতবনের চতুর্দিকে সমবেত হয়। ডাহার 
দেবত্বপ্রকাশের কথা অনেকে শুনিয়া! থাকিলেও, ভাহার পবিত্র দর্শনলাত 
অনেকেরই ভাগ্যে তখনও ঘটে নাই। কাজেই কৌতুহলের বৃশবতী হইয়াও 
বহু লোক তাহার এই নগর-্সংকীর্তদে যোগদান করে। নদীয়ার পথ-ঘাট 
লোফে লোকারণ্য, প্রতি গৃহের দ্বারদেশ নঙ্গল-কলস-সহ কদলীবৃক্ষের দ্বার! 
স্থুশোতিত, গৃহের অদিন্দপুঙ্ধ অসংখ্য অন্তঃপুরচারিণীর আনন্দ-কলরবে 
মুখরিত, ও ভক্তিভাব-বিহ্বল ধিশাল জনতার মুহ্গুহঃ ছরিধর্বলিতে অনস্ত 


চৈতন্তযুগ £ চরিত-কাব্য-_চৈতন্য-তাগবত ১৯৫ 


গ্গনমণ্ডল প্রকম্পিত হইতে থাকে । মহাপ্রভুর গৃহাঙ্গনে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, 
হরিদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ তক্রবুন্দ তাহাদের প্রাণের দেবত। গৌব-ন্ুন্দরকে 
ঘিরিয! নংকীর্তন জুড়িয়! দেন। সেই দ্ুমধূর কীর্তনে সকলেই 'অতীব উৎফুল্ল 
হইয়! উঠে )--দেখিতে দেখিতে শধ্যান্তকাল অতিবাহিত হইয়া গোধুলি-সমষ 
সমাগন হয়। তখন ঈশ্বরাবতার শ্রীচৈতগুদেন অসংখ্য তক্তবৃন্দ পরিবৃত 
হুইয়৷ ললিত-তঙ্গিমাষ মনোহর নৃত্য করিতে কবিতে নগব-সংকীর্তনে বাতির 
হন। সাহার চতুর্দিকে কোটি কোটি লোক সোল্লামে হরিধবনি কবিতে 
থাকে ; লক্ষ লক্ষ লোক প্রদীপ জ্বালিয৷ হাব গমন-পথ আলোকিত করে ; 
প্রতি গৃহেব সম্মুখে সহম্্র সহম্র দীপশিখা লক্ষত্রমালাব গাষ শোভ1 বিস্তার 
কবে। কীর্তনেব দল অগ্রনর হইতে থাকিলে উহ্ঠাব উভষ শার্শব শ ক্শাল 
ভবনশ্রেণীব গবাক্ষসমূহ হইতে রাশি বাশি ৎই-কডি বর্ষিত হয। 

ভাগীরথী হাবে প্রভু নুভ্য কবি যাষ। 

আগে পাছে হরি বলি সর্ব লোকে পায় ॥ 
গঙ্গানদীব তীরে তীবে সেই সুবিশাল সংকীর্তনের দল মহাঞ্ছু ছাট, 
মাধাইযেব ঘাট, বারকোনাব ঘাঈ প্রন্ৃতি একে একে অতিক্রম কবিষা ক্রমে 
কাজীর বাডীব পথ ধবে। ছূর্দান্ত কাজীপাহেব দৃব হইতে গৌরাঙ্গদেবের 
চতুর্দিকে এইরূপ বিপুল জনতাব সমাবেশ ও তাহার প্রত্তি শ্রপ্ধীনিবেদনেব জন্য 
সমগ্র নদীয়া-নগরের অপূর্ব উৎসব-সঙ্জ| (দখিষা, অভিশষ বিশ্যিতঃ ভীত ও 
সন্ত্রস্ত হইয়া! পড়েন ।-্” 

এই মত নদীয়ার লগবে নগরে । 

বাজ] আসিতও কেহ এমন না! কবে ॥ 
তিনি তন্থুহূর্তে তাহার পরিবারবর্গ লইয1 গৃহেব পশ্চান্বাব দিযা পলায়ন 
করেন। তখন দেই উত্তেজনাপূর্ণ জনসমুদ্র তাহাব শুগ্ত বাসতবন লণ্ডভগ 
করিয়া, শঙ্খবশিক-নগরের ধিকে অগ্রসর হয়। অতঃপব নদীয়া-নগরে বৈষুব- 
দিগের সংকীর্ডনে আর কেহই বাধ! প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। 

যাহা হউক, শ্রিচৈতন্য এইরূপে নবদ্বীপেব সবত্র হরিনাম-কীর্তন-্প্রথ! 

প্রচলিত করেন। অতঃপব, নদীয়ার বাহিরে--সমগ্র ভারতবর্ষে এই 
করিনাম-মহামস্ত্র প্রচার করিতে তিনি সংকন্প করেন ও তছদ্দেশ্রে সন্্যাস গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া! মনে মনে স্থিব করেন; ভক্বৃন্দকে কিছুই জানিতে দেন ন|। 


১৯৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সৌভাগ্যশালী শ্রীবাসপত্ডিতের স্ববিশাদ অস্তংপুরে তিনি তাহার প্রিষ তক্তবৃন্দ 
লইয়! দিবানিশি হরিনাম-কীর্ভনে মগ্ন রহেন। একদিন গভীর নিশীথে একাট 
গৃহকক্ষ হইতে শোকার্ত রমণীর সকরঃণ ক্রন্দন-ধবনি নি£শ্যত হইয়া তাহাদের 
কীর্তনের ব্যাঘাত ঘটায়। মহাপ্রভ্‌ অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে, শ্রীবাসের 
একটি অসুস্থ পুত্রের তখন মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহাব কীর্ডনের আনন্দ ভঙ্গ 
হইবার আশঙ্কায়---এই দুঃসংবাদ তাহাকে ভ্রীবাস জানিতে দেন নাই । তাহার 
প্রতি শ্রীবাসের এইবপ প্রগাঢ শ্রীতির পরিচয় পাইয়!, তিনি সহসা বিচ্ছেদ- 
বেদনায় উচ্ছুসিত হইয়া উঠেন ।-- 

পুত্রশোক না জানিল যে মোহার প্রেমে । 

হেন সব সঙ্গ মুগ ছাডিব কেমনে ॥ 
তাহার এই বাক্যে তক্তবৃন্দও, তাহার সন্ন্যাস লইবার সংকল্পের আতান 
পাইয়া, অতিশয় শোকার্ত হন। অতঃপর তিনি আব বেশীদিন গৃহবাস কবেন 
নাই ;-একদিন রাত্রিশেষে বৃদ্ধা জননী ও তরুণী পত্বীকে পরিত্যাগ করিয। 
ভিনি সংগোপনে নদীয়। ছাভিয় সংসারের বাছিরে চলিয়। যান। 

গৌতম বুদ্ধের ন্াষ সংসারের প্রত বৈরাগ্যবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ সন্যাস গ্রহণ 

করেন নাই, বরং সংসাবী' লোকের মঙ্গলসাধনের উদুদ্বশ্তেই চিনি সন্্যাসী 
হন। গৃহবামী সাধু অপেক্ষা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রতি জনসাধারণেব সমধিক 
শরন্ধা ? সন্ন্যাসী বাক্যে তাহাদের যেক্ষপ দৃঢ় বিশ্বাস, অপব কাহাবও কথায 
সেব্বপ নহে। তিনি গৃহবাসী বলিয়াই তাহার ধর্মোপদেশ কেহ কেহ অখ্রাহ্‌ 
করে, কিন্তু তিনি সন্গ্যাসী হইলে, তাহার ধর্ম সকলেই ভতক্কিভাবে গ্রহণ 
করিবে ।-- 

সন্নযাসীরে সর্ব লোকে করে নমস্কার | 

সন্গ্যাীরে কেহ আর ন! করে প্রহার ॥ 
মিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্ব প্রভৃতি তাহার অস্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দের নিকট তাহার 
অন্তরের এই সংগুপ্ত সংকল্প তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেনু। ক্রমে সেই 
সংবাদ পুত্রপ্রাণা শচীমাতার কর্ণে গিয়া! প্রবেশ করে | এই নিদারণ সংবাদের 
বজ্জাঘাতে তিনি অচৈতন্য হইয়! পড়েন, তাহার নয়মযুগল হইতে অবিরল ধারা 
অশ্রপ্রবাহ নির্গত হইতে থাকে, তার চক্ষে সমস্ত বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হইয়! 
যায়। যে-গৌরছুন্দরের মুখচন্দ্র দেখিয়া তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের 


চৈতন্যযুগ £ চবিত-কাব্য- চৈহগ্ক-ভাগবত ১৯৭ 


সঙ্ন্যাস লইয়া অন্তর্ধান ও দবতুল্য শ্বামী জগন্নাথ মিশ্রেব অকালে পবলোক- 
গমনেব মর্মাস্তিক বেদন! বিস্বৃত হইয়া বাঁচিয়। আছেন, সেই প্রাণম্বরূপ পুত্রের 
বিবহ তিনি কিছুতেই সহ্ধ কবিতৈ পাবেন না । জনসাধাবণেব মদ্যে ধর্মকথা 
প্রচাব কবিবাব জন্যই যদ্দি গৌবাঙ্গদেব 'অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহ হইলে 
নাতৃ-ত্যাগেব মত ঘোব অধর্ম কবিছে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন,--এই 
কথ! বলি! তিনি প্রিষপুত্রকে বাবংবাব অহ্যোগ কবেন।-_ 

ধর্ম বুঝাইতে বাপ তোব অবতাব | 

জননী ছাড়ি! এ কোন্‌ ধর্থেব বিচাব ॥ 

কিন্ধ ন্নহমযা জননীব অশ্রধাব৷ কিংবা! প্রীতিপূর্ণ বন্ধুদিগেব সককণ 

মিনতি--কোন কিছুতেই তিনি তাহাব সংকর্প হইত বিচলিত হন না। 
চাতারিগকে গিনি স্পষ্টহঃ জানান-_ 

এই সংক্রণমণ উত্তবাধণ দিবসে । 

নিশ্চয় চলিব আমি কবিাত সন্ন্যাস ॥ 

ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা! নাযে গাম । 

তথ। আছে কেশব তাবতী শুদ্ধ নাম ॥ 

ঠাব স্কাতন আমাব সন্র্যাস অুনিশ্চিত। 
নিদিষ্ট দিনে শাহাব তক্রবুন্সহ যথাবীতি সংকীর্তন-বল্গ গ্ভীব বজনী 
পর্যন্ত অতিবাহিত ক্বিয়া তিনি ত্বগ্রহে শয়ন কবিতে যান॥ হবিদাস ও 
গদাধব তাভাব সঙ্গে সেই গ্রন্থ শযন কক্বন। সে-বাত্রে শচীদেবীব চক্ষে 
নিদ্রা আসে না,২-তিনি নীববে অশ্রবর্ষণ কবিতে থাকেন। “ও চাবি বাত্রি” 
থাকিতে মহাপ্র$ গুহ হইতে নিষ্কান্ত হন ,-গদাধব ও হবিদাসও তাহাব 
সঙ্গে যাইতে উদ্ধত তন। কিন্ত কাহাকেও তিনি সঙ্গে নেন ন1-- 

প্রভূ বলে আমাব নাহিক কারু সঙ্গ। 

এক অদ্বিতীয় সে আমাব সর্বাবঙ্গ ॥ 
গৃহঘাবে বোকঘ্যমানা শচীদেবীকে দেখিয! ন্তিনি তাহাব শ্চবণযুগলে 
প্রণত হন ও তাহাব নিকট বিদীষ প্রার্থনা কবেন। জননীৰ প্রাণাস্ত সেবাযত্্ব 
তিনি কোনদিন বিশ্ব 5 হইবেন নাঃ তাহাব প্রতি তিনি আমবণ কতজ্ঞ থাকিবেন, 
এবং নিকটে ন! থাকিলেও ছুঃখিনী জননীব জীবন-্ধারণেব যাবন্ভীষ ভাব তিনি 
সর্বদ। বহন কবিবেন ।--- 


১৯৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার । 
সকল আমাতে লাগে সব মোর তার ॥ 
বৃকে হাত দিয়! প্রভূ বলে বার বার। 
তোমার সকল তার আমার আমার ॥ 
অস্ধ পুত্রবিচ্ছেদ-বেদনায় বিবশ! শচীমাতা তাহার কোন কথাই বুঝিতে 
পারেন না, তাহার কোন কথারই প্রতিবাদ করেন মা,_-সর্বংসহ1 জীবধাত্রী 
বন্্ন্ধরার গ্ায় নিশ্চল হইয়া! রহেন।__ 
জননীর প্দধূলি লই প্রন শিরে। 
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিল! সত্বরে ॥ 
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগল্মাতা। 
জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফষুরে কথা ॥ 
সেই রাত্রেই শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গানদী পাব হইয়৷ কণ্টক-নগুর নির্মশলচরিত্র 
কেশবভাবতীর তবনে উপনীত হন ও পরদিবস সহস্র সহত্র নরনারীব সম্মুখে 
সন্্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। দীক্ষাকালে কেশবভার হী তাহাকে শ্রীরুঞ্চৈতন্ত 
নামে অভিহিত করেন ।-- 
মত জগতের তুমি কু বোলাইলা । 
করাইলা! চৈতন্য কীর্তন প্রকাশিল! ॥ 
এতেকে তোমার নাম শীকৃফঃ-চৈতন্য | 
সর্ব লোক তোম। হইতে হইলেন ধন্য ॥ 
এই অপূর্ব নবীন সন্গ্যাসী শ্রীকষ্টচৈতগ্ভের অভিনব মনোহর কূপ বৃন্নাবনদাস 
অল্প কথায় বড সুন্দর বর্ণন! করিয়াছেন ।-- 
পরিলেন অরুণ বসন মলোহুর | 
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্পনুন্দর ॥ 
সর্ব অঙ্গ শ্রীমন্তক চন্দনে লেপিত। 
মালায় পুণিত শ্রীবিগ্রহ স্থশোভিত। 
দণ্ত-কমণ্ডলু ছুই শ্রীহত্তে উজ্জ্বল । 
নিরবধি নিজ প্রেম-আনন্দে বিহবল ॥ 
কোটি কোটি চন্দ্র জিমি শোতে জ্ীবদন । 
প্রেমধারে পূর্ণ ছুই কমল-নয়ন ॥ 


চৈতন্ত যুগ £ চরিত-কাব্য-_চৈতগ্ত-তাগবত ১৯৯ 


সন্রযাস-খ্রহণের পরবর্তী দিবসে শ্রীরুষ্ণচৈতগ্ক গৃহাশ্রম পবিত্যাগ কবিয়া 
অরণ্যবাসের উদ্দেশ্যে পশ্চিমদিকে যাত্রা কবেন। কেশবতাবত্তী, নিত্যানন্দ, 
গদাধব, মুকুন্দ ও গোবিন্দ তীহাব সজে যান। নদীয়াব তক্তবৃন্মকে এই সংবাদ 
জ্ঞাপন কবিবাব নিমিত্ত চন্দ্রশেখর আচার্য নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ন কবেন। 
প্রীচৈতন্য ভাবাবেগে বাহজ্ঞানশৃন্ঠ হইয়া বত্রেশ্ববেব নিবিভ অবণ্যমধ্যে প্রবেশ 
কবেন। তাহাব সঙ্গীদলেব চেষ্টাষ, তাহাব অজ্ঞাতসাবে, তিনি তথা হুইতে 
ফুলিযা গ্রামে উপনীত হন। তথায় হবিভক্ষ হবিদাসেব কুটাবে এক দিবস 
কীর্তন-বঙ্গে অভিবাহিত কবিয়া, তাহাবা! শ্ান্তিপুবে শ্ুদ্ধচিন্ত অদ্বৈতাচার্ষেব 
আশ্রমে গমন কবেন। 'প্রভুব আজ্ঞাষ নিত্যানন্দ নদীযাষ গিয়া গৌবাঙ্জ-বিচ্ছেদ- 
কানা শচীদেবী ও অপবাপব গৌবভক্তবুন্কে হখাষ লইযা আসেন। 
গৌবাঙ্গদেবেব গৃহ তযাগেব পব শোকাতুবা শগীদেশী। দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত 
উপবাসী , এক্ষণে নয়ন-হাবা পত্রবন্তকে পুনবায় দর্শন কবিষ। তিনি আন্মগ্ত হন। 
তাহাব নিকট পুনবায বিদাষ গ্রহণ কবিষা শ্রীচৈতন্ এবার নঁ লাচন বা বর্তমান 
পুবী-তীর্ঘে গমন বেন । 

গদাধব, গোবিন্দ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জ্ুগদ্ানন্দ মতা প্রভুর নীলাচল- 
যাত্রাব সঙ্গী ৬$ন। আগঠিসাব|, ছরভোগণ প্রয়াগ, জলেশ্বব, বেমূণা, জাজপুব, 
কউক, ভুবনেখব প্রভৃতি বহুস্কান একে একে পবিভ্রমণ কবিযা, অবশেষে 
আঠাবশালা-শামক একটি গ্রামে ভ্রাহাবা উপনীত হন। পেম্থান হইতে 
ন[লাচল-তীর্থেব জগম!থ-মন্দিবেব অতুযচ্চ ধবজ] দর্শন কবিষা মন্তী প্রভূ মহাননেদ 
উৎক্ষুল্লি হইগ1 উন ও সঙ্গীদলকে পশ্চাতে ফেলিয়। দ্রতবোগ মন্দিবেব দিক 
ধাবিত হন। মন্দিবে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাব ইঞ্টদেন ত। শ্রীকম্ঃ-হ্ৃভদ্রা-বলবামেব 
রিমি দর্শন কবিয়! শিনি প্রবল তকিতাবে বিহ্বন্ন তন ও তযস্কব হুংকাব দিয়া 
জগন্নাথফে ক্লোড়ে লইবাব নিমিত্ত প্রচণ্ড লম্ফ দেন ;--তাহাব ছুই চক্ষু দিয়া 
পার্বত্য নির্ববেব গায় অজত্র অশ্রধাব1 নির্গত হ্য,_ভানাতিশঘ্যে অচৈতন্য 
হইয়! মন্দিবেন পাষাণ চত্ববে তিনি সজোবে পড়িযা যান। পবম পবিত্র 
জগন্লাথ-বিগ্রহ্‌কে স্পর্শ কবিত্তে উদ্যঠ হওয়ায়, মন্দিরের প্রহবীবর্গ তাহাকে 
প্রহাব কবিতে আসে । সৌভাগ্যবশতঃ স্ুবিখ্যাত বাজপণ্ডিত বাসদের 
সার্বভৌম মহাশয় তখন তথায় উপস্থিত। মহাপ্রভুর অসাধারণ ঈশ্বরতক্তি 
দেখিয়া, তিনি তাহাকে মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তাহাকে প্রহার 


২০০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করিতে প্রহরীদিগকে নিষেধ করেন। তিনি স্বয়ং সেই ভূলুষ্ঠিত সংজ্ঞাশৃন্য 
নবীন সঙ্গ্যাসীকে সবত্বে সংরক্ষণ করেন, কিন্তু দীর্ঘকালেও সন্ব্যাসীবরের জ্ঞান- 
সঞ্চার হয় ন৷ দেখিয়া, তিনি প্রহরীদের সাহায্যে তাহাকে শ্বগৃহে লইয়! যান । 
এমন সময়ে মন্দিরের সিংহত্বারের নিকট নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি আসিয়া 
তাহাদের সহিত সম্মিলিত হন। 

বাস্থদেব সার্বভৌম নবদ্বীপের অন্তর্গত বিগ্ভানগর-গ্রামের অধিবাশী। 
তাহার ছাত্র-জীবন-কালে গ্যায়শাস্্র-পাঠের কেন্দ্রস্থল ছিল মিথিলা । এই 
স্যায়শান্ত্র পড়িবার উদ্দেশ্টে তিনি মিথিলায় গমন কবেন ও তথাকাব টোলে 
কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের বৃহৎ শ্রন্থখানি সম্পূর্ণক্ূপে কণ্স্ত করিযা 
ফেলেন। তখন তিনি নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন টোল খুলিয়! সুগতীর 
পাণ্ডিত্যের সহিত ন্তাষশাস্ত্র পড়াইতে আরম করেন। তাহাব অসীম 
বিদ্াবুদ্ধিবলে নবদ্বীপ অচিরে সমগ্র ভারতবর্ষে স্ায়শাস্ত্র-চর্চার নিমিত্ত সুবিখ্যাত 
হয়। তাহার প্রভৃত সুখ্যাতির কথা শুনিয়া, তৎকালীন উডিয্যা-প্রদেশের 
তবাধীন রাজা শ্ীপ্রতাপ রুদ্র গজপতি ভাহাকে পরম সমাদবের সহিত রাজ- 
পণ্ডিতরূপে বরণ করেন ও নীলাচলে তাহার স্তায়-পাঠের টোল খুলিযা দেন। 
তদবধি তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন। ্যায়শাস্ত্র ছাড়া! বেদ, বেদান্ত, 
তন্ত্র ও দর্তীদিগের উপযোগী অন্ঠান্ঠ শাস্্রও তিনি পডান। তিনি পরম জ্ঞানী 
বলিয়া তৎকালে সমুদয় তারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

এই মহামহিম পণ্ডিত মহাশয় মহাপ্রভৃকে মাত্র চব্বিশ বৎসর বযসে 
স্বকঠোর জন্্যাস লইতে দেখিয়া অতিশয় করুণায় বিগলিত হন| এই পরম 
স্বন্দর তরুণ সন্গযাসী ধ্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে ন! পারিয়!, শুধুমাত্র 
তক্তিভাবের দ্বারা বিহ্বল হইয়া সহসা সংসার ত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছেন,- 
এইরূপ অহ্থমান করিয়! তিনি তাহার নিমিত্ত অতিশয় ছুঃখিত হন। তাহাকে 
যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান দান করিয়া! ও তাহার মতিগতির পরিবর্তনসাধন করিয়া, 
তাহাকে মুক্িলাতের সঠিক পথে পরিচালিত করিতে তিনি স্ংকল্প করেন। 
তাহার এই প্রকার মনোভাবের পরিচয় পাইয়া, শ্রীচৈতন্ত একদিন তাহার মুখে 
শ্রীমস্কাগবতের অন্তর্গত “আত্মারামাশ্চ-*****৮ প্রস্ৃতি শ্লোকটির বিশদ ব্যাখ্য। 
শুমিতে চাহেন। প্রগাঢ় পাঙ্ডিত্যের পরিচয় দিবার মানসে তিনি সেই শ্লোকটির 
ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করেন ;_-এতঘ্যতীত আর কোন প্রকারে ইহার 
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ব্যাখ্য! কবা সম্ভবপব নয় বলিয়া তিনি সাব্যস্ত কবেন। কিছ্ধ শ্রীচৈতন্যদেব 
মুদ্ুহান্থ কবিষ! সেই শ্লোকটিব সম্পূর্ণ বিভিন্নভাবে আবো! বছ প্রকাবে ব্যাখ্যা 
কফবেন। তাহার নিজেব ব্যাখ্যা অপেল্গ। এই অনভিজ্ঞ নবীন সন্্যাসীব ব্যাখ্য। 
সমধিক বিশুদ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ বুঝিতে পাবিয়! তিনি অতিশষ বিস্মিত হন,-ঠাহাব 
নিকটে নিজেকে অতীব তুচ্ছ জ্ঞান কবেন। তখন মহাপ্রভু ঈশ্বব-তাবে আবিষ্ট 
হইয়া ভাহাব সম্মুখে বড. ছুজ মুতিতে প্রকট হন ও তৃঙ্কাব কবিয়| বলেন,__ 
সঙ্কীর্তন আবস্ভে মোহাব অবতাব। 
অনন্ত বঙ্গাণ্ডে মুঞ্রি বহি নাহি আব ॥ 

অতঃপব মহামান্য সার্বভৌম মহাশষ এই অপূর্ব তব্ুণ সন্ন্যালীব শ্রীপাদপন্ে 
হাব দেহ-মন সমস্তই সমর্পণ কবেন,_হিনি মহাপ্রহব একনিষ্ঠ ভক্ত হই 
উঠেন। 

সার্বতৌমেব মনত মহাজ্ঞানী ধর্মশাস্থবেত্তা ভাহাব একাস্ত অন্থগ তক হইয়! 
পদিলে, নীলাচলেব সর্বসাধাবণ ভাহাব শ্রীচবপকমলে আত্মসমর্পণ কবে ও 
দিবাবাত্র তাহাধ সহিত হবিনাম-সংকীর্তনে প্রমত্ত হয়। তীহাব অপুব 
তক্িভাব দেখিয! সকলেই তাহাকে “সচল জগন্নাথ” বলিয়! গণ্য কবে, 
বিশাল উডিষ্যাব বিপুল জনসাধাবণ তাহাকে লইয়া ঈশ্বব-প্রমে উন্মত্ত হয়। 
'তখন মাধনেন্ত্র পুবীব শিষ্য প্বমাণন। পুবী, দামোদব স্বরূপ, প্রদথ্যয় মিশ্র, 
প্রেমানন্দ, বামানন্দ প্রভৃতি অপবাপব তক্তবুন্দ নানাস্তান হইতে নীলাচলে 
আগমন কবিষা মহাপ্রভুব সহিত শিলিত হণ ;--সমগ্র নীলাচলে অহোবাত্র 
অবিবাম কীর্তনেব ধুম পড়িয়া যায। কিন্তু উভিষ্]াব স্বাীন নবপত্তি 
প্রতাপকদ্র খন স্বীয বাজ্যে ছিলেন না,--তিনি বিজষনগবেব বিরুষ্গে 
যুদ্ধাতিযান কবিতে বাফিব হইযা গিষাছেন। তাহাব অস্থপস্মিতিবশতঃ 
মহাপ্র্থ এ-যাত্রায বেশীদিন নীলাচলে থাকেন না .--কিছুকাল পবেই 
নিত্যানন্দ-গদাধব প্রভৃত্তিব সহিত গঙ্গানদীব তী'ব ধবিয়! নবধধীপেব দিকে যাত্র| 
কবেন। কিন্তু চিতলি নদীয়া না গিয়! নদীয়াব সন্িহিত কুলিষা-গ্রামে গিয়! 
উপস্থিত হন এবং স্বমধূব হবিনাম গাহিযা তথাকাব পাপীহাপীর্ষিগকে উদ্ধাব 
কবেন। সেখান হইতে তিনি তাহাব তঞ্তগোষ্ঠী সহ গঙ্গানদীব তীবে তীবে 
রামকেলি-গ্রামে আসিয়! উপনীত হন। 

বামকেলি তৎকালে একটি বজনপূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রাম । ইহার সন্নিকটে “পবম 
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দুর্বার যবনরাজ” হুসেন শাহ বাস করেন । হুসেন শাহ তখন সমগ্র গৌড়দেশের 
অধীশ্বর-_হিন্দুদিগের প্রতি তাহার ধোর বিদ্বেষ হিন্দুরাজ প্রেতাপরুজ্জের 
উড়িস্যা। দেশ তিনি বারংবার আক্রমণ করিয়া! উহার বহ দেবমু্তি ও মন্দির 
তাঙ্গিয়। ফেলেন। তাহার ভয়ে হিন্দুরা! সর্বদা আতঙ্কিত থাকে। কিন্ত 
গৌরাঙ্গদেব ভীহাকে গ্রান্থ না করিষা তক্রবৃন্দ সহ উচ্চৈঃত্বরে হরিনাম 
সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হন ;-চতুর্দিক হইতে দলে দলে শ্রামবাসীরা! আসিয়া 
তাহার সহিত যোগদান করে। তখন জনৈক কোতোয়াল গিয়! গৌড়েশ্বর 
হুসেন শাহকে গৌরাঙ্গদেবের এই অদ্ভূত লীলার কথা জ্ঞাপন করে, কিন্ত হুেন 
শাহ এই সংবাদ শুনিয়া বিন্দমাত্রও কুদ্ধ হন না, বরং মহাপ্রভু যাহাতে নিবিদ্রে 
তাহার ইচ্ছামত লীলাখেল! করিতে পারেন, তদহ্সারে রাজজ্ঞ! প্রদান করেন। 
তাহার প্রতি বাঙ্গালার বিধর্মী স্বঘতানের এই প্রকার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়! 
বিশ্মিত হইতে হয। 

রামকেলি-গ্রাম হইতে মহাপ্রন শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে গমন 
করেন। তথায় তাহার আগমনের কথা জানিতে পারিয়! নদীয়া হইতে 
মুরাবিগপ্ত-প্রমুখ তক্ুবন্দ শচীমাতাকে সঙ্গে করিয়। আচার্ষের আলয়ে আসেন । 
দীর্ঘকাল পরে প্রাণপ্রিয় পুত্রের দর্শনলাভ করিযা শচীমাতা আনন্দে বিহ্বল 
হন। তাহাকে সযত্বে তোজন করাইবার উদ্দেশ্টে সনি স্বহৃত্তে বুবিধ অন্ন" 
ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। মহাপ্রভও তাহার স্নেহময়ী জননীর হাতের রান 
অতিশয তৃপ্তির সহিত ভোজন কবেন। ভাগাবান্‌ আচার্ষেব গৃহে কত্তিপষ 
দিবস মহানন্দে অতিবাহিত করিয়া, তিনি কুমাবহষ্র-গ্রামে শ্রীবাপের মন্দিবে 
গমন করেন। সেখানে পুরন্দর আচার্য, বাসুদেব দত্ত) শিবানন্দ পেন প্রভৃতি 
তক্রদিগের সহিত কিছুদিন কীর্ডনানন্দে যাপন করিযাঁ, তিনি পাণিহাটি-গ্রামে 
রাঘবপত্ডিতের তবনে উপনীত হন। তথায় গদাধব দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, 
পরমেশ্বর দাস, রঘুনাথ বৈগ্য প্রভৃতি শত্ত শত বৈষুবের সহিত কয়েকদিন 
হরিনাম-কীর্ভন করিয়!, তিনি বরাহনগরে এক “মহাভাগ্যবস্ত”তব্রাক্মণের কুটীরে 
গমন করেন । সেই ব্রাহ্মণ.ভাগবতশান্ত্রে অতিশয় পণ্ডিত। তিনি মহাপ্রভুকে 
তক্তিযোগ পাঠ করিয়া গুনান। তীঙার ভক্তিপ্লত কণ্জে ভাগবতের স্মি্ 
পাঠ শ্রবণ করিয়া! মহাপ্রভু অতিশয় সন্ধষ্ট হন ও তাহাকে “তাগবতাচার্য” 
উপাধি দেন। 


চৈতন্য যুগ £ চরিত-কাব্য-_চৈতগ্যভাগবত ২০৩ 


অনন্তর গ্ীচৈতন্ গঙ্গানদীর তীরে তীরে বিভিশ্ন গ্রামে তাহার তক্তবৃন্দেব 
গ্রহে একে একে অবস্থান করিয়া, অবশেষে নীলাচলে আগিয়া উপস্থিত হন। 
এবার তিনি কাশীমিশ্রের ভবনে উঠেন ' তাহার পুনরাগমনে নীলাচলবাসীর! 
অতিশয় উৎফুল্ল হুইয়! তাহার সহিত হরিনাম-কীর্ভনে মগ্ন হয। উড়িষ্যা- 
ধিপতি প্রতাপরুদ্র এবার তাহার রাজধানী কটকে অবস্থান কবিতেছেন । 
প্রজাবন্দেব মুখে মহাপ্রভুর বিষয়ে অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া তিনি 
তাহাকে দর্শন কবিবার মানসে ত্বরায় পুবী'তীর্থে গন করেন । কিন্ত বিষষ- 
বিরাগ সন্্যাসীপ্রবর মহাবিষয়ী মহারাজকে দর্শন দ্বাত সম্মত হন লা। 
অগ'ভা! মহারাজ এক'দন গৌরাঙ্গদেবের অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে নৃ্তয-গীত- 
মগ্ন "অবস্থায় সন্দর্শন কবেন ও 'অন্িশষ বিষুগ্ধ হইয়া হার কপালাভেব নিমিত্ত 
অতীব ব্যগ্র হন। 'তঃপন মহাপ্রভু একদিন যখন ভাহাব পারিষদবগগসহ একটি 
পুষ্পোগ্ভানে বিশ্রামস্বখ উপন্তোগ করিতেছেন, তখন প্রতাপরুদ্র সশ্রদ্ধভাবে 
তাহান শ্রচরণতলে আসিয়া পন্তিত হন। গাহাব আন্থবিক তক্তি ও 
ব্যাকলভ। দেখিয়া! ম্চাপ্রভু অতিশয় শ্রীতিলাভ করেন এবং তাহাব কৃষ্ণভক্তি 
হউক নলিষা তাহাকে আশীর্বাদ করেন। তদ্বধি মহাবলশালী মহারাক্ত 
প্রতাপকদ্র নরবূপী পবমেশ্বর শ্রীরুল্পচৈতন্বেন পরমভক্কে পরিণত হন। 
চৈহছ্দেবও মহাধাজের শাসনাধীন নীলাচল দীর্ঘকাল অবস্থান কবিতে মনস্থ 
করেন। 

কস্ত তান নীলাচলে স্থায়িভাবে থাকিলে, ঠাহার প্রবনিত্ত প্রেমধর্মেব 
সর্বত্র প্রচার হইবে না ; "থচ ভিনি নিজেব মুখে প্রতিজ্ঞা কবিয়াছেন-_-“মুধ 
নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেমনুখে ।"--মতএব তিনি ভ্াহার অতিন্নহদয নিভ্যাননদ্দুক 
নীলাচল ছান্িযা ব্গদেশে গিয়! জনসাধাবণেন মধ্যে হরিনাম প্রচাব কবিতে 
আদেশ দেন। তাহাব আজ্ঞান্তনাবে নিত্যানন্দ-_বামদাস গদাধব দাস, 
রঘুনাথ বৈদ্য, কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস প্রন্থতি-__ভাহাব সুহদ্নর্গকে 
সঙ্গে লইযা নবপ্লীপেব দিকে যাত্রা! করেন। তিনি গঙ্গার তীবে তারে 
পাণিহাটী, খভদহ, সগ্ডগ্রাম, শান্তিপুর প্রভৃতি স্কানে স্থানে হরিনাম গাহিতে 
গাহিতে নদীয়ায় আসিষা উপনীত হন! ভাতাকে পাইয়া নদীয়ার বৈষ্গবেব। 
অতীব উৎফুল্ল হয় ও গৌরাঙ্গের মত তাহাকে ঘিরিয় দিবানিশি হরিনাম লইয়! 
বৃত্যগীত করিতে থাকে । তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়! তিনি নবন্বীপের পার্বতী 


২*৪ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বড়গাছী, দোগাছিষ! প্রভৃতি অপবাপব গ্রামে গিয়া হবিনাম-কীর্তন কবেন। 
এইক্নপে তিনি বাঙ্গালাদেশেব বহুস্থানে হবিনাম ও তৎসঙ্গে গৌবাঙ্গেব মহিমা 
প্রচাব কবেন। ত্বাহাবই প্রচেষ্টায় বাঙ্গালাব বিশাল অনুন্নত জনসাধাবণ 
বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয । 

কিন্ত গৌবাঙ্গদেবেব সঙ্গহীন হুইয়। নিগ্যানশ্দ বেখীদিন বাঙ্গালায় থাকিতে 
পাবেন না, তিনি পুনবায় নীলাচলেব দিকে যাত্রা কবেন। তাহাব 
প্রত্যাবর্তনেব অনতিকাল পবে বথযাত্রাব তিথি আসিষা উপস্থিত হয। 
বখযাত্রাব সময় নদীয়াব ভক্তবৃন্দকে নীলাচলে আসিয়। তাহাব সহিত সম্মিলিত 
হইতে গৌবাজদেব অহ্নমতি ক্নে। তাই, শ্বাস, চন্দ্রশেখব, পণ্ডিত গঙ্গাদাস, 
পুপুবীক বিদ্ভানিধি, পণ্ডিত বক্রেশ্বব, প্রনথ্যন্স ব্রহ্মচাবী, শ্রীধব, বুদ্ধিমন্ত প্রভৃতি 
শত শত নদীষাবাসী দলবদ্ধ হইয| সানন্দে নীলাচলে যাত্রা কবেন। মহা প্রন 
আঠাবনালা-নামক গ্রামে আশাইয। আসিয়। '্গাহাদব অভ্যর্থনা কশুবন। 
মহাবাজ প্রতাপকদ্র তাহাদেব সকলেবই পীলাচলে থাকিবাব শিমিত্ত শাসগৃহের 
ব্যবস্থা কবিয়া দেন। এবাব জগণ্াথেব বথধযাত্রায় খুব আহমাদ হয ,২- 
মহাপ্রভু তাহাব তক্তপুঞ্ধ লইষা বথেব চতুর্দিকে নাচিতে নাচিতে ও গাহিতে 
গাছিতে চলিযাছেন, দলে দলে অসংখ্য গৌবভক্ত বিভিন্ন স্থানে লছধবনি- 
সহকাবে হবিনাম-কীর্তন কবিতেছে, সেই সুমধূব কীর্তনেব স্ব অসীম 
জনসমু্র অপাথিব আনন্দে প্রমত্ত হইয। উঠিয়াছে। 

বথযাত্রাব পবে একদিন অদ্বৈতাচার্য ভক্তবৃন্দকে লইষা গৌবাঙ্গদেবেব নাম- 
কীর্ভন আবস্ত কবেন। তাহাবা গৌবাজকে স্বযং পবমেখখব বলিয়! গণ্য 
কবিলেও, গৌবাঙ্গেব সম্মুখে তাহা প্রকাশ কবেন না, কাবণ বিনয়শীল 
মহাপ্রভু তাহাতে অসন্ধষ্ঠ হন। কিন্ত সেদিন অধ্বৈতৈব উৎসাহে ভক্তমণ্ডলী 
সাহস সঞ্চয় কবিয| সানন্দে গাহিতে থাকে- 


শ্রীচৈনন্ত-নাবায়ণ ককা-সাগব । 
ছুঃখিতেব বন্ধু প্রভু মোবে দয়। কব ॥ 


এইক্সপে মহাজ্ঞানী 'অন্বৈতাচার্য সর্ধপ্রথম প্চৈতন্যমঙ্গল” গাহিবাব স্থত্রপাত 


করেন। মঙ্বাপ্রন্থ বহির্বাটাতে আসিয়া ভক্তবৃন্দকে তাহারই মাম লহ্য়া 
সংকীর্তন করিতে দেখিয়া! অতিশয় লঙ্জিত হল ও তৎক্ষপাৎ নিজ বাসায় প্রস্থান 


চৈতন্যযুগ £ চরিত-কাব্য--জয়ানন্দ মিশ্র ২০৪ 


কবেন। তরদবধি তাহাব নাম লইয়া সংকীর্তন কবিবাব প্রথ। কালক্রমে 
বাডিয়া চলে ও চতুর্দিকে ছড়াইয়! পডে। 

শ্রীচৈতন্থকে নীলাচলে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া, বৃন্দাবনদাস ভাহাব গ্রন্থ 
সমাপন কবিযাছেন,_-ঞচৈতষ্যেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ও তাভাব শেব-জীবনেব 
কথ! তিনি কিছুই বলেন লাই। কাজেই তাহাব গ্রন্থথানিকে শ্ীচৈন্ের 
সম্পূর্ণ জীবনী বলা যাগ ন1। 


€২) জয়ানন্দ মিশ্র 


বধমানেব অন্তর্গত আমাইপুবা-গ্রামে ১৫১৩ খ্রীষ্াকে জযানন্দ জন্মগ্রহণ 
কবেন। ভাব পিতাব নাম-ন্ুদ্ধি মিশর ও মাতাব নাম-বোদনী দেবী। 
“বাদনীক অস্তান বাচি ন] বাল্য, জয়ানন্দের নাম বাখ। হয় গইঞ17 | 
গুইএ। যখন নিতান্ত শিশু, তখন সন্ন্যাসী শ্রাচৈতগ্ঠ সুবৃদ্ধিব গৃহে আতিথা গ্রহণ 
কবেন ও গইঞ্াব শাম পবিবর্তন কবিব। “জযানন্দ' বাখেন। জ্যানন্দ নিজ 
ভাহাব “চৈত্ভ্যষঙ্গল+গ্রন্থে লিখিয|! গিযাডেন _ 
বদ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুপ্র এক গ্রাল নাও 
আমাইপুবা তাব নাম। 
তাহে সে স্ববুদ্ধি মিশর গোলাশ্রিব পুর্ব শি স্য 
তাৰ ঘবে কবিল! বিশ্রাম ॥ 
তাহার নন্দন গহ5এ1 জধানন' পাদ থুই এ 
'বাদনী খান্ধিল তাবে লঞ। 
াণ্নী ভোজন কবি চলিপ। নদীষাপুব 
বায়ভাষ উত্তবিল গিঞা ॥ 
শ্রীচৈ 5স্বেব অন্তবঙ্গ ভক্ত গদাধবপগ্ডিতেৰ আদেশে জয়ানন চেতগ্ক-জীবন 
লিখিতে প্রবৃত্ত ভন এবং আহ্ুমানিক ১৫৬০ খ্রীষ্টাঞ্চে হাহাব চৈঠন্মঙ্গল' বচন! 
সমাপন কবেন | কিন্ত চৈতন্যমঙগল বৈষ্বসমাজেব দ্বাবা আদৃত হয নাই । তিনি 
শোন! কথাব উপব নির্ভব কবিয়া অনেক ঘটনা লিখিয়ছেন, এবং উহাব 
পরিণামে তাহাব গ্রন্থে বহ মাবাম্নক ভুল খবব বহিয়া 
গিয়াছে । তাহার মতে, জগন্নাথ মিশ্রেব পবলোকগমনেব 
পরেই নিমাই গয়ায় পিতৃশ্রান্ধ করিতে যান এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের 


চৈতন্ামঙল 


২০৬ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যেব প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পব লক্মীদেবীকে বিবাহ, পুর্ববঙ্গে গমন, লক্ষমীব দেহত্যাগ ও বিধুরপ্রিয়াকে 
বিবাহ্‌ প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঘটে । কিন্ত এইব্ূপ ঘটনাক্রম আর কোন চৈতন- 
চবিতে নাই। চেতগ্চেৰ সহচব মুবাবি গুপ্তের কবচায় উক্ত আছে যে, 
বিষুণপ্রিয়ার সহিত বিবাহেব পব নিমাইপপ্ডিত গয়াষ গমন কবেন এবং তথ। 
হইতে ফিবিবাব পকুব তাহাব এশ্ববিক তাবপ্রকাশেব স্চন! হুয়। জয়ানন্দ্েব 
গ্রন্থ এইপ্রকাব ভ্রান্ত সংবাদে পূর্ণ বলিষ! ইহাকে চৈতন্ভদেবেব জীবনকথাব 
প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাব গ্রহণ কব! যায় না। কিন্তু ইহাতে অনেক নূন সংবাদ 
আছে, যাহ! ষোডশ এহাব্দীব আব কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না] শ্রীচৈহন্ের 
আবিতভ্ভাব-কালে নবদ্ীপে নানাপ্প বিপ্লব উপস্থিত হয়,_গৌডেশ্বব হলেন শা 
সহস! নবদ্বীপবাসীদিগেব উপব অমানুষিক অত্যাচাব কবেন। কোন প্রসিদ্ধ 
তবিষ্যদ্বক্ত। ভসেন শাহকে বলেন যে, নদীধাব এক ব্রাঙ্গণকুমাবেব দ্বাবা গীল্ডব 
সিংহাসন অধিকৃত হইবে। এই সংবাদে তত হইষ| হুসেন শাহ নবদ্বীপেব 
ব্রাঙ্গণগণেব উপব নৃশংস নির্যাতন কবেন।-- 


আচম্থিতে নবদ্ধীপে হল বাজভষ। 
বাহ্মণে ধবিয়া বাজ! জাতি প্রাণ লয় ॥ 
নবদ্বীপে শঙ্খধবনি গুনে যাব ঘবে। 

ধন প্রাণ লয তাব জাতি নাশ কবে ॥ 
কপালে তিলক দেখে যজ্জন্ত্র স্বদ্ধে | 
ঘব দ্বার লোটে তাব লৌহপাশে বান্ধে ॥ 
দেউল দেহলা ভাঙ্গে উপাবে তুলসী । 
প্রাণ ভয়ে স্থিব নহে নবধধীপবাসী ॥ 


চৈতগ্ত-কথাব প্রসঙ্গক্রমে তৎকালীন বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বনুবিধ 
সামাজিক ও বাক্নৈতিক বিববণ দ্তিনি দান কবিয়াছেন। পনান'রূপ 
ধ্তিহাসিক তদ্বেব নিববচ্ছিশ্্র বর্ণনায় কবিত্বশক্তির তাল্ধপ বিকাশ পাইতে 
পাবে নাই 1, রী 

জয়ানন্দেব “চৈতন্তমঙ্গল' অবধান সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায়, ইহা 
মূলতঃ একটি গানেব পালা । নিমাইয়েব জীবন নয়খণ্ডে বিভক্ত কবিয়া কবি 


'অরারগারটিরারিরারাহার, এ |: সপ সারার রর রর সপ 


১ দীদেশচজ্র সেল, 'বজভাব1 ও স।ছিত): | 
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নয়টি গানেব পালা রচনা কবিয়াছেন। প্রত্যেকটি পাল! মর্মম্পনী করিবাব 
উদ্দেশ্টে তিনি একটি মুল ঘটনাব সহিত উহ্বাব পবন আনুসঙ্গিক যাবতীয় 
ঘটনার সবই উল্লেখ কবিয়াছেন। “তাঈ জগন্নাথ মিশ্রেব মৃত্্যুব পবই বিশ্বস্তবের 
গয়ায় গমন বর্ণনা--কেনন! মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, গষায় পিগুদান প্রন্থনি পবস্পক 
সংশ্লিষ্ঠ।”১ আবাব, শ্রোভৃমণ্ডলেব মনোবঞ্জনেব জগ্ত চৈতগ্ভ-লীলাব প্রসঙ্গে 
তিনি নানান্নপ পৌবাণিক কাহিনীব অনতাবণ! কবিযাছেন ,_বথা ফ্রুব-চবিত্র, 
জডভরত, ক্ৃঙ্চলীলা, জগদ্রাথক্ষেত্রেব মহিমা, সত্যবতীব কাহিনী, জুষাডীব 
আখ্যান, অজামিলেব উপাখ্যান । জনপাধধাবণকে ধর্মোপদেশ দিবার উদ্দেস্টে 
তিনি নানাস্থানে গৌবাঙ্গে মুখ দিষা! সংসাবেব অনিন্যতা ও বৈবাগে'্ব 
মহিমা ব্যক্ত কবিয়াছেন। এইরূপে বছ বিষয়ে সমানেশে তিনি তাহাব মূল 
বক্তব্য বিষয়টিকে আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিয়াছন | তথাপি উহাদের মধ্য হইতে 
শ্রীচৈতগ্সেব লীলা-মাধূর্য সহজেই আস্বাদন কবা যায়। নিমাইপত্ডিতের ঈশ্বব- 
প্রেমাকুল বৈবাগ্যপ্র তাহাব কাব্যে উজ্জ্লরূপে অঙ্কিত হইয়াছে । যথা 

ন| লধ চন্দন মাল। না! পবে বসন। 

নিগমে বসিয়] থাকে কান্দে সর্বাক্ষণ ॥ 

চাচব কেশ না বান্ধে ন! শুনে কাবো কথা । 

ভোব বত বেলা গোব যায যথা তথা ॥ 


ণ! কবে স্নান লী ন| কৰে তোজন। 
না কবে শ্রীঅল্সে বেশ হেল উদ্বর্তিন ॥ 
দূব গেল সন্ধ্যা তর্পণ দেবার্চনা | 

দুব গেল মন্ত্র জাপ্য তুলসী-বন্দন] ॥ 


যে ঠাকুব দিব্যমাল। পবে শত শত 1 

সে প্রতভুব গলে নাম-ভোব-গ্রন্থ কত ॥ 

যে অঙ্গে চম্দনাগুর কম্ত,বী সন্দর | 

সে অঙ্গ কীর্তনানন্দে ধুলায় ধূসর ॥ 
সুবাসিত কপুর তাম্থুল যাব মুখে । 

সে প্রত হরীতকী ফল খাএ কোন্‌ সুখে ॥ 


০০ রিপা রারাদারহাররিরগজনি পাস সারের হা জলা ওঃ - প্র পাস শত উর 


৯, জীবিমানবিহথারী মজজুমদায়, 'চৈতন্তটরিতের উপাদান? । 


সপ করা কত শে আস স্পা পি 


২০৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


জয়ানন্দের চৈতন্তমঙ্গলকে এক বিষয়ে খুবই মূল্যবান্‌ বলিতে হয়। ইহাতে 
রচৈতন্তের তিরোধান বণিত হইয়াছে। আর কোন চৈতন্ত-চরিতে মহাপ্রহুর 
লীলা-সংবরণ সম্বন্ধে কোনই সংবাদ পাওয়! যায় না। লোচনদাসের চৈন্থা- 
মঙ্গলে পুরীতে জগন্নাথ-বি গ্রহের সহিত শ্ীচৈতন্তের সহস! বিলীন হুইয়1 যাইবার 
কথা উল্লেখিত আছে; কিন্ত উহ! সন্দেহজনক জনশ্রতি মাত্র । এটৈতন্ত- 
চরিতের উপাদান" নামক স্ুপ্রসিদ্ধ গ্র্থে ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মহাশক় 
জয়ানন্দের সংবাদই সঠিক বলিয়! সাব্যস্ত করিয়াছেন । 
জয়ানন্দের মতে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন ( আষাঢ় ) মাসের 
শুক্লপক্ষে রথ-বিজয়া-উপলক্ষে পুরীতে এক বিশাল কীর্ভনদলের সম্মুখতাগে 
হরিনামে মত্ত হইয়! নৃত্য করিতে করিতে গৌরাঙ্গদেবের চরণকমল 
কঠিন ইঞ্টকাঘাতে আহত হুয। এ চরণের ক্ষত ক্রমে দূষিত হইয়া! উঠে এবং 
মষ্ঠীর দিনে বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি জরাক্রাস্ত হন। তখন তিনি 
হয়তো! স্রাহার অন্তিমকাল আসন্ন অনুমান করিষা, নিকটবর্তা সোটাগ্রামে তাহার 
প্রিয় বন্ধু গৰাপরপগ্ডিতের আশ্রমে গমন করেন ।-- 
আযাঢ বঞ্চিত রথ-বিজয! নাচিতে। 
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্ষিতে ॥ 


প্রীচৈতন্তের তিরোধান 


চরণ বেদন1 বড ষঠীর দিবসে | 

সেই লক্ষ্যে টোটটায় শরণ অবহশবে । 
তথায় পরদিবস সপ্তমী তিথিতে গোপীনাথেব মন্দিবে চৈ গন্যের দেহাবসান 
ঘটে। 


€৩) লোচন দাস 
১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধম।নের কোণ্রামে লোচন দাস জন্মগ্রহণ করেন এবং 
১৫৮৯ খ্রীষ্টাবকে তাহার তিরোধান ঘটে । তাহার রচিত 'চৈতগ্ভমঙ্গল' গ্রন্থে 
তিনি আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন । তাহার পিতা ছিলেন বৈগ্ভবংশীয় কমলাকর 
দাস এবং কাহার মাতার নাম ছিল সদানন্দী। তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে 
তিনিই একমাত্র বংশধর বলিয়া, তিনি শৈশবে অত্যধিক আদর-যত্বে লালিত- 


পালিত হন এবং বাল্যকালে লেখাপড়ায় তিনি মোটেই মনোযোগ দেন না। 
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অবশেষে তাহাব মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত তাহ'কে লেখাপড়। শ্খান, এবং সেই 
শিক্ষাব বলে তিনি উত্তবকালে “চৈতন্যমঙ্গল লিখিতে সক্ষম হন | 


যথা তথ! যাই সে ছুল্লীল কবে মোবে। 
দু্লীল লাগিষা স্হো পডাইনে মাঝে ॥ 
মাবিয়! পবিষা মোবে শিখাইল আখব। 
ধন্য পুকষোন্তম গুপ্ত চবিত্র ভাহাব ॥ 


লোচন অল্নবয়সেই তচৈভগ্যে প্রিষ সতচব নবহবি সনকাম্বব নিক 
বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত হন এবং গুকন্দবের রুূপাতেই মহাপ্রন্থব প্রন তাহার 
অন্ষবাগ জন্মে । আন্মানিক ১৫৬০ ভইতে ১৫৬৬ হ্রীষ্াকেন 
মধ্যে তিনি ণচন্মমঙ্গল” বচনা কক্নে। কিন্ত কেবলমাত্র 
চৈহন্েব জীবন-কথ| কঁ্ভন কব! ভাহাব উদ্দ্দশ ছিন ন| ,_-শ্রীচৈ তান্তার সহিত 
াভাব গুকদেবেব ছনিষ্টলাব প্িচষ ও নবহশি-প্রনর্তিত “াগবীতান্বে 
উপাসনা? প্রচাব কবা ও শাহাব লক্ষ্য ছিল। 
নণদ্দীপ-লীল1 প্রসঙ্গে নবহবি সবকাবেব নাম ঠিশ্হচবিতকাবপিগেল 
কেহই লেখ কবেন নাই । এই ক্র সত্শাণ্ন স্বা 'লোচনেব অভিপ্রায় 
ছিল। নপাঁযায শৌধাঙ্গ-লীলাব বর্ণনাষ তিনি বহুস্থানে নবহবিব উপস্থিনি ও 
তাহা প্রতি গৌধাঙ্গকেবেব গ্রীঠিব কথ! উল্লেখ কবিষাছেন। তাহার মে, 
গৌবাঙ্গেব সন্গ্যাস-গ্রহণ-কাস হইলে নীলাচলগমন পর্যন্ত নবহবি ববাবব 
মহাপ্রভুব সহি ত ছিলেন। কিন্ত ব্ততঃ তাহা নহে। নিদাই গৃহত্যাগ কবিলে, 
পুত্রহীনা শ্চীমাহাকে সাস্বনা দিনাব মিমির্ত নবহবি নবদ্বীপেই ছিলেন, 
মহাপ্রভুব সহগামী হইন্তে পাবেন নাই। স্বব্প দামোদব “পঞ্চতত্ব'-নিবূপন্ণ 
গৌবাঙ্চ, নি ত্যানন্দ, অদৈত, আ্রীবাস ও গদাধব পশ্ডিতকে গ্রহণ কবিষা্ছন। 
কিন্ত লোচন শ্রীবাসকে বাদ দিষা, ভাহাব দীক্ষাগুককেও পঞ্চতত্তেব মধ্যে 
স্থান দিয়াছেন ।-- 


ডি 


চৈতন্যঙ্গল 


জ্য জয় গর্দাখব গৌবাঙ্গ নবহবি | 
জধয জয নিত্যানন্দ সর্বাশক্তিধাবী ॥ 
জয জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহেশ্বব । 


জয় জয় গৌবাঙ্গেব ভক্ত মহাবব ॥ . 
১৪ 


২১৩ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহত্যের প্রাঞ্জস ইতিহাস 


বৃন্দাবনের গোপীর! যেমন শ্রীকঞ্জকে রসিক নাগররূপে ভজন| করে, নরহরিও 

তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গকে নদীয়ার মনোহর নাগর্ধপে উপাসন। করার প্রথা প্রচলন 
করেন। গুরুদেব-প্রবতিত এই নাগরীভাবের আরাধনা প্রচার করাও লোচনের 
উদ্দেশ ছিল। তাহার টতগ্তমঙ্গলে চৈতন্তদেবের চরিত্রে এইরূপ নাগরভাব 
তিনি সুযোগমত বহুস্থানে আরোপ করিয়াছেন। তাহার 
প্রথম বিবাহের সময় তীহাকে স্নান করাইবার কালে 
পুরনারীরা তাহার মনোবম রূপলাবণ্য দেখিষা! তাহাকে দেহ-মন সমর্পণ 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পডে-_ 

হেরইতে পছ্মুখ কি ভাব উঠিল। 

মরমে মদন-জ্বরে ঢলিয়া পড়িল ॥ 

কেহ কেহ বাহ ধরি অথির হইয়া । 

কেহ রহে উদ্রর্তন অঙ্গে লেপিয় ॥ 

কেহ বুকে পদযুগ ধরিয়! আনন্দে । 

ভুজলতা৷ দিষ! সে বান্ধিল পববর্ধে ॥ 


বাসর-ঘরে কুলবধূদের-_ 
বসন বচন সব স্মথলিত হইল । 
নয়ান আলসযুত কারে! হইল ॥ 
কেহ অঙ্গ পরশে অনঙ্গ-রঙ্গতবে । 
ছুলিয়! পড়িল! রসে বিশ্বতর“কোলে ॥ 


নাগরীভাবের আরাধনা 


কিন্ত এই নাগরী ভাবের উপানন! সকল বৈঞ্ণবেরই মনঃপৃত ছিল না। এতৎ 
সম্পর্কে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে উল্ত আছে-- 


“-মহামহিম সকলে । 
গৌরাঙ্গ নাগর হেন স্তব নাহি করে ॥ 
লোচনের 'চৈতগ্থমঙ্গল'-_স্ত্রখণ্ড। আদিখণ্ড মধ্যথণ্ড ও শেষখণ্ড--এই 
চারিখছুণ্ড বিতক্ত। সুত্রখণ্ডে প্রীচৈতন্যের অবহারত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । আদি- 
খণ্ডে নিমাইয়ের জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়| গয়! হইতে প্রত্যাবর্তন পর্মস্ত 
বিবরণ ; মধ্যখণ্ডে গয়া-প্রত্যাগত গৌরাঙ্গের শ্রশ্বরিক ভাবোন্েষ, সন্গ্যাস-গ্রহণ, 
নীলাচল-যাত্রা ও সার্বভৌম-উদ্ধার-কাহিনী এবং শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর শেষ 
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জীবন বণিত হইযাছে। জ্ীচৈনন্ত সম্পর্কে বল্‌ ঘটনার উল্লেখ এই খ্রন্থে 
থাকিলেও, উহার সকলগুলিই সত্য নহে। মুরারি গুপ্থের কড়চাকে প্রধান তঃ 
অবলম্থন করিলেও; অপরাপর ভক্ষমুখে শ্রুত বু কাহিনী লোচনদাস তাহার 
গ্রন্থে নন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । এইব্ধপ সন্-মিথ্যাব সংমিশ্রণে শ্রীচৈতন্তের প্রর্াত 
জীবন টৈতগ্মঙ্গলে প্রতিভাত হয় নাই। 
লোচনের চৈতন্যমজল চৈতন্ত-জীবনের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিষ! গৃশ্ভীত না 
হইলেও, ইহার অনেক স্থানে যে সুমধুব কবিতেব বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহা 
অস্বীকাব করা যাষ না। চৈতন্তদেব সন্রযাস গ্রহণ কবিবেন--এই সংবাদ 
শুনিষ! বিঝুপ্রিয়! বডই ব্যথিত হন। ন্তিনি তাবেন, তাহার যৌবন-লৌন্দর্যের 
মোহিনী মায়! তাহার পতিব ধর্ম-সাধনাষ ধাপ জন্মাইয! থাকে, তাই তিনি গুহ 
তা।গ করিতে মনস্থ করিযান্ছন। তাহ বদি সত্য ভষ, তাহা হইলে তিনি বিষ 
খাইয়া মবিবেন,-কণ্টকময অরণ্যে তাগার স্বামীকে যাইতে দিবেন না |-_- 
অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন স্কানে 
কেমনে হাটিবে বাজ। পাষ ॥ 
সুধানষ মুখইন্দু তাকে ঘর্ম বিন্দু বিন্দু 
অগ্গ আয়াসমাত্র দেখি | 
সাঁল্যা বাদল বেল! ক্ষণে ব। বিষম খবা 
সন্ন্যাস করণ মহাছুঃখা ॥ 


০ ও গা 
[ক কহিবমুইছার আমি তোমার সংসান্‌ 
সন্ধ্যা কবিবে মোর হরে | 
(হামার নিছনি লইযা মরি যাৰ বিষ খাইয। 
সুখে তৃমি বঞ্চ এই ঘবে॥ 
লোচন দাসের চেতন্মঙলে মহাপ্রভুর তিরোধান বিষযে একটা নু হন সংবাদ 
আছে। কিন্ত উহা সত্য নহে। তাহার প্রদত্ত অনুনক সংবাদের মত এই 
সংবাদটিও জনশ্র/তর উপর নির্ভর করিষা লিখিত । এই সংবাদাস্থসারে, আষাঢ় 
মাসের সগ্চমী তিথিতে ওঞ্জাবাড়ীর মধ্যে-_ 
তৃতীয় প্রহর বেল। রবিবার দিনে 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল! আপনে ॥ 


২১২ প্রাটীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এই কাহিনীর মধ্যে কেহ কেহ একটা গুপ্ত হত্যার সন্দেহ করিয়! থাকেন। 
কারা রি উডিষ্যাব ব্রাহ্মণেবা নাকি শ্রীচৈতগ্গের প্রতি অতিশয় 
নুতন সংবাদ ঈ্ধ্যান্বিত হুইয়! উঠে। কারণ রাজা প্রতাপরুত্র, রাজপণ্ডিত 
বাস্থদেব সার্বভৌম, সামস্তরাজ রায় রামানন্দ প্রভূ 

তদ্দেশীয় মহাপ্রতাপশালী মহাশযের! শ্রীচৈতন্তেব অন্ভীব অন্ধগত হইয়া পড়েন। 
গৌরাঙ্গদেবের প্রভাব এতদূর বাড়িয়। উঠে যে, কোন কোন চৈতন্তক্ত চৈতনু - 
দেবকে শ্বযং জগন্নাথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ঘোষণ! কবিতে সাহসী হয়। 
এই হেতু জগন্নাথের অন্থরক্ত উড়িষা-ত্রান্মণদের শ্ীচৈতন্যের প্রতি একটা ত্তীন 
আক্রোশ থাকিবার কথা । সম্ভবতঃ রবিবারে তিনি ধখন অসুস্থ শরীবে একান্সী 
জগন্নাথ-দর্শনে যান ও ভাবাবেশে তথায় মুছিত হইয়া পড়েন, তখন সেই 
সুযোগে পাগ্ডাদের মধ্যে কেহ তাহাকে হত্যা কবিষ! তভাহাব দেহ গোপন 
কবিষ! ফেলে এবং তিনি জগন্লাথ-বিগ্রহে বিলীন হইযা গিযাছেন, এই মিথ্য। 
সংবাদ ঘোষণ। করে। শ্রীচৈতন্যের কুপাপাত্র অচ্যুতানন্দেব উডিয়া-ভাষায 
লিখিত "শ্ন্তসংহিতা'নামক গ্রন্থে মভাপ্রক্নব লীলাসংববণ সম্বন্ধে এইরূ” 
সংবাদই প্রদত্ত হইযাছে ।-- 

এমস্ত সমযে গৌবাঙজচন্দ্রমা বেড! প্রদক্ষিণ কবি। 

দেউলে পশিলে বখাগণ সঙ্গে দগ্ডকমগ্ডলু পরি ॥ 

নহ্তাপ্রভাপ দেবরাজা ঘেণিন পাত্র মন্ত্রীমান সঙ্গে । 

তরিধবনিষে দেউল উদ্ুলই শ্রীমুখ দর্শন রঙ্গে ॥ 

চৈতন্য ঠাকুর মহানুত্যকার রাপ। রাধা ধবণি কলে। 

জগন্নাথ মহাপ্রহ্থ শ্রীঙ্গরে বিছ্যুত্প্রায় মিখি গলে ॥ 


(৪) কৃষ্ণদানস কবির।জ 


জীগ্রীচৈতন্তচরি তাযৃতের নুবিখ্যাহ সম্পাদক শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ 
মহাশয়ের মতান্ছসারে, ১৫২৮ খ্ীষ্টাব্দের সন্নিকটবরী কোন এক সময়ে বর্ধমান 
জেলার অন্তর্গত ঝামটপুর-গ্রামে এক দরিদ্র বৈগ্বংশে কষ্কদাস কনিরাজ 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার খিত1 তগীরথ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ; তাহার মাতার 
নাম সুনন্দা, শ্টামদাস তাহার কনিষ্ঠ ভাত।॥ শ্যামদাসকে চারি বৎসরের ও 
কুষ্দাসকে ছয় বৎসরের বালক মাত্র রাখিয়া ভগীরথ অকালে পরলোক গমন 
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কবেন। উহ্বাব কিঞ্চিৎকাল পবে সুনন্দাও তাহাব স্বামীর অন্থগমিনী হন । 
হখন অপহাষ ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের পিসীমাহাব বাড়ীতে অতিকগ্ে লাহম হষ। 

পেতৃক চিকিৎসা-ব্যবসায় কবিবাব উদ্দেশে কঞ্খবাস বাল্যকালে সপ্ত 
অধ্যয়ন কবেন। কিন্ত পাঠ্যাবস্থানেই আটচৈতন্যেব মধুব চবিত্রে বিদুগ্ধ হইষ| 
তিনি বৈষ্ণবধর্মেব প্রতি আকুষ্ট ভন ও তজনসাধনে প্রায় সর্বক্ষণ অতিবাতিত 
কবেন। গহেব যাবতীয় কার্সেব "ত্তারপান তাভাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্টামদাস 
কবিতেন। শ্যামদাস প্রীচতগ্ল্ে অবভান বলিষা স্বীলাব কবিলেও, 
নিত্যানন্দবকে অবতার বলিসা গণ্য কবিনেন না| উহাতে কষ্খদান অতিশয় 
“"নানেকনা অন্তর কনিতন। এললিন ঠাহাদের বাণ্ডাতে বামদাস নাষে 
নিত্যানন্দেন এক শিষ্য 'মানিষা! উপস্থিত হন। শ্যামদাস ভীহাব সম্মুহে 
নিগ্যান্থব তীব নিন্দা কবিল। তিনি "ম নীব কষ্ট ভইয| 'তথ' হইতে প্রস্থান 
কবেন। ইঠাতে কুষ্ণপাম অতিশয় কুগ্ধ হঠযা কনিষ্ঠ ভাভাকে শ্তিবন্বান কাবন 
9 নিছ্গেব মনে নিধাকণ দুঃখ অন্ন কবেন। সেইদিন বাত্রে নিত্যানন্থ 
স্বপ্পযোগে তাঁভাকে দশন দ্যি! খুন্দাবনে বাইত নির্দে4 দন । এই নির্দেশ 
খগ্ুসাবেই তিনি পবদিন প্রতু)ষে গ্ুহত্যাগ কবিষ। বুন্ধাবন যাত্রা কল্বন। 
খন তিনি অবিবাহি 5, প্রা ত্রিশ ধৎসল বযস্বে পুর্ণ যুবক | তাভাব 
টচৈতন্চবিভামুতেব আদ্িলীলাব অন্তর্গত পঞ্চম পবিচ্ছেদে তিনি এই ঘটনাব 
উন্মেখ কবিবাছেন | 

প্রীচৈ শগ্ঠদেবেন ইঞ্টদেব ত। শ্রীশ্রী বৃন্বাবনে শবতীর্ণ হইয়া প্রেঘলীলা 
কবেন, এই হেতু তাহাব নিকট বৃন্ণান্ন একটি পবম পপিত্র তীর্থ। কিস্ত 
এ কৃষ্ণের তিবোধানেখ পব খৃন্নাবনেব সম্বখি বিনষ্ট হইষ! যায ও নিবিড অবশো 
সমাচ্ছন্ন তইয়া প্ড। উহাব পুনকদ্ধাব কবিনাব নিমিত্ত হিনি রূপ, সনাতন, 
জাঁব, বঘুনাথ, গোপাল প্রভৃতি স্ঠাহাব প্র হাপশালী তক্তদিগকে বৃন্দাবনে কাস 
কবিতে পাঠাইযা দেন। তাহাদেব সমত্ব চেষ্টায় বৃন্দাবন অচিবে সমুদ্রত হইষা 
ঠে ও পৃবেব গৌববে প্রতিষ্ঠিত হয। এই শব-সংস্কত খৃন্দাবনে উপনীত 
তইয়! কঞ্দাপ বূপ-সনাতনাদি গোস্বামীবৃন্দেব শ্রীচরণ্তলে পতিত হন ও 
ঙাহাদের নিকট নানাবিধ তক্তিশাস্ত্র অধ্যধন কবেন।-- 

ভ্রীপ সনাতন তষ্ট বঘুনাথ। 
জীব গোপালতষ্ট দাস বুনাথ ॥ 


রর 
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এই ছযগুরু শিক্ষারণ্ডতরু যে আমার । 
তা সভার পাদপদ্ধে কোটি নমস্কার ॥ 


এই ছয় গুরুর মধ্যে রঘুনাথভট্ট-গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষবধর্মে দীক্ষিত 
হন। কালক্রমে তিনি পরমতত্ত ও অতিশয় শাস্ত্জ্ঞ হইয়া উঠেন এবং সংস্কণ্ত 
ভাবায় 'শ্রগোবিন্দ-লীলামৃতঃ কাব্য ও বিশ্বমঙ্জল-কৃত '্রীকুষ্ণকর্ণামূত”-কাব্যের 
টীক! লেখেন। সম্ভবতঃ “গোবিন্দলীলামুত” রচনা! করিয়া! তিনি গোস্বামীদেব 
নিকট হইতে “কবিরাজ” উপাধি লাভ করেন। তাহার গভীব ভক্তি ও 
অগাধ পাগ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবেরা তাহাকে বাঙ্গালা-পদ্ে 
শ্ীচৈতন্যের জীবন-চরিত লিখিতে অস্থরোধ করেন । এতদ্বিষষে তাহার গ্রন্থের 
আদিলীলার অন্তর্গত অষ্টম পরিচ্ছেদে তিনি গগ্রস্থোৎপত্তির বিববণ” দিয়াছেন । 
তাহার গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্বে যে কয়খানি চৈতন্তচরিত রচিত হয, সেগুলিব 
মধ্যে সংস্কত ভাষায় লিখিত মুরারি গুপ্তের কডচা, কবি কর্ণপুরেব শ্রীচৈতন্ত- 
চন্দ্রোদয়-নাটক ও শ্রীচৈতন্থচরি তামৃত-মহাকাব্য এবং বাঙ্গাল! তাষায় লিখিত 
বৃন্দাবনদাসের চৈতন্ততাগক্ত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্ত এইগুলির কোনটিতে ই 
ঞ্রচৈতন্যের সমগ্র জীবনের কাহিনী নাই। এইগুলির মধ্যে চৈতন্ঠতাগবতই 
বৃন্বাবনবাপী বৈবেরা বিশেষ গ্রীতির সহিত পাঠ কবেন। কিন্ত তাহাতে 
তাহাদের গৌর-লীলা-রসান্বাদন-পিপাস! পরিতৃপ্ত হয় না। তাই তাহার! 
কষ্ধদ্াসকে মহাপ্রভুর শেষলীল! বর্ণনা করিবাব নিমিভ অনুরোধ কবেন। 
কিন্ত তিনি তথন অতিবৃদ্ধ+-লিখিতে গেলে তাহার হাত কাপে 17 


বুদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির | 

হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥ 

নান! রোগে গ্রস্ত চলিতে বমিতে না পারি। 
পঞ্চরোগের পীভান্ন ব্যাকুল রাত্বিদিনে মরি ॥ 


বৈধবদের আদেশ পাইয়া, তিনি কি করিবেন, স্থির কৰিতে না পারিয়া 
অতিশয় চিন্তিত মনে শ্রীত্রীমদনগোপালের মন্দিরে যান ও দেবতার সপ্গুখে 
প্রণত হুইয়া মনে মনে তাহার আদেশ প্রার্থনা করেন। তন্ুহূর্ভে মদনগোপালের 
কণ্ঠদেশ হইতে একটি পুষ্পমাল্য খসিয়। পড়ে। মন্দিরের পুজারী সেই মালা 
তুলিয়া! লইয়! কঙ্ণদাসের গলায় পরাইয়| দেন। তিমি উহাকে দেবতার 
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সন্মতিহ্চক নির্দেশ জ্ঞান করিয়া পরমাহ্লাদের সহিত সেইখানেই তাহ।র গ্রন্থের 
সুচন! করিয়া ফেলেন ।-- 


আজ্ঞা-মালা পাঞা। মোর হইল আনন্দ | 
তাহাই করিহ এই খ্রঙ্থের আরম্ত ॥ 


বৃন্দাবনদাসের চেতন্ততাগবত, মুরারি গুপ্তের কডচা; শ্বব্ধপদামোদরের 
কড়চা, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ও চৈতন্তচরিতামৃত-মহাকাব্য 
এবং রূপ-সনাতন প্রভৃতি চৈতন্ভ-পার্ষৰদেব মৌখিক উক্তি অবলম্বন করিয়া 
রুষ্ণদাস সযত্বে গৌরালের সম্পূর্ণ জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ব হন। বৃন্দাবন 
দাসের গ্রন্থই তিনি প্রধানতঃ অস্থসরণ করেল। গোৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপ-লীলা 
বৃম্ধাবনদাস সম্পূর্ণরূপে বর্ণন। করেন, কিন্ত নীলাচল-লীলাব কথা তিনি অন্তি 
সামান্যই বলেন। এই হেতু, কষ্টদাস নবদ্বীপ-লীলা সংক্ষেপে সারিযাঃ নীলাচল- 
লীল! বিস্ৃতরূপে বর্ণনা করেন ।-_ 


চৈতন্ত'লীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস । 

মধুর কবিযা! লীল! কবিল প্রকাশ ॥ 
গ্রন্থ বিস্তার ভযে ছাডিল। যে যে স্থানে। 
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥ 


আহুমানিক ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রুষ্ণদাস তাহার 'চৈগ্চরিতামৃত' সমাপ্ত 

করেন। তখন শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্ঠামানন্দ বুন্দাবনে অবশ্থিতি 
করিতেছেন। তাহাদের সঙ্গে অপরাপর বৈষ্ণবশাস্ত্রের সহিত চৈতন্থচরিতামূত 
গ্রন্থখানি বঙ্গদেশে প্রচারের নিমিত্ত প্রেরিত হয । তাহারা যখন পথ-পরিক্রমণ- 
কালে বনবিষুপুরে উপনীত হন, তখন তথাকার রাজ বীর হা্বীরের নিযুক্ত 
একদল দগ্ধ্য এ গ্রস্থনিচয় হরণ করিযা লয় । কিন্তু ্রনিবাস বহু চেষ্টা করিয়। 
গ্রন্থ গুলি পুনরায় হস্তগত করিষ! বাঙ্গালাদেশে লইয়। আসেন। বলরামদাস 
(বা নিত্যানন্দদাস ) কতৃক রচিত “প্রেমবিলাস” কাব্যে উক্ত আছে যে, 
রস্থাপহরণের সংবাদ লোকমুখে বৃন্দাবনে পৌছিলে, বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস উহা শ্রবণ 
করিয়া! মিদারুণ ক্ষোতে ভূলন্ঠিত হুইয়! পড়েন॥ আর উঠেন না ।-_ 

“রঘুনাথ কবিরাজ শুনিল! ছজনে। 

আছাড় খাইয়। কাদে লোটাইয় ভূমে ॥ 
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বৃদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। 
অন্তদ্ধীন করিলেন ছুঃখের সহিতে ॥” 
কিন্ত এই সংবাদ সত্য নয়। নরহরি চক্রবর্তী-রচিত “ভক্তিরত্বাকর” কাব্য 
হইতে জানা যাষ,--খ্রস্থহরণের পরেও খ্রস্থবাহী শকট ও প্রহরিগণ বন- 
বিষুপুরেই থাকে । শ্রীনিবাস বীর হাম্বীরের রাজনতায় উপস্থিত হইয়া! ভাগবত- 
পাঠের দ্বারা রাজার মতিগতির পরিবর্তন সাধন করেন ও তাহার নিকট হইতে 
গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করিয়া আনেন। বুন্দাবনের গোস্বামীদের নিমিত্ত বীর হান্বীর 
প্রচুর উপঢৌকন শ্রানিবাসের হাতে দেন । তখন শ্রীনিবাস একটি পত্রে সমস্ত 
ংবাদ জানাইয়া, প্রহরীদিগের সহিত সেই পত্র ও উপটঢৌকন বুন্দাবনে প্রেরণ 
করেন।| কাজেই গ্রস্থহরণ-সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থপ্রাপ্তির সংবাদ 
পাওয়াতে কৃষ্ণা ব! গোম্বামীদের কেহই নিদারুণ মর্শাঘাত অন্থভব করেন 
নাই। শ্রীনিবাসের নিকট লিখিত শ্রীজীব গোস্বামীর একটি পত্র ভক্তিরত্বাকরে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । গ্রস্থাপহরণের বহুকাল পরে শ্রীনিবাস যখন বিবাহ করিয়! 
পুত্রকন্ঠাদির পিতা হইয়াছেন, তখন এই পত্র লিখ্তি হয। এই পত্রের এক 
স্থানে লিখিত আছে-- 
“--এখানে কষ্দাল কবিরাজ | 
নমস্কার করিয়াছে তোমাদের সমাজ ॥% 
এই উক্তি হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় ধে, খ্রস্থাপহরণের পরেও কৃষ্খদাস 
জীবিত ছিলেন । 
কৃষ্দাস কবিরাজ যথার্থই পরম বৈষ্ণব । তিনি সারাজীবন ত্রহ্ষচর্য পালন 
করিয়া শতাধিক বৎসর পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন। তাহার এই জ্ুদীর্থ 
ভীবন তিনি সাধুসঙ্গ, লদালোচনা, শাস্ত্রাহথশীলন, গ্রস্থ-প্রণয়ন ও শ্রীকষ্-ভজনে 
অতিবাহিত করেন । ঠৈততন্তচরিতামৃতের সর্বত্রই তিনি গভীর জ্ঞান, প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য ও অসংখ্য শান্ত্র-অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন । তাহার বক্তব্য বিষয় 
সমর্থন করিবার উদ্দেশ্ে তিনি নীতা, ভাগবত, বেদাস্ত, পুরাণ প্রস্ভুতি বছু প্রসিদ্ধ 
গ্রশ্থ হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি তাহার গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট করিয়াছেল। কিন্তু ভাহার 
গ্রন্থের কোন স্থানেই তাহার পাগিত্যাভিমানের বিশ্বুমাত্র পরিচয় পাওয়া ধায় 
না। বরং তিনি যে অতিশয় নিরহক্কার ও বিনয়ী তাহার পরিচয় চৈতন্- 
চরিতামতের অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বখা-- 


. অদি-লীলা 
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জগাই মাধাই হৈতে মুই যে পাপিষ্ঠ 
পুরীবের কীট হইতে মুই সে লিষ্ট ॥ 
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষষ | 
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥ 
এমন নিঘ্বণ মোরে কেবা রূপা করে। 
এক নিত্যাপন্দ বিনা জগত সংসারে ॥ 


তাহাব ভণিতাতেও বিনয়-প্রকাশের এক অভিনব আদর্শ দেখিতে পাওয়া যাষ | 

চৈতন্তচরিভামৃত যেই জন শুনে। 

তাহাব চরণ ধুঞা কবে! মুঞ্ি পানে ॥ 

শ্রোতার পদবেণু কবে। মস্তকে ভূবণ | 

তোমর! এ অধ্ুত পালে সফল হ্য শ্রম ॥ 

“চৈতন্তচরিতামুত" একখানি বিরাট গ্রন্থ ৷ ইহাতে সর্বসমেত ৬২ পরিচ্ছেদ ও 
১২০০০-এর অধিক শ্লোক আছে। শ্চৈতন্যের কথা-প্রসঙ্গে তাহাব ভক্তবুন্দেব 
বিস্তৃত পবিচয ও বৈষ্বধর্মের নানাবিধ তন্বকথাব বিশদ ব্যাখ্যা ইহাতে প্রদত্ত 
হইষাছে। গোৌভীয় বৈষ্ণবধর্মেব সমস্ত মূলতত্ব ও বৃন্দাবন- 
বাসী গোস্বামীদেব রচিত যাবতীয় ভস্তিশাস্ত্রের সারাংশ 
ইহাতে শ্ুচারুরূপে সংগৃহীত হইযাছে। এই হেতু বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে 
ইহ! অত্যন্ত মূল্যবান বলিষ! সমাদৃত ও বেদবেদান্তেব মত সর্বজনমান্য | ইহাকে 
শুধুমাত্র জীবন-চরিত ব| মঙ্তাকাব্য, ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনশাস্ত্র, কাহিনী বা ইতিহাস 
বল! যায় না,_ইহ! একাধারে সবই । এই কারণে ইহাকে এমহাগ্রস্থ”য বলিলে 
তাল হয়। কবিত্বের সহিত দার্শনিক তত্বালোচনার এমন সুন্দর ও সরস 
সমাবেশ আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়1 যায না। কিন্ত বহুবিধ ও বহুসংখ্যক 
বিষষেব সন্নিবেশ ঘটায ইহা বই জটিল ও ছুর্বোধ্য হইয়! পভিযাছে, এবং সেই 
কারণে ইহা সর্বজনপ্রিয় হইতে পারে নাই, কিন্তু সর্বকালজয়ী হইযাছে। 
আদি-লীলা, মধ্য-লীলা ও অন্ত্য-লীলা--এই তিনখণ্ডে 'চৈতন্তচরিতামৃত' 

বিতক্ত। আদ্রি-লীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে পূর্ণ । প্রথম দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বৈষা 
ধর্মের বিবিধ তত্ব, চৈতন্তাবতারের আধ্যাত্মিক কারণ, ঠেতন্তভকজদিগের শ্রেণী 
বিভাগ ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিদের চারিত্রিক 
মাহাত্ব্য আলোচিত হইয়াছে । এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদকে, 
্রস্থকারের মতাহ্‌সারে, গ্রন্থটির মুখবন্ধ বল! যাইতে পারে ।-- 


৮তগ্ঘচরিতামুত 
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এই সপ্তদশ আদিলীলাব প্রবন্ধ । 
দ্বাদশ প্রবন্ধ তাতে গ্রন্থমুখবদ্ধ ॥ 
এই মুখবন্ধেব প্রাবন্ডে শ্রীরূপগোত্বামী-বিবচিত “বিদগ্ধমাধব নাটকেব 
দ্বিতীয় শ্লোক উদ্ধত কবিধ গ্রস্থকাব শ্রীকষ্কটচৈতন্েব শেষ্ঠতম কৃতিত্বেব কথা 
ঘোষণা কবিযাছেন। শ্রীচৈতন্তেব পূর্বে, পবমেশ্ববকে প্রেমেব সহিত আবাধনা 
কবাব প্রথা, আব কোন ধর্মাত্বাব দ্বাবা উদ্ভাবিত হয নাই; তিনিই সর্বপ্রথম, 
ভীতি ও শ্রদ্ধাব পবিবর্তে, ভক্তি ও ভালবাসাব দ্বাবা ঈশ্ববভজনেব সত্ুপদ্শ 
দান কবেন। 


অনপিতচবীং চিবাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 

সমপয়িতুমুন্নতোজ্ছলবসাং শ্বতক্তিশ্রিষং । 

হবিঃ পুবটসুন্বছ্থযতিকদণ্বসন্দীপিতঃ 

সদ! হদয়কন্দবে স্ফষুবতু বঃ শচীনন্দনঃ | 
অর্থ-_পূর্বে আব কখন যে উজ্জ্বল মধুব বস জগতে প্রদত্ত হয নাই, সেই 
নিজতক্িসম্পদ প্রদান কবিবাব জন্ত যিনি কৃপা কবিধ! কলিযুগে অবতীর্ণ 
হইযাছেন ও ধাহাব অঙ্গকান্তি স্ুবর্ণবান্তি হইতৈও সুন্দৰ, সেই শচীনন্দন হবি 
তোমাদেব হৃদযকন্দবে সর্বদা প্রকাশিত থাকুন । 

দ্বাপবযুগেব শ্রীকষ্ণই যে কলিযুগে রাখাব ভাব ও কান্তি লইষ1 শ্রীচৈত*- 

রূপে আবিভূতি হইয়াছেন, স্বব্ূপ-গোন্বামীব কণ্ডচা হইতে একাধিক শ্লোক 
উদ্ধত কবিয়া লেখক তাহ সপ্রমাণ কবিষাছেন।-_- 


শ্ীবাধাষাঃ প্রণষমহিমা কীদুশে! বানয়ৈবা 
স্বাগ্ো যেনাস্ৃত মধুবিম! কীদৃশে! বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যং চাস্তা মদন্থতবতঃ কীঘৃশং বেতি লোতা 
স্স্তাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধ হবীন্দুঃ ॥ 


অর্থ_-আমাব প্রি শ্রীবাধার প্রণয-পবিমাণ কত? আমার অদ্ভুত মাধূর্যবস, 
যাহা কেবল তিনিই আম্বাদন কবিতে পাবেন, তাহাই বা! কিরূপ? আব এ 
মধুব বস আশ্বাদন কবিয়। তাহার যে সুখোৎপত্তি হয়, তাহাই বা কেমন ?-এই 
তিনটি তত্ব জানিতে লোভ জন্মিলে প্রীকষ্ণ বাধাব ভাব অঙ্গীকাবকবতঃ শচটী- 
গর্ভসিদ্কুতে উদয়লাত করিলেন! 
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কলিকালে সকলেই জ্ঞানেব দ্বারা ঈশ্ববমহিম! উপলব্ধি কবিতে চাষ, এবং 

ঈশ্ববেব মত শক্তিশালী হইবাব মানসে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত এই 
প্রকাব সাধনায় কোনই আনন্দ নাই । ইহাতে সাধক নিজেই ঈশ্বব হইতে চায়, 
ঈশ্ববকে পাইতে চায় না, ঈশ্বধেব প্রেম-ককণা-ভালবাস। পাইবাব জন্য সে 
লালাধিত হয না। তাই, প্রেমময় পবমন্ুন্দব পবমেশ্ববকে পাওয়ার যে অসীম 
আনন্দ, তাহা! হইতে সে বঞ্চিত থাকে | কিন্ত পবমেশ্বব আমার প্রিক্সতম প্রভু, 
গ্রীতিপূর্ণ বন্ধু, নিকটতম আত্মীয়--এই প্রকাব ভাবেব বশবর্তা হইয়। ঈশ্ববা” 
বাধনায় অনির্চনীয আনন্দ আছ্ে+_সেই আনন্দে ভগবান্‌ তক্ষেব কাছে ধব! 
দেন। এইবপ সপ্রেম ঈশ্ববোপাসন! মন্য্সমাজে প্রচাব কবিবাব উদ্দেশ্টে 
শ্রীরু্ণ পুনবাষ গৌবাঙ্গনূপে নবদ্ধীপে অবতীর্ঘ হন |-_ 

শ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশিত। 

এশর্যমিশিত প্রেমে নাহি মোব শ্রীত ॥ 

এশর্্যজ্ঞ|নেতে বিধিভজন কবিষ! | 

বৈকুগ্ঠকে যায চতুবিধ মুক্তি পাঞা ॥ 

সার্টি”সারূপ্য সামীপ্য সালোক্য। 

সাযুজ্য না লষ তক যাতে ব্রহ্ধ এক্য ॥ 

যুগধর্মপ্রবন্তিমু নামসংকীর্তন। 

চাবিভাবে ভক্তি দিয়। শাচামু ভুবন ॥ 

আপনি কবিমু তক্তভাৰ অঙ্গীকাবে। 

আপনি আচবি ভক্তি শিখাযু সবাবে ॥ 

এ ও রং 

এত ভাবি কলিকালে প্রথম মন্ধ্যায় । 

অবতীর্ণ হেল ₹ষ$ আপনি নদীষায় ॥ 
জবান ব! ধ্যানেব দ্বাব! ঈশ্ববকে পাওষ। যায় না, একমাত্র তকিব দ্বাবাই তাহাকে 
পাওয়া যায |5- 

মোব পুত্র মোব সখা মোব প্রাণপতি | 

এইভাবে যেই মোবে করে শুদ্ধ তক্তি ॥ 

আপনাকে বড মানে আমারে ধম হীন। 

সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 
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মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন। 

অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন ॥ 

সখ] শুদ্ধ সধ্যে করে স্বকপ্ধে আরোহণ । 

তুমি কোন্‌ বড় লোক তুমি আমি ঘম ॥ 

প্রিয়! যদি মান করি করয়ে তৎসন। 

বেদস্তরতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥ 

আদি-লীলার অবশিষ্ট পঞ্চ পরিচ্ছেদে চৈতন্তের জন্ম হইতে তাহার মন্গ্যাস- 

গ্রহণ পর্যস্ত বণিত হইয়াছে । এই বর্ণনায় তাহার বাল্য, কৈশোর ও নব- 
যৌবন কালের যাবতীয় ঘটনা উল্লেখিত হইযাছে মাত্র, বিস্তৃতব্ূপে বণিত হয় 
নাই,-কারণ এগুলির বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্ত-ভাগবতে আছে । কিন্ত নিমাই- 
পণ্ডিতের দ্বারা দিপ্বিজয়ী-পণ্ডিতের পরাজয়ের কাহিনী কঞ্ধদাস সবিস্তারে 
বলিয়াছেন, কারণ বৃন্দাবনদাস উহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন | বৃন্থাবনদাস- 
বণিত ঘটনাগুলি ছাড়াও ছুই-চারিটি নূতন ঘটনার উল্লেখ কৃষ্ণনাস-বণিত 
গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায় দেখিতে পাওয়া যায । এইরূপ একটি ঘটনাব উল্লেখ 
নিয়ে উদ্ধত হইল ।-- 


একদিন প্রভু সব তক্তগণ লৈয়! ! 

সন্কীর্তন করি বসে শ্রমযুক্ত হৈষ| ॥ 

এক আত্রবীজ প্রভূ অঙ্গনে রোপিল। 

ততক্ষণে জন্মিল বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥ 

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত । 

পাকিল অনেক ফল সতেই বিশ্মিত ॥ 

শত ছুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল। 

প্রক্ষালন করি কষে তোগ লাগাইল ॥ 

মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে গ্রীচৈতন্ভ কাটোয়া-নগরে সংসারহধিরাগী কেশব 

ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হুইয়৷ নবদ্বীপ পরিত্যাগ করেম ও নানা 
স্থান পর্যটন করিয়! নীলাচলে গিয়া! উপনীত হন। তথার কিয়ৎকাল অবস্থান 
করিয়! তিনি দাক্ষিপাত্য-শ্রমণে বহিগতি হন। তথ! হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া তিনি বৃন্দাবন, মখুরা, প্রয়াগ, কাশী প্রস্তুতি তীর্ঘস্থানগুলি পরিভ্রমণ 
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কবেন। এইক্নপে নানাস্থানে যাতায়াতে তাহার সন্গ্যাসেব প্রথম ছয় বৎসর 

অতিবাহিত হয। এই ছয বৎসবের কাহিনী রুষ্দাস 

তাহার গ্রন্থে মধ্য-লীলায় বর্ণনা কবিয়াছেন। এই মধ্য-লীল। 
অতিশয় ঘটনাবহুল ;__তাই সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদে এই লীলা বণিনত 
হইযাছে। এই লীলাব অন্তর্গত অসংখ্য ঘটনাব মধ্যে যেগুলি সবিশেষ_উল্লেখ- 
যোগ্য, শুধু সেইগুলি গ্রন্থকার সবিস্তাবে বর্ণন1 কবিযাছেন, অপরগুলির উল্লেখ 
করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণেব পূর্বকালবন্তী ঘটনারাজী বৃন্দাবনদাসেব 
গ্রন্থে বণিত আছে, কাজেই কৃঞ্চদাসেব গ্রন্থে এইগুলিব পুনবর্ণনায় বিশেষ 
অভিনবত্ব নাই। তবে, বান্ুদেব সার্বভৌমেব কাহিনী কষ্ণদ্াস অধিকণ্তব 
বিস্তৃতরূপে বলিযাছেন ;১-কাবণ, দার্বতৌম ও মহাপ্রভুব ধর্মতব্ব-বিষষক 
বাদাষ্চবাদ বন্দাবনদাস উদ্ধত কবেন নাই। মহাপ্রন্ুকে নিরাকার-নির্বিশেষ 
ব্রহ্ম-জ্ঞান দিবাব মানসে সার্বভৌম সপ্তদিবস ব্যাপিক়া তাহাকে বেদান্ত পাঠ ও 
ব্যাখ্যা কবিষ! শুনান এবং তিনিও ভাহ। অখণ্ড মনোযোগের সহিহ শোনেন, 
কিন্ত কোনদিন তাল-নন্দ কিছুই বলেন না। ইহাতে সাবতৌম কিঞ্চিৎ বিরক্ত 
হইয] তাহাকে বলেন, 


মধ্য-লীল! 


তালমন্দ নাহি কহ বহু মৌন ধবি। 
বুঝ কি না বুঝ ইহ! জানিতে ন| পাবি ॥ 


ইহাব উত্তরে মহাপ্রভু বলেনঃ “আপনি যখন মূল গ্রস্থখানি পড়েন, 'তখন 
তাহাব স্ছত্রের অর্থ আমি সহজেই বুঝিতে পারি + কিন্তু আপনি যখন শাহাব 
ব্যাখ্য। করেন, তখন উহার অর্থ আমার নিকট জটিল হইয়া পড়ে। আপনি 
শব্দেব মূখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়!, উহার গৌণার্থ গ্রহণ করিষ! হত্রগুলিব ব্যাখ্য| 
করিতেছেন; তাই আপনাব ব্যাখ্যা মূল অর্থকে আচ্ছন্ন করিষা ফেলে । ব্রঙ্গ' 
শব্দের মুখ্যার্থ-_ধিনি নিজে বড় হন ও অপরকে বড় করেন। স্তরাং বর্গ 
শক্তিশালী এবং সেই অপীম শক্তির বলে তিনি স্যি, স্থিতি ও সংহার 
করেল ;-_-অধ্তবাদী শঙ্করাচার্ধের মতাহুযায়ী নির্বিশেষ বা শক্তিহীন তিনি 
মন। “যতো বা ইমালি ভূতানি জাতানি'--ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বার! বন্ধের 
অপাদান, করখ ও আঅধিকরণ--এই ত্িবিধ কারকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 
আবার, 'অপাশিপাদ' ইত্যাদি ক্রতিবাক্য হইতে জানা ঘায়, দ্ধের হত্তপদাদি 


২২২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


না থাকিলেও তিনি ধরিতে, চলিতে ও নানাবিধ কার্য করিতে পারেন। 
অতএব ব্রক্ম যে সাকার, এই শত্রের দ্বার তাহাই প্রমাণিত হয়। 

অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ । 

রুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নিধ্বিশেষ ॥ 

বড়েস্বয্য পর্ণানন্দ্ বিগ্রহ যাহার । 

হেন তগবানে নি কহ নিরাকার ॥ 


টিজিক মাধাবশ এ জীবে তেদর। 

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অতেদ ॥ 
মহাপ্রভুর মন্তব্য খণ্ডন করিবার নিমিত্ত সার্বভৌম বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহ 
প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিবাদ উঠান, কিন্ত মহাপ্রভু তাহার সবগুলিই একে একে 
খণ্ডন করিয়! স্বীয় মত প্রতিঠিত করেন। তখন সার্বতৌম শ্বীয ভ্রাস্তি 
সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়। মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন ।-- 


কপা করিবারে তবে প্রহ্থুর হৈল মন। 
নিজকপ প্রভু ভারে করাইল দর্শন ॥ 
চল রূপ্র এ নী তখন। 


চিনা বদর প্রভুর তক্ত একজন । 
মহাপ্রস্থুর সেব। বিনা নাহি অন্ত মন ॥' 
মহাজ্ঞানী সার্বভৌমকে কৃপা! প্রদর্শন করিয়া! মহাপ্রভু মাসাধিক কাল 
নীলাচলে অবস্থান করেন। নীলাচল-বাসীরা তাহাকে “সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" 
গণ্য করিয়া, তাঁহার সহিত কীর্তনানন্দে বিভোর হয়। অতঃপর তিনি 
দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে হরিনাম প্রচার করিবার জন্য গমন করেন। কষ্খদাস 
নামক এক ব্রাহ্মণ সেবককে সঙ্গে লই! তিনি যান ;--নিত্যানন্দাদি অপর 
কাহাকেও সঙ্গে যাইতে দেন নাই। দক্ষিণাপথের সুদূর সেতুবন্ী পর্যস্ত অসংখ্য 
তীর্থস্থান দর্শন করিয়া তিনি তঞ্জাকার বিশাল জনসাধারণকে কৃষ্$তক্তি দান 
করেন। সকল তীর্ঘস্থানের ও তথায় তাহার সকল কার্ষের বিবরণ দেওয়া 
সম্ভবপর নহে ; তাই আমরা কেধল প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করিব | 
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দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ লোক ্্ররামচন্ত্রের উপাসক। তাই মহাপ্রভু 
“কষ” ও 'রাম+ উতয় নাম কীর্তন করিতে করিতে পথ অভিবাহন কবেন।-- 


রামরাঘর রামরাঘব রামরাঘব বক্ষ মাং। 
কৃষ্ণকেশব কঞ্কফেশব কষ্খকেশব পাহি মাং ॥ 


পথিমধ্যে কোন লোকের সাক্ষাৎ পাইলে তিনি তাহাকে "হবে কৃষ্ণ” বলিতে 
বলেন, আর সে তখনই “হরে কৃষ্ণ” বলিয়! নাচিতে নাচিতে ণিজের গ্রামে চলিয়া 
যায। সেই গ্রামের লোকেরা আবার তাহার মুখে সুমিষ্ট নাম-কীর্তন শুনিষা, 
“হরে কৃষ্ণ” বলিয়া নাচে ও গায় । তাহাদের মুখে অন্য গ্রামের লোকের! এ 
সুমধুর নাম শুনিয়া» “হরে কৃষ্ণ” বলিয়া গাহিতে থাকে। এইক্ষপে শুধুমাত্র 
একটি লোককে রূপা করিষ! তিনি একাধিক গ্রামের সহস্র লোককে কৃষ্- 
নমামৃত পান করান। 


এই মত কৈল! যাবৎ গেল! সেতুবন্ধে | 
সর্বালোক বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥ 


বাসুদেব সার্বভৌমেব নির্দেশমন তিনি কতিপষ দিবসের মধ্যে গোদাবব'- 
তারস্থ বি্ভানগর্র উপনীত হন। এই বিগ্ভানগরে প্রতাপরুদ্রের মামস্তরা্ত 
বামানন্দ বাধ আধিপত্য করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ; গোপীভাবে শ্রীরুঞ্খের 
সেব! করিয়া তিনি প্রেম-মাধূর্য আম্বাদন কবেন। তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেস্টে মহাপ্রভু পবিত্র 
গোদাবরীর স্ুশীতল জলে অবগাহন করিয়া, ঘাটের সন্নিকটস্ব একটি বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করি! বহেন। কিষৎকাল পরে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ সহ রামানন্দ 
রাষ দোলায় চডিযা সেই ঘাটে আপেন ও বিধিমত স্নান-তর্রণাদি সমাপন 
করেন। ঘাটে উঠিষা তিনি সহস! অদূবে মহাপ্রহ্ুকে দেখিতে পান ও তাহার 
তেজংপুর্ণ দেহকাস্তি দেখিষা পরম বিশ্মিত হন।-- 


রাও রামানন্দ মিলন 


নুর্য্যশতসম কাস্তি অরুণ বন । 
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ পদ্মলোচন ॥ 
দেখিষ! তাঁহার মনে হেল চমৎকার । 
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥ 


২২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তাহার সহিত সাধন-ত্জন-বিষয়ে সুগভীর আলোচনা করিবার জন্য 
মহাপ্রভু কতিপয় দিবস বিদ্ভানগরে অবস্থান করেন। একদিন অনাবিল 
অবসরমত তাহারা উভয়ে একত্র উপবিষ্ট হইলে, মহাপ্রভু বলেন-_ 
“পড় প্লোক সাধ্যের নির্ণয় ।” 
রায় কহেন, "শ্বধর্্মাচরণ বিষুভক্তি হয ।” 
সৎপথে থাকিয়া সাংসারিক জীবনের কর্তব্যকর্ম সম্পন্ন করাকে “শ্বধর্মাচরণ: 
বলে) ইহাকে 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম'ও বলা হয়। এই ধর্ম যথাযথ পালন করিলে, 
সাংসারিক ব্যক্তি ঈশ্বর-নির্ভরশীল হয় ও তাহার চিন্তে বিষণণতক্তি জন্মে। এই 
বিষুতক্তির বলে সে ছুংখ-কষ্ট হইতে মুক্তি পায় £ কিন্তু ঈশ্বরকে পায় না। তাই, 


মহাপ্রভু বলেন, “এহে! বাহ, আগে কহ আর ।” 
রায় কহেন, “কৃ কর্মার্পণ সাধ্যসার 1” 


কর্ম-সাধন হইতে সংসার-বদ্ধন ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তাই কর্মফল 
ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়! নিষ্কামভাবে কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। ইহাব পরিণানে 
ংসার-মুক্তি লাভ হয় ; কিন্ত ঈশ্বর-প্রীপ্তি ঘটে না। তাই, 

মহাপ্রভু বলেনঃ “এহো বাহ, আগে কহ আর ।” 

রায় কহেন, *শ্বধন্মত্যাগ এই সাধ্যসাব |” 
বহুকর্ম করিয়াঁও মাহুষ চিরস্তন ম্ুখশান্তি জীবনে পায় না; তাই অবশেষে 
সুখতোগের বাসনা বিসজ্ন দিতে হয় এবং সর্ববিষয়ে ঈশ্বরের উপব নির্ভব 
করিতে হয় । তখন ঈশ্বর যাহা দেন, তাহাতেই সন্তষ্ট থাকিতে হয়, নিজে 
চেষ্ট। করিক্বা কোনন্পপ ভোগের আয়োজন করিতে নাই। ইহাকে বলে 
কর্মতাাগ । কিন্ত ইহাতেও ঈশ্বরকে পাওয়ার কোনই নিশ্চয়তা! নাই । তাই. 


মহাপ্রভু বলেন, “এহো বাহ্‌, আগে কহ আর |” 
রামানন্দ কহেন, “জ্ঞানমিশ্র! তক্তি সাধ্যসার 1৮ 


ঈশ্বরের সহিত জীবের কি নন্বন্ধ, তাহ! সঠিক হদয়ঙগম হইলে, ঈশ্বরের 
প্রতি মান্থযের ভক্তি জন্মে। দর্শন্শান্বাদি অধ্যয়নের উপরে এই প্রকার ভক্তি 
নির্ভর করে বলিয়া, ইহাতে শ্বতংস্কুর্ত আনন্দ পাওয় যায় না। তাই, 

মহাপ্রভু বলেন। “এহো বান আগে কহ আর ।” 

রামানন্দ কহেন, *জ্ঞানশৃন্ত! তক্তি সাধ্যসার ।” 
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সাধু ব্যক্তির মুখে তগবৎ-প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া, ঈশ্ববের প্রতি 
মানুষের যে আস্মরিক আসক্তি জদ্মে, তাহাকে জ্ঞানশৃন্য! ভক্তি বলে। হৃদয়ের 
আবেগে যদি ঈশ্বর-সন্বদ্ধে অহুসন্ধিৎস্ব হওয়া যায, তাহা হইলে তাহার 
সাক্ষাৎকার ও সেবাধত্ব করিবার জন্ত মানুষ স্বভাবতঃ ব্যাকুল হই! উঠে। এই 
ব্যাকুলতাই তাহাকে ঈশ্বর-মিলনের দিকে আগাইয়! লইয়া যায়। তাই এবার 
মহাপ্রভু রামানন্দের মন্তব্য সমর্থন করিয়া বলেন, 


“এহো] হয়। আগে কহ আর 1৮ 
বায় কহেন, “প্রেমতক্তি সর্বসাধ্যসাব 1” 


পবমেশ্ববকে প্রিয়তম জ্ঞান করা ও তাহাব ল্লীতিসম্পাদনেব নিষিস্ত সচেই 
হওয়াকে প্রেমতক্তি-সাধন বলে । ঈশ্ববকে আনন্দ দিতে গিয়া, ভক্ত নিজেই 
অপাব আনন্দে বিতোর হয় । তখন ভগবচ্চিন্তা, তগবন্লাম-কীর্ভন ও ভগবানের 
পুজার্চনা লইয়! সে সর্বক্ষণ মাহিয়া থাকে ১--এবং এইক্পে সে ঈশ্ববেব সহিত 
সম্মিলন অন্গভব কবে। এই প্রেমভক্তির আবার চাবিটি বিভিন্ন স্তব আছে; 
যথা-দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধূর্য। মহাপ্রভুব অন্থরোধে বামানন্দ এই 
চাবি স্তব বিশদরূপে বুঝাই! দেন এবং শ্রীক্কষ্েব প্রতি শ্রীবাধাব প্রেমই যে 
এই প্রকাব প্রেমতক্তির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন, তাহাও বলেন। তখন মহা প্রস্থ 
কষ্ণতত্ব ও বাধাতত্ব জানিতে চাহেন। ইহাব উত্তবে রামানন্দ 'ব্রহ্ষসংহিতা”র 
একটি শ্লোক আবৃত্তি কবিয়া কৃষ্ণ-সম্বদ্ধে বলেন,__ 


“ঈশ্বর: পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ: | 
অনাদিরাদিগোবিন্বঃ সর্বকারণ-কাবণঃ ॥ 
আব রাধা-সন্বদ্ধে বলেন,-- 
প্রেমের পরম সার মহাতাব জানি। 
সেই মহাভাবরূপ! রাধাঠাকুবাণী ॥ 
একদিন রামানন্দ মহ্বাপ্রভূকে মবিনয়ে বলেনঃ “আমার মনের মত্ধ্য একউ। 
প্রবল বিশ্ময়ের উদয় হইয়াছে । আপনাকে আমি প্রথমে সন্্যাসীর রূপে দেখি, 
কিন্ত পরক্ষণেই আপনাকে ্তামন্দর-যু্তিতে দেখিতে পাই। আপনাব দৈহিক 
গঠন শরীফের মতন, কিন্ত আপনার সর্বাঙ্গ যেন শ্ররাধার শ্বর্ণকান্তির দ্বার! 


সমাবৃত। কূপ! করিয়া, আপনার হ্বন্বপ-পরিচয় আমায় দান করুন ।” মহাপ্রভু 
১৪৫ 


২২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঙ্ছল ইতিহাস 


যুদ হাসিয়! বলেন, প্রাধাকফের প্রতি আপনার প্রগাচ প্রেম, তাই সকল 
মৃতিতেই আপনি রাধারুফের রূপ দেখিতে পান।” কিপ্ত এই উত্তরে রামানন্দ 
সন্ত হন না; তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেনঃ “আমার নিকট লুকাইলে চলিবে 
লা। আপনি বৃন্মাবনের শ্রীক্কঞ্চ ; এবার রাধার কান্তি অঙ্গীকার করিয়া 
প্রেমান্থাদন করিবার জন্য নবন্ধীপে অবভীর্গ হইয়াছেন ।” 

তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইল স্বরূপ । 

রসরাজ মহাতাব ছুই এককরুপ ॥ 

রায় রামানন্দের সঙ্গে দশরাত্রি কঞ্চকথারঙ্গে অতিবাহিত করিষা মহাপ্রভু 
তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়-কালে তাহাকে তিনি বলিয়া 
যান, “আপনি বিষয়কর্ম হইতে অবসর লইয়া, নীলাচলে গিয়া বাস করুন। 
আমি দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সমাপন করিয়া আপনার সহিত পুনরায় নীলাচলে 
সম্মিলিত হইব। তখন উভয়ে পরমানন্দে শ্রীকঞ্চের গুণগান করিয। অবশিষ্ট 
ভখিবন তথায় যাপন করিব ।” 
অনন্তর মহাপ্রভু নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া বৃদ্ধকালী নামক এক তীর্থস্থানে 

উপনীত হুন। তথায় এক মহাপপ্ডিত বৌদ্ধাচার্ধ একদল শিষ্য লইয়া 
ডাহার সহিত ধর্মসন্ষ্ধীয় তর্কযুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্ত তাহার 

যাবতীয় প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া তিপি স্বীয় মত প্রতিঠিত 
ডিনিলিটী করেন। নিজের শিষ্যবর্গের সম্মুখে পরাজিত হইয়া! সেই 
বৌদ্ধাচার্য অতিশয় লজ্জিত হন ও ইহার প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত বড়যন্ত 
করেন। একটি থালাতে 'অপবিত্র অন্ন আদিয়! তিনি মহাপ্রভূকে উহা! ভোজন 
করিতে অন্থরোধ করেন। তখন এক মহাকায় পক্ষী কোথা হইতে সহসা 
উড়িয়া আসিষ সেই 'অন্নপূর্ণ খাল! ছিনাইয়! লইয়া যায়। থালার অপবিত্র অন্ন 
পাষণ্ড বৌঁঞ্চদের গায়ে ছড়াইয়া পড়ে ও শৃন্ত থালাটা তির্যগগতিতে 
বৌদ্ধাচার্যের গলদেশে আসিয়! প্রচণ্ডবেগে আঘাত করে এবং উহাতে তাহার 
মস্তক ধড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! যায় । ওরুদেবের এইক্প আহুশ্মিক অপদ্ৃত্যুতে 
শিষ্যবর্গ হাহাকার করিয়া উঠে এবং সকাতরে মন্থাপ্রস্থুর চরণে তাহার প্রাণ 
প্রীর্ঘন! করে। তিনি তখন তাহাদিগকে বৌদ্ধা্ার্যের ছিন্ন শিয় শরীরের 
সহিত সংযুক করিয়া তক্তিতাবে র্লুফদাম কীর্ঘন করিতে বলেন। তাহার 
অপার করণায় বৌদ্ধাচার্য পুনরায় জীবন কিরিয়! পান। 
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শীরলক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভু একজন অসাধারণ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পান। 
সে প্রত্যহ তথাকার দেবালয়ে আসিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত অগ্ুদ্ধতাবে 
উচ্চৈঃদ্বরে গীতা পাঠ করে। তাহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া লোকে উপহাস 
করে, কিন্ত তাহাতে সে ভ্রক্ষেপ না করিষ! একাগ্রমনে পড়িয়া যায় ও 
তাহার সর্বশরীর শ্বেদ, কম্প ও পুলকে স্পন্দিত হইতে থাকে । মহাপ্রভু 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, গীতার কোন্‌ অর্থ আস্বাদন করিয়া তোমার এত 
আনন্দ হয়?” তদুত্তরে সে বলে, “আমি মূর্খ শব্দার্থের জ্ঞান আমার নাই; 
তবু আমার গুরুদেবের আদেশে আমি নিত্য গীতা পাঠ করি। যতগ্ষণ গীতা! 
পড়ি, ততক্ষণ আমার চোখের সক্মুখে আমি দেখি, করুণাময় শ্রীরুষ্খ বিষঞ্ত 
অভুপনের রথে বসিয়া! তাহাকে হিতোপদেশ দিতেছেন। এই হ্থমধূর দৃত্ত 
দেখিয়া আমার হৃদয়ে ত্বর্গীয় আনন্দের আবেশ হয়, তাই আমি গীতা পড়িতে 
ভালবাসি ।* মহাপ্রভু বলেন, প্তুমি গীতার মূল অর্থ উপলব্ধি করিয়াছ, 
একমাত্র তোমারই গী'তা-পাঠে যথার্থ অধিকার আছে।” 

দক্ষিণ-মথুরা নামক তীর্ঘস্থানে উপনীত হইলে রামদাস নামে এক রামতক্ত 
ব্রাহ্মণ মহাপ্রভূকে ভিক্ষাগ্রহণের নিষিত্ত নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু মধ্যান্তকাল 
অতীত হ্ইয়। গেলেও রম্ধনের কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া, তিনি তাহাকে 
বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে মে বলে, “আমাব প্রদ্ভু এখন 
অরণ্যে বাস করেন। সম্প্রতি অরণ্যে আহার্য সামগ্রী পাওয়া বায় ন!। 
লক্ষ্মণ বন্য শাকসজী আহরণ করিয়া আনিলে, সীতাদেবী রদ্ধন করিবেন” 
তাহার উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া তিনি অতিশয় প্রীত হন । যাহ! হউক, বেলা 
তৃতীয় প্রহরে তাহাদের ভোজন সমাধ! হয়| মহাপ্রতস্থুর জন্তই আজ সে রন্ধন 
করিয়াছে, অন্যথা প্রায়ই সে উপবাস করে। ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসা 
করায়, সে বলে, “্জগন্মাতা সীতাদেবীকে ছুরাত্মা রাবণ স্পর্শ করিল, এই দুঃখে 
আমার মন সর্বদ| ব্যথিত থাকে; তাই আমার ভোজনে ইচ্ছ! হয় ন7া।” তিনি 
বলেন, প্প্রক্কত সীন্তাকে স্পর্ণ কর! তে। দূরের কথা, তাহার দর্শনও রাবণ পায় 
লাই। রাধণের আগমনে সীতাদেবী অগ্লিদেবতার শরণ নেন। অগ্লিদেবতা 
প্রকৃত সীতাকে গোপন করিয়া, এক মায়া-সীতাকে রাবণের সম্মুখে আগাইয়া 
দেন। অনপ্তর অগ্নিপরীক্ষার সময় তিনি মায়া-সীতাকে গোপন করিয়া, প্রকৃত 
সীতাকে পুনরায় ওরামচজের হন্থে সমর্পণ কয়েন ।” তাহার এই কথা 
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বিশ্বাম করিয়] সে পুনরায় নিয়মিত €ভোজন করিতে আরগু করে। অতঃপর 
তিনি রামের গিয়। “কুর্মপুরাণ' নামে একখানা অতি প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে 
পান। উহাতে 'পতিব্রতার উপাখ্যান' নামক একটি গল্পে মায়া-সীতার কথা 
উল্লেখিত আছে। পুর্বোক্ত রামদালের প্রীতি জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি এ 
উপাখ্যানটি নকল করিয়। এ গ্রন্থে রাখিয়া দেন ও উহার জীর্ণ পত্রধানি আনিয়া 
তাহাকে দেখান। তখন সে তাহাকেই সাক্ষাৎ রঘুনন্বন জ্ঞান করিয়! তাহার 


গ্টরণ ধরিয়! ক্রন্দন করিতে থাকে । 
মলয়-পর্বত অতিক্রম করিয়! মহাপ্রভু বেতাপানি-নামক গ্রামে আসেন। 


সেখানে ভট্টমারি-নামক একদল সন্ন্যাসী তাহাকে জব্দ করিবার উদ্দেত্তে তাহার 
সঙ্গী কষ্দাসকে স্ত্রী-ধনের লোভ দেখাইয়া হস্তগত করে। তিনি তাহাকে 
ফিরাইয়! দিতে বলিলে, ভট্টমারির| অস্ত্র লইয়! তাহাকে আক্রমণ করে| কিন্তু 
তাহাদের অস্ত্র তাহাদেরই অঙ্গে আঘাত করিতে থাকে, সাহার দিকে কোন 
অস্ত্রই চালিত হয় না| ইহাতে তাহার! মহাতীত হইয়া আর্তনাদ করিতে 
করিতে প্রস্থান করে । তখন তিনি কষ্জদাসকে সঙ্গে লইয়া! পয়শ্িনী-নদীর 
তীরে চলিয়! যান। তথায় কেশবের মন্দিরে তিনি তাবাবিই হইয়া কষ্চনাম 
কীর্তন ও সুমধুর নৃত্য করেন। তাহাতে বহুলোক বিমুগ্ধ হইয়া! দলে দলে 
তাহার সন্নিকটে আসে ও সাদরে তাহার সেবাযত্ব করে। তাহাদের নিকট 
তিনি “ব্রহ্মসংহিতা” নামক স্প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্র দেখিতে পান ও সাগ্রহে উনার 
নকল করিয়া নেন। অনস্তর তিনি কতিপয় তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া পাগুপুরে 
উপনীত হন। সেখানে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙপুরী তাহাকে তিক্ষাগ্রহণের 
জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাহার পরিচয় পাইয়া শ্রীরঙ্গপুরী বলেন, "বহুপূর্বে 
আমি একবার নদীয়ায় যাই এবং জগন্নাথ মিশরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি। 
তাহার পত্বীর হাতের মোটা-ঘণ্টের হুমিষ্ট স্বাদ আমি আজিও ভুলিতে পারি 
নাই। তাহার এক যোগ্য পুত্র নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া যান। তিনি 
শঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়! এই তীর্থে দেহরক্ষ1]! করেন।” এতকাল 
পরে ভাহার মুখে জ্যেট-ভ্রাতোর সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত 
হন। তাহার নিকট বিদায় লইয়া তিনি কুফবিরা-তীরে গমন করেন। 
সেখানে বহু ব্রাহ্মণ বৈফব বাস করে ও তাহারা পকলেই ক্িসহকারে 
বিশ্মঙ্গল ঠাকুর-বিরচিত 'কষকর্ণাযৃত' পাঠ করে। তাহাদের কাছে 
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কৃষ্ণকর্ণামৃত দেখিয়া! তিনি অতীব উৎফুল্প হন ও সানন্দে উহার নকল 
করিয়া নেন। 

অতঃপর নানাতীর্থ ঘুরিয়! মহাপ্রডু দণশ্ডকারণ্যের অন্তর্গত ধব্যমুখ-পর্বতে 
আরোহণ করেন। পার্বত্য অরণোর মধ্যে তিনি সপ্ততালবৃক্ষ দেখিতে পান 
ও শ্রীরামচন্দ্রের কথা ম্মরণ করিয়! উহাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করেন। কি 
আশ্চর্য ! তাহার প্রেমালিঙ্গন পাইয়া বৃক্ষগুলি তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হয় ! ইহা 
দেখিয়! সেখানকার লোকের! তাহাকে রামাবতার বলিয়! গণ্য করে। তৎপরে 
পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, ও ব্রহ্ষগিরি প্রভৃতি কতিপয় স্থান অতিক্রম করিয়া, 
প্রায় ছুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় রামানন্দের রাজ্য বিদ্ভানগরে উপনীত হন । 
তাহার আগমন-বার্তা পাইয়া, রামানন্দ রায় অতি ত্বরাষ আসিয়! তাহার সহিত 
মিলিত হুন। তাহার! উভষে মহানন্দে সথমধূর কষ্চকথায় সাতদিন ও সাতরাত্রি 
একাদিক্রমে যাপন করেন। অতঃপর রামানন্দ মহীপ্রভূকে বলেন, “আপনার 
আজ্জঞান্ছসারে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণের জন্য আমি মহারাজ প্রতাপ- 
রুদ্রকে পত্র লিখি। তিনি আমাকে নীলাচলে গিয়া বাম করিতে অন্থমতি 
দিয়াছেন। আমার সঙ্গে হাতী, ঘোডা, সৈগ্ক, লোকজন বহু গগুগোল আছে। 
দিন দশেকের মধ্যে ইহাদের একটা সমাধান কিয়! দিয়া, আমি আপনার 
পিছনে পিছনে যাত্রা করিব। আপনি আমার পূর্বেই যাত্রা করুন।” তাহার 
কথাহুসারে মহাপ্রভু শীগ্র বিদ্যানগর হুইতে প্রস্থান করেন ও তাহার সঙ্গে একটা! 
বিপুল জনম্রোত মন্ত্রমুদ্ধের মত চলিতে থাকে! 

মহাপ্রভু যখন দাঞ্ষিণাত্য প্রদেশে, তখন মহারাজ প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর- 
অভিযান হইতে শ্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। সার্বভৌমের মুখে 
গৌরাঙ্গদেবের অপূর্ব মহিমার কথা শুনিয়া, তিনিও ভাহার 
কূপ! পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাহার 
সহিত পরিচিত হুইবার স্থযোগ যাহাতে বথাশীগ্র ঘটে, সেজগ্ভ সার্বভৌমকে 
_ তিনি সাহনয় অশ্নরোধ করেন। তাহার আদেশে জগম্ননাথ-মন্দিরের অদুরে 
কাশী'মিশ্রের বিশাল ভবনে মহাপ্রভু ও তাহার পরিষদবর্গের বসবাসের ব্যবস্থা 
হয়। যথাকালে নিত্যানন্দ, জগনানন্দ, দামোদর, সার্বতৌম প্রেত্ৃতির সহিত 
মহাপ্রত্‌ কাশী মিশ্রের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। কাশী মিশ্র তাহার শ্রীচরণে 
প্রণৃত হইয়। শ্বীয্ন বামগৃছের সহিত নিজের দেহ-মম ভাহার সেবার জন্ত 


নীল।চলে প্রত্যাবর্তন 
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উত্বর্গ করেন। তাহার তত্তি-শ্রদ্ধায় অতিশয় শ্রীত হইয| মহাপ্রভু তাহাকে 
চতুডূ্জ-মূতি দেখান | গৃহমধ্যে নিত্যানন্ফাদদির দ্বারা পরিবৃত হইয়া তিনি 
উপবেশন করিলে, সার্বভৌম একে একে শিখি মাহাতি, মুরারি মাহাতি, 
্র্থ্যয় মিশ্র প্রভৃতি নীলাচলের প্রধান প্রধান বৈধবের সাথে মহাপ্রভুর পরিচয় 
করাইয়া দেন। ইত্যবসরে রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় মহাশয় তাহার 
অপর চারিপুত্রের সহিত তথায় আগমন করিয়! মহাপ্রভুর শ্াচরণে প্রণত হন। 
মহাপ্রভু তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়। সহান্তে বলেন,-- 
রামানন্দ ছেন রত্ব বাহার তনয়। 
তাহার মহিমা! লোকে কছিলে না হয় ॥ 
সাক্ষাৎ পাখু তুমি তোমার পত্ী কুস্তী। 
পঞ্চ পাগুব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি ॥ 
ভবানন্দ তাহার বাণীনাথ নামক পুত্রটিকে মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য 
কাশী মিশ্রের ভবনে রাখিয়। যান। ক্রমে ক্রমে পরমানন্বপুরী, ব্রহ্মানন্দ তারতী, 
কাশীশ্বর গৌপাই প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়! মহাপ্রভুর সহিত 
মিলিতে থাকেন । এদিকে নদীয়াবাসীদিগকে তাহার নীলাচল-প্রত্যাবর্তনের 
ংবাদ দিবার জন্য নিত্যালন্দ, তাহার অন্থমতি লইয়া, তাহার দক্ষিণাপথ- 
ভ্রমণের দাখী ক্কঞ্খদাস ব্রাঙ্ষণকে নবদধীপে পাঠাইয়! দেন। দীর্থকাল পরে 
কষ্খদাসের মুখে গৌরাঙ্গের সংবাদ পাইয়! বৃদ্ধা শচীমাতা, শ্রীবাস, অদ্বৈত, 
হরিদাস, গদাধর প্রভৃতি সকলেই অত্যত্ত আহ্লাদিত হন ও নীলাচলে গিয়া 
তাহাকে দর্শন করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠেন। অতঃপর নদীষা, শাস্তিপুবঃ 
কুলীনগ্রাম প্রভৃতি থ্রামসমূহ হইতে অদ্বৈতাচার্য-প্রমুখ দুইশত গৌর-তক্ত এক 
নির্দিঃ দিনে নবদ্ীপে সম্মিলিত হইয়। ও শচীমাতার আশীর্বাদ লইয়া পদব্রজে 
নীলাচলের দিকে যাত্রী করেন। 
যেদিন নবর্ধীপবাসী বৈফবের! নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন, সেইদিন 
মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাজধানী হইতে রামানন্দ রায়কে 
উহার তা সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আসেন। তিনি সার্বভৌমকে 
বান ০৭: নিকটে জাকাইয়। জিজ্ঞাস! করেন, মহাপ্রভুর সহিত ভাহার- 
সাক্ষাতের ব্যবস্থা তিমি কতদূর কি করিয়াছেন । তহুদ্ধরে 
সার্বভৌম বলেন, মহারাজের সংস্পর্শে আমিতে মহাপ্রভু কিছুতেই যন্মত হুল 
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মা; বেশী অনুরোধ করিলে তিনি নীলাচল ছাড়িয়া! যাইবেন। তবে, নবন্ীপের 
ভক্তবৃদ্দ এখানে আসিযাছেন এবং তাহাদের লইয়া তিনি লন্ধ্যার সময় বেড়া” 
কীর্তন করিবেন। সেই সমধ মহারা" তাহাকে সন্্শন কবিবাব সুযোগ 
পাইবেন। দেই দিবস অপরাষ্ঠ্কালে মহাপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া! নদীয়ার 
বৈধবের! জগন্নাথ-মন্দিবে গমন করেন। বিশাল মন্দিরেব চতুর্দিকে সারি 
সারি দীপমালা প্র্লিত হইলে মহাপ্রভু সংকীর্তন আরস করেন। কীর্তনীযারা 
চারি সম্প্রদায়ে বিতক্ত হইয! সেই মন্দির প্রদক্ষিণ কবিতে কবিতে মচোল্লাসে 
কীর্তন জুডিয়া দেন। খোল-মদর্গ-করতালের উচ্চধ্বনিব সহিত তাহাদ্বে 
উদাত্ত সুর সম্মিলিত হইযা সমগ্র অস্তরীক্ষ প্রকম্পিত করিয়া তুলে । নীলাচল- 
বাসীব! দলে দলে ছুটিষা আসিধ| সেই অপূর্ব সংকীর্তন শুনিতে থাকে। 
মহারাজ প্রতাপকদ্র একটি উচ্চ অক্টালিকার ছাদে উঠিয়া সেই মহাকীর্ভন 
সন্দর্শন করেন। তিনি সবিশ্ময়ে দেখিতে পান, মহাপ্রভু মহানন্দে নৃত্য 
কবিতেছেন, তাহাব স্বর্ণকান্তি দেহ হইতে অবিবাম ধাবাষ স্থেদ নির্গত 
হইতেছে, ভাহাব বিশাল নষনযুগল হইতে বিপুল অশ্রবাশি পিচক্াবির পাবার 
মত দশ দিকে ছডাইয! পতিতেছে, তাহার সর্বশরীর প্রবল পুলকে রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিতেছে। এই মহদ্দ-শ্ঠ দেখিয়! মহারাজ এক অপুর্ব মহস্তাব তাহাব 
অস্তরে অন্ুতব করেন এবং মনে মনে মহাপ্রভুব শ্ীচবণ-তলে নিজেকে সমর্পণ 
করিয়া দেন। 

অতঃপব মহারাজার আগ্রহাতিশয্যে নিত্যানন্দ, সার্বতীম, রামানন্দ 
প্রভৃতি প্রধান বৈষ্তবগণ একদিন মহাপ্রভূকে প্রতাপরুদ্রেব প্রতি কৃপা কবিবার 
নিমিত্ত সান্থুনয় অন্নবোধ জানান । কিন্ত সংসাব-ত্যাগী মহা প্রভূ বিষয়বিলাসী 
রাজার সংশ্রবে আসিতে কিছুতেই সম্মত .হন না। তবে প্রিষ তক্তবৃন্দের 
সন্ধপ্টিবিধানের নিমিত্ত, রাজাব পরিবর্তে রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ কবিবার 
সম্মতি দান করেন। তখন রামানন্দ সানন্দে রাক্প্রাসাদে গিয়া ও মহারাজার 
অঙ্গমতি লইয়! ন্ব-কিশোর “শ্টামল-বরণ” রাজকুমারকে মহাপ্রভূর সকাশে 
লইয়। আসেন! মহারাজ তাহার সৌভাগ্যশাী শ্রিয়পুত্রকে বুন্দাবন-বিহারী 
শরীফের বেশে সাজাইযা দেন। তাই তাহাকে সাক্ষাৎ ব্রজেদ্্-নন্বন-রূপে 
সন্ধর্শস করিয়া! মহাপ্রতু অতিশয় আনম্িত হন ও সাদরে তাহাকে প্রেমালিজন 
করেম। মহাপ্রভুর দিব্যম্পর্শ লাত করিয়া নির্মল-ন্বদয় রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট 


২৩২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


হইয়া! পড়ে ও “রুঙ কৃষঃ” বলিয়] মৃত্য করিতে থাকে । তখন মহাপ্রভু 
তাহাকে সন্গেহে শান্ত করিয়া! রামানন্দের সহিত রাজপ্রাসাদে পাঠাইয়া দেন। 
মহাপ্রভুর কপাপ্রাপ্ত পুত্রকে সানন্দে আলিঙ্গন করিয়!, মহারাজাও যেন সাক্ষাৎ 
গৌরাঙগদেবের পবিত্র স্পর্শ লাত করিলেন--এইদ্ধপ ভাবাবেশে বিভোর 
হইয়া পড়েন। 


অনস্তর শ্রীএ্ীজগন্লাথদেবের রথধাত্রার শুভ দিন সমাগত হয়। তাহার 
পুর্বদিবস মহাপ্রভু তাহার শত শত ভক্তবৃন্দ লইয়৷ ত্বহস্তে গুপ্ডিচা-মন্দির মার্জন 
কবেন। রথযাত্রার দিন তিনি অতি প্রত্যুষে স্নানাদি 
সমাপন করিয়, “পাওু-বিজয়” দর্শন করিবার মানসে তক্ত- 
বৃন্দসহ পুরীর মন্দিরে গমন করেন । সেদিন প্রাতঃকালে পাগ্ডাদের সাহায্যে 
মন্দিরের অত্যন্তরস্থ সিংহাসন হইতে জগন্নাথদেবের দারুময় বিগ্রহ ভূমিতলে 
অবতরণ করেন ও তাহাদের বাহু অবলম্বন করিষ! শ্বষং পদব্রজে রথে 
গিয়া আরোহণ করেন। জগন্নাথদেবেব এই অত্যাশ্চর্য লীলা পপা্ডু- 
বিজয়” নামে অভিহিত। পাও্-বিজয়-কালে নান! বাদ্ধ ঘোররোলে বাজিতে 
থাকে এবং হ্বযং মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্বীয়হত্তে সন্মার্জনী গ্রহণ কবিযা 
রথধাত্রার পথ সম্বার্জন করিতে থাকেন। তাহার এই প্রকার নিরহঙ্কাব 
ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হন। যথাকালে জগন্লাথ তাহার 
সুসজ্জিত ম্বর্ণময় রথে আরোহণ করেন. এবং সুতদ্র! ও হলধর অপর ছুই 
" রথে উঠেন। তখন গৌড়ীয় বৈষবের1 মহোল্লাসে রথের রজ্ছু ধরিয়া 
টানিতে থাকে । রথটি কখনও ক্রতবেগে, কখন মন্দগতিতে চলিতে থাকে, 
আবার কখন বা কোথাও স্থির হইয়া পড়ে, যেন নিজের ইচ্ছাতেই রথটি 
চলিতেছে, অপরের শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে না। রথযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে 
হরিনাম-কীর্ভন করিয়া বাইবার উদ্দেশ্টে মহ্বাপ্রভূ তাহার ভক্তদিগকে সাত 
সম্প্রদ্দায়ে বিভক্ত করেন । প্রথম সম্প্রদায়ে শ্বরূপদামোদর প্রধান গায়ক হম 
ও অদ্বৈতাচার্য নৃত্য জুড়িয়া ধেন। দ্বিতীয় সম্প্রধায়ে গ্রীবাস *্প্রধান গায়ক, 
ও কে্রুস্থলে নিত্যানন্দ মহানছের হত্য করেন । তৃতীয় সম্প্রদায়ে মূকুচ্দ ও 
চতুর্থ সম্প্রদায়ে গোবিন্দ ঘোষ প্রধান গায়ক । অচ্যুতাপনকে কেন্দ্র করিয়া 
শান্ডিপূরের বৈষবদের লইয়া পঞ্চম সম্প্র্গায়, নরহরিকে কেন্ত্র করিয়া শ্রীখণ্ডের 
তক্তদের লইয়া বষ্ঠ সম্প্রদায় এবং রামানন্দ মৃত্যরাজকে কেন্ত্র করিয়া কুলীদ 


রথযাত্রা! 
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গ্রামের বৈষবদের লইয়া সগ্চম সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই সপ্ত সম্প্রদায়ের 
প্রথম চারিটি রথের সম্মুখে, অপর দুইটি রথের উভয় পার্থে ও সগ্ডমটি রথের 
পশ্চাত্তাগে কীর্তন করিতে থাকে । তাহাদের সম্মিলিত কের হরিধবনি ও 
নানা যন্ত্রের বাস্ধবনিতে অনস্ত গগনমণ্ডল সঙ্গীতমুখর হইয়া উঠে,-দশদিক 
শুধু হরি হরি? রবে ঝংকৃত হইতে থাকে । তাব-বিহ্বল কীর্তনীয়াদের নয়ন- 
যুগল হইতে রাশি রাশি অশ্রধার! নির্গত হইয়| বর্ধাকালের বৃ্টিধারার গ্ভায় সেই 
সুুবিস্তীর্ণ স্থান আর্দ্র করিয়া! ফেলে । 


সাত সম্প্রদাষে বাজে চৌদ্দ মাদল। 
যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥ 
বৈষণবের ঘটামেঘে হইল বাদল । 
সংকীর্তবনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল ॥ 
ত্রিভুবন তরি উঠে সংকীর্তন-ধবনি। 

অন্য বাছ্যাদির ধবনি কিছুই না শুনি ॥ 
সাত ঠাঞ্ডি বলে প্রভু "হরি হরি” বুলি । 
“জয জয জগন্নাথ” কহে হাত তুলি ॥ 
আর এক শক্তি প্রভূ করিল প্রকাশ । 
এককালে সাত ঠাঞ্জি কবেন বিলাস ॥ 


মহারাজ প্রতাপরুদ্র অসংখ্য জনসাধারণের মধ্যে কাশীমিশ্রের সহিত 

দণ্ডায়মান হইয়! মহাপ্রভুব অপার মহিমা সন্দর্শন করিতেছেন। এমন সময়ে 
মহাপ্রভু কীর্ডনীয়াদের সাত সম্প্রদায় একত্রিত করিয়। উদ্দগু-নৃত্য করিতে 
উদ্ভত হুন। তাহার সেই অপূর্ব নৃত্যলীলা দেখিবাব জন্থ শ্বয়ং জগগ্নাথ 
আগ্রহাদ্িত হইয়! তাহার রথের গতি রোধ করেন। তখন তিনি সেই রথের 
পুরোভাগে উপনীত হইয়া, জগন্নাথদেবকে লক্ষ্য করিয়! যুক্তকরে প্রণতি 
জ্ঞাপন করেনশ-_ 

“নমো! ব্রঙ্গপ্যদেবায় গোতব্রাঙ্ষণহিতায় চ। 

জগদ্ধিতায় কষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৮ 
অমস্তর তিনি উদ্দাণ্ড নৃত্যে প্রবৃত্ত হন। কোন অলম্ত কান্ঠখণ্ডকে 
অতিবেগে ঘুরাইলে, উহ্থাকে যেমন একটা চক্রাকার অগ্লিশিখার স্তায় দেখায়, 


২৩৪ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাগ 


প্রচঙ্চবেগে হৃত্যপীল মহাপ্রভূকে সেইরূপ যোধ হয়। বিভিন্ন ভাবাবেগে তাহার 
সর্বাগ কম্পিত, রোমাঞ্চিত, কখন ব! স্পন্দিত হইতে থাকে | তাহার নুবর্ 
পর্বতল্প্রায় বিশাল দেহের প্রচণ্ড গতি সংঘত করিতে না পারিয়া তিনি বারংবার 
আছাড় খাইয়া পড়েন। তাহাকে রক্ষা! করিবার জন্য নিত্যানন্দ ছুই বাছ 
প্রসারিত করিয়। তাহার পার্থ পার্থ নৃত্য করিতে থাকেন। নিত্যানন্দের 
পার্থে অহ্বৈতাচার্য হুংকার দিয়! হরিধধনি দেন এবং ঘঅত্বৈতের পার্থ হরিদাস 
উচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে নাচিয়! চলেন। এইক্সপে 
তাহারা মহাপ্রভুকে ঘিরিয়া তিনটি মণ্ডলের স্ঙ্টি করেন। তাহাদের 
ঘিরিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও তাহার পাত্রমিত্রাদি পরম্পরের হাত ধরিয়। 
আর একটি মণ্ডল রচন। করেন। এইক্পে চারিদিকে চারিটি মণ্ডলের দ্বারা 
সুরক্ষিত হুইয়! মহাপ্রভু সেই অনন্ত জন-সমুদ্রের মধ্যে পরমানন্দে নৃত্য করেন। 

প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার ॥ 

অন্য আছু জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ - 
না্টিতে নাচিতে তাহার দেহে সতত, ম্বেদ। রোমাঞ্চ, স্বরতেদ, বেপথুঃ 
বৈবর্ণ্য, অক্র ও প্রলয়-_-এই অষ্টাবিধ সান্ত্বিকতাবের একইকালে বিকাশ ঘটে ; 
তাহার রোম্‌-কুপগুলি রক্তবর্ণ বৃহৎ ব্রণের গ্যায় ফুলিয়। উঠে, তাহার সর্বশরীর 
শিমুলবৃক্ষের মত কণ্টকিত হয়, প্রতি লোমকুপ হইতে প্রবল ধারায় প্রদ্যেদ 
নির্গত হইতে থাকে, ডাহার নয়নযুগল হইতে পিচকারির বারিধারার মত 
অবিরল অশ্ররাশি চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া দর্শকদিগকে সিক্ত করিয়া ফেলে। 
ভাবাভিশয্যে তাহার দত্তসমূহ যখন কম্পিত হয়ঃ_“জগন্নাথ” বলিতে গিয়। 
তিনি কেবল “জজ জজ গগ গগ” উচ্চারণ করেন। অবশেষে তিনি শখ্বাসহীন 
হইয়! শুদ্ধ কাঠখণ্ডের ম্থায় সবেগে ভূতলে পড়িয়া যান। কিয়ৎকাল পরে জ্ঞান- 
সঞ্চার হইলে, তিনি পুনরায় অন্যভাবে আবিষ্ট হইয়া কীর্তন করিতে ইচ্ছুক 
হন। তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়। দামোদরম্বরূপ তখন উচ্চৈঃশ্বরে 
ধু়। ধরেন রঃ 

*সেইত পরাপনাখ পাইন । 

যাহ! লাগি নদনদহূনে ঝুরি গেলু' ॥ 

সেই সুমধুর সুরে গুর মিলাইয়! মহাপ্র্ু সানন্দে মৃত্য করিতে করিতে 
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অগ্রসর হইয়া যান ;-াহার সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথদেবের সুবিশাল রথও 
আগাইয়! চলে। কিন্তু তিনি যদি পিছাইয়! পড়েন, তবে রথ থামিষ! যায় ; 
আবার তিনি যেই আগাইয়া আসেন অমনি রথ চলিতে থাকে । মনে হয়, 
তাহার ইচ্ছাক্রমেই যেন জগন্নাথের রথটি চালিত হইতেছে । 


গৌর যদি পাছে যায় শ্ঠাম হয় স্থিষে । 
গৌর আগে চলে শ্টাম চলে ধীরে ধীরে ॥ 
এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি। 
সরথ শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী | 
রথের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভু যখন প্রতাপরুদ্রের সন্নিকটে আসেন 


তখন তিনি সহসা আছাড় খাইয়া ভূতলে পডেন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ অতিশষ 
ব্যস্ত হইষা শভীহাকে সসন্ত্রমে তুলিয়া ধরেন? কিস্ত মহাপ্রভু--“ছি ছি 
বিষধিষ্পর্শ হইল আমাব* বলিষ। নিজেকে ধিকার দেন। ইহাতে প্রতাপরুদ্ 
অত্যন্ত নর্মীহত হন ও মহাপ্রভু তাহাকে কখনই কপ। করিবেন না বিষ! 
অতিশয় বিমর্ষ হইয1 পড়েন । কিন্তু সার্বভৌম তাহাকে আশ্বাস দিষা বলেন 
যে, তাহাব তক্জি'ব প্রগাঢতা। পরীক্ষা করিবার মানসেই মহাপ্রভু এরূপ আচরণ 
করিয়াছেন। যাহা হউক, জগন্নাথ, সুভদ্র। ও বলরামেব রথত্রয ক্রমে 
প্রতীপকদ্ের প্রতি. বলগণ্ডিনামক স্থানে এক পুণপ্পোগ্যানের সন্নিকটে উপনীত 
পপ হইযা স্থির হয়। কারণ, তথায একবাব ভোগ লাগাইকার 

রীতি আছে। তখন মহাপ্রভু সংকীর্তন স্থগিত" রাখিয়। 
কতিপয় তক্তস সেই পুষ্পকাননে বিআাম করিবার জন্য প্রবেশ করেন। 
অতিশষ শ্রান্তিবশত5ঃ তিনি একটি গুহপিগাব উপবে শাধিত হইয! পড়েন ও 
তাহার তক্তেব! এক এক বৃক্ষ তলে উপবেশন করেন। সেই সময সার্বভৌমেব 
উপদেশে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ কবিয়। দীন বৈষ্বের বেশে মভাপ্রভুর 
সকাশে নিঃশকে গমন করেন । তন্দ্রামগ্ন মহাপ্রভুর পদতলে উপবেশন করিয়া 
তিনি সবযত্বে তাহার পাদ-সঙ্গাহন করিতে প্রবৃত্ত হন | 'ঘৎকালে তিনি মৃদ্বপ্বরে 
শ্রীমস্তাগবতেরঞ্অস্তর্গত একটি প্লোক ভক্তিভরে গাঁহিতে থাকেন। সেই জুমিষ্ঠ 
গাগ শুনিয়। মহাপ্রতূর তন্ত্র! দূর হয়; তিনি সেই পদসেবককে পুনরাষ সেই 
গান গাছিতে অন্থরোধ করেন। মেবকটি তখন সানন্দে গাহেন, 

“তব কথাযৃতং তণ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহ্ম্‌। 
শ্রবণমনলং গ্রীমদাততং ভুবি গৃণস্তি যে ভূরিদা জলাঃ ॥% 


২৩৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


[ অন্থবাদ £ শ্রীকষ্চের উদ্দেশে বিরহিণী গোপীর উক্তি--“তোমার কথাক্মপ 
অমৃত বিরহতপ্ত ব্যক্তিগণকে জীবিত করে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তোমার কথা- 
মৃতকে স্তুতি করেন, তোমার কথামৃত পাপনাশন ও শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ এবং 
সকল হইতে উৎরুষ্ট ও সর্বব্যাপক ; অতএব পৃথিবীমধ্যে ধাহারা তোমার 
কথামৃত কীর্তন করেন, তাহারাই জর্বার্থদাতা ।” ] 

এই গীতামৃত পান করিতে করিতে মহাপ্রভূর হৃদয়ে কষ্ণপ্রেম উথলিয। 
উঠে; সেই গাযকের কোনরূপ পরিচষ না! লইয়াই তিনি “্ভূরিদ! ভূবিদা” 
বলিতে বলিতে তাহাকে প্রেমালিঙজগন করেন। ভাগ্যবান্‌ প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভূর 
কৃপা পাই ধন্ঠ হন। 

ইতিমধ্যে জগন্নাথদেবের ভোগ সমাপন হওয়ায়, পুনরায রথ টানিবার জঙ্ঠ 
গোৌঁড়ীয়েব! দড়ি ধবে। কিন্ত তাহাবা যথাশক্তি চেষ্টা করিযা রথটাকে 
নভাইতে পারে ন॥ তখন প্রতাপরুদ্র তাহার পাত্রমিত্রগণ সহ ব্যগ্রভাবে 
রথের রজ্জু ধরেন, কিন্ত তাহারাও রথটাকে টানিয়া আনিতে পারেন না। 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার বিশালকায় হম্তীদল আনাইযা রথ টানলাইতে চেষ্টা 
করেন। কিন্ত তাহাতেও রথটা একটুও নড়ে না। ততক্ষণে মহাপ্রভু পূর্বোক্ত 
পুষ্পোগ্বান হইতে তথায উপনীত হন। তিনি হস্তীদল সরাইয়া দিয়া, ভাহাব 
ভক্গণকে বথের রজ্জু টানিতে বলেন এবং নিজে রথের পিছনে মাথা দিষ। 
ঠেলিতে থাকেন। কী আশ্চর্য ।--অমনি সেই সুবিশাল রথটি হড়হড করিয়া 
ছুটিযা চলে । তাহার এই দৈবী মহিম! দেখিয়। সেই বিপুল জনতা “জয় জয় 
গৌরচন্ত্র” ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। এইন্ষপ অপরিসীম আনন্দ- 
কফোলাহলের মধ্য দিয়া অবশেষে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও হলধরের রখত্রয় গুগডিচ1” 
মন্দিরে আসিয়! উপনীত হয। তখন পুনরাষ “পাু-বিঙয়' উৎসবের সহিত 
জগন্নাথদেব সেই মশ্গিরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন | এই রথযাত্রায় মহাপ্রভু 
যে অলৌকিক লীলাখেলা করেন, তাহা ইতিহাস-্প্রসিদ্ধ একটা বিরাট ঘটন11 

গুণ্ডিচার মন্দিরে জগন্নাথ নয়দিন অবস্থান করেন । এই লক্কদিম মহাপ্রভু 
তীহার ভক্তগণসহ আইটোটা-স্গরে আসিয়! বাস করেন। তথায় বছু 
পুপ্পোস্ভান, সরোবর, বৃক্ষ, বিহঙ্গ প্রস্থৃতি দর্শন করিয়! তাহার মমে বৃদ্দাবনের 
ভাব জাগিয়। উঠে। তিনি কফোলদিম সরোবরে জলকেলি, কোনদিন 
পুষ্পকাদনে রাসলীলা, কোনদিন ধৃক্ষতলৈ মৃত্য-গীত প্রস্ভৃতি বিভিষ্ন বৃন্দাবন” 
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লীলায় পবমানন্দে অতিবাহিত করেন ; তৎ্পব নবমদিবসে উল্ট।-বথেব সঙ্গে 
সদলে কীর্তন কবিতে করিতে পুবীব মন্দিবে প্রত্যাবর্তন কবেন। 

বখযাত্রাব পৰ গৌড়ীয় বৈষবেব। শ্বাঘ চাবিমাস-কাল নীলাচলে থাকিয়া 
খাদেশে ফিবিয| যায়। কেবল গদাধব পণ্ডিত, পুবী গোস্বামী, জগদানন্দ, 
স্বক্ূপদামোদব, দামোদব পণ্তিত ও কাশীশ্বব মহাপ্রন্নব সহিত নীলাচলে 
বহিয়া যান। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাহাদেব খাদ্ভাদি ও বাসস্কানেব সন্দব 
ব্যবস্থা কবিয়া দেন। তাহাদেব সহিত মহাপ্রভু একাদিক্রমে প্রায় ছুই 
বৎসবকাল নীলাচলে অবস্থান কবেন। অনস্তব তিনি তরীহাব পরমপুজনীষ! 
মাতৃদেবীব শ্র্রচবণ দর্শন কবিবাব উদ্দেশ্যে গৌডাতিমুখে যাত্রা! কবেন। 
বাজভূৃত্যগণ সহ বাধ বামানন্দ তাহাকে বেষুনা পর্যস্ত 
আগাইষ! দেন। তিনি পাণিহাটি-গ্রামে উপনীত হইলে, 
বাঘবপণ্তিত তাহাকে মহাসমাদব কবিষ। স্বীয় গৃহ লইয়! যান। তাহার 
আগমন-সংবাদ যুহুর্তমাধ্য চতুর্দিকে ছড়াইযা পড়ে ও দলে দলে অসংখ্য লোক 
তাহাকে দর্শশ করিতে আসে। লোকেব ভিডে তীাহাব পক্ষে সেস্থানে 
অবস্থান কব! ছুক্ধব হইয়া পড়ে । তখন তিনি সঙ্গোপনে কুমাবছট্রে শ্ীনিবাসেব 
বাড়ীতে গিযা উঠেন । কিন্ত সেথানেও অগণিত লোকুকব ভিডে তিনি স্বস্তি 
পান না। সেখান হইতে তিনি কুণিয়া-গ্রামে মাধবদাসেব বাড়ীতে চলিয়! 
যান। কিন্ত সেখানে গিাও তিনি কোটী কোটী লোকেব তিডেব মধ্যে গিয়। 
পড়েন। হবিনাম-সংকীর্ভনেব দ্বাব। তাহাদিগকে মজাইয়া বাখিয়! তিনি 
যথাশীপ্ শাস্তিপ্‌বে অদ্বৈন্তাচার্যেব আলাষ গমন কবেন। সেখানে তিনি 
দশদিন অবস্থান কবেন ও তাহাব ইচ্ছাুসাবে শচীমাত। সেখানে আসিয়। 
দীর্ঘকাল পৰে পুত্রেব সহিত সাক্ষাৎ কবেন। শাস্তিপুব হইতে তিনি বামকেলি- 
গ্রাম যান। ফেস্থানে গৌড়েশ্বব কুলতান হুসেন শাহেব ছুই প্রধান বাজ- 
কর্মচাবী সনাতন ও রূপ তাহাকে দর্শন কবিবাব সৌভাগ্যলাত কবেন এবং 
তাহার ভক্ত» হইবাব নিমিত্ত তাহারা উভয়েই ব্যাকুল হইয়া পড়েন। 
বামকেলি হইতে পুনবায় শাস্তিপুবে তিনি ফিবিয! আসেন ও অ শ্বৈতাচার্য 
প্রভৃতিব নিকট বিদায় লইয়! নীলাচলে ধাত্রা কবেন। 

নীলাটলে কতিপয় মাস অবস্থান করিয়া তিনি বৃন্দাবন-অভিমুখে গমন 
করেন। বলভন্্ ভট্টা্ীর্য নামক একজন সাধুচরিত্র ব্রাঙ্মপকে মাত্র তিনি সঙ্গে 


গোৌড়যাজ। 


২৩৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মেন, আর কাহাকেও সঙ্গী হইতে দেন না। লোকের ভিড় এড়াইবার জন্ত 
তিনি কটক ডাহিমে রাখিয়া ধনপথে যান। ঝারিখণ্ডের দিবিড় অরণ্যানী 
অতিক্রম করিয়া তিনি বারাণসী-ধামে আসিয়া উপনীত হন ও তপন মিশরের 
গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেম। সেখান হইতে প্রয়াগ 
হইয়! তিনি মথুরায় আসেন ও মথুরা হইতে বৃষ্বাবনে যান। 
বৃন্দাবন তখন অরপ্যময় বিজন ভূমিতে পরিপত হইয়াছে ; রাধাকফের মিলন- 
কুঞ্জ প্রভৃতির কোন চিন্ৃই নাই। কাজেই তিনি কতিপয় মাস মথুরায় 
অবস্থান করিয়! ও প্রত্যহ বৃন্দাবনে গিয়। রাধাক্ের প্রেমলীলার বিলুপ্ত 
স্বানগুলির পুনরুদ্ধার সাধন করেন । 

বৃন্দাবন ও মথুরার অধিবাসীদের সাহায্যে বৃন্ধাবনের প্রধান তীর্ঘগুলির 
পুনরায় প্রতিষ্ট। স্থাপন করিয়া মহাপ্রভু প্রয়াগে ফিরিয়! আসেন | সেই সময় 
সংসার-ধর্ম বিসর্জন দিয়া, শীবূপ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্থুপমের সহিত তথায 
আসিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত হন। রূপের বিষষ-বৈরাগ্য ও তক্কিতাব দর্শন 
ফরিয়! তিনি অতিশয় সন্ত হন। রূপের দ্বার! শ্বীয় অভীষ্টসাধন করিবার 
মানসে তিনি তথায় দশদিন অবস্থান করিয়া তাহাকে ভক্তিতত্বঃ রুদ্ঃততৃ, 
রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বেঞ্বতত্ব সযত্বে শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি 
তাহাকে বৃন্দঃবনে গিয়া! বাস করিতে ও বৈষ্ঞবধর্ম-বিষয়ে নানাবিধ গ্রন্থ রচন! 
করিতে নিশি দেন । যর্দিও রূপ সংস্কত ভাষায় সুপপ্ডিত ও কবি-প্রতিভাশালী, 
তথাপি তিনি ভাহার অন্তরে শ্বীয় শক্তির সঞ্চার করিষ! দেন, যাহাতে তিনি 
রাধারফের প্রেমলীল। বিশ্ুদ্ধভাবে ও শুললিত ছন্দে প্রকাশ করিতে সক্ষম 
হন। অহ্পমকে সঙ্গে করিয়া শ্রীক্ষপ বুন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন এবং 
মহাপ্রভু প্রয়াগ ছাড়িয়া বারাণসীতে চলিয়! যান। তথাধয তিনি যখন 
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্ষের গৃহে অবস্থান করিতেছেন, তখন একদিন সনাতন সহসা 
আদিয়! ভাহার প্রীচরণতলে পতিত হুন। রূপের মত সনাতনেরও প্রগাঢ় 
ঈশ্বরতকি ও মুক্তিলাতের নিমিত্ত প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করিয়! তিনি অতিশয় 
আহ্লাদিত হন | তাহাফেও ভিণি সাদরে বৈষ্বধর্মের বিবিধ তত্ব বিশদভাবে 
বুঝাইয়। দেন এবং বৃদ্দাবনে বাস করিয়! প্রেমতঞ্তি-বিধয়ক শাস্বাদি রচনা 
করিতে অনুজ্ঞ। করেন। 

সনাতনকে শিক্ষা দিতে মহাপ্রতু প্রায় ছুইমাস ফাশীতে অবস্থাম কয়েন । 


বুন্বাবন গমন 
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সেই মময় তিনি ঘটনাচক্রে কাশীর নুবিখ্যাত অক্ৈতবাদী সন্গ্যাসী প্রকাশানন্ব 
সরম্বতীর সংস্পর্শে আমেন। বানুদেব সার্বতৌমের মত তিনিও বেদবেদাস্ত- 
শান্্রাদিতে পরম পণ্ডিত এবং শত শত সন্ন্যাসী তাহার অনুগত । লোকমুখে 
গৌরাঙ্গদেবের মহিমার কথা শুনিয়া তিনি তাহাকে অল্পমতি ভাবোন্মাদ যুবক 
বলিয়! একদা নিন্ব। করেন । কিন্তু এক্ষণে ঘটনাচক্রে তাহার সহিত ধর্মশাস্তীয় 
বাদাহবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাহার পরমক্ত হইয়া! উঠেন । অদ্বৈত-মর্গ 
ছাড়িয়া তিনি তখন তক্তিপথ অবলম্বন করেন ও পরমেশ্বর শ্রীকফের কপ! 
পাইবার মানসে দিবানিশি হরিনাম-সংকীর্তনে নিমগ্ন হন। এইক্পে কাশীধামে 
বহু ব্যক্তিকে বৈষ্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ডন করেন। 
অতঃপর তিনি তাহার জীবুনের অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর একাদিক্রমে এই 
নীলাচলেই অতিবাহিত করেন । তাহার এই শেষ-জীবনের কথা 'অস্ত্য-লীলা' 
নামে অভিহিত। 


মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, পুরীভারতী, দামোদর স্বব্বপ, 
গদাধর পণ্ডিত, জগপ্ানন্দ, কাশীশ্বরঃ গোবিন্ব, বক্ধেশ্বর, কাশী মিশ্র, প্রদ্যুক্, 
পণ্ডিত দামোদর, হরিদ্াসঠাকুর, শঙ্করপণ্ডিত প্রভৃতি 
তাহার তজ্বৃন্দ তাহার সহিত আসিয়া সম্মিলিত হন। 
ক্রমে সার্বভৌম, রামানন্দ, নিত্যানন্দ, অধৈতাচার্য, শিবানন্দ প্রভৃতি প্রধান 
ভক্তের তাহার সন্নিকটে আসেন । নবদ্বীপের বৈষ্ণবের! পর্বের মতই প্রতি- 
বৎসর রখযাত্রার সময় যথারীতি নীলাচলে আসেন ও তাহার সহিত সংকীর্তন 
ও মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । কালক্রমে রধুনাথ 
দাস, বল্লতভষ্, রঘুনাথভট্ট, নকুল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি নূতন তক্তের! তাহার 
শ্ীচরণতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ নেন। তাহাদের মধ্যে রঘুনাথদাস ও 
রঘুনাথভট্রের প্রতি তিমি বিশেষ কৃপা করেন ও তাহাদিগকে বৃন্দাবনে গিষা 
জ্ুপ-সনাতনের সহিত বাম করিতে বলেন। 


অস্থয-লীল। 


অনস্তর একদিন যৃন্মাবন হইতে শ্রীন্নপ নীলাচলে আগমন করিয়া! মহাপ্রভুর 
ভীচরণে প্রণত হন। মহাপ্রত্র প্রচারিত প্রেমভকির আলোকে শ্রীকঞ্চলীলা 
মুতনগ্ভাবে অঙ্কন করিবার মানসে তিনি “ললিত মাধব' ও “বিদগ্ধ মাধব 
নামে ছুইখানি নাটক লিখিতে সুরু করিয়াছেন। উহ। মহাপ্রভুর মনোমত 
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হইতেছে কিন! তাহা জানিবার জগ্থ তিমি উহ! পড়িয়! মহাপ্রভুকে শোনান । 
রামানন্দ, সার্বভৌম, অধ্বৈতাচার্ধ, স্বরূপদামোদর প্রস্ৃৃতি অন্তরঙ্গ তততবৃন্দের 
সহিত মহাপ্রভু উছছা! শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দলাত করেন। নাটকন্বয় 
সম্পূর্ণ করিবার জগ্য তাহাকে তিনি উৎসাহ দান করেন ও 
তাহাকে পুনরায় যৃন্থাবনে গিয়া বাস করিতে বলেন । 
অতঃপর ষনাতনও একদিন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হুন। 
তিনি শ্ীরঞের কপালাভের যোগ্য কোনদিন হইতে পারিবেন ন! ভাবিয়া 
সাতিশয় বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছেন; তছ্ছুপরি তাহার সর্যাঙগ তীষণ চর্মরোগে 
আক্রান্ত হইয়াছে । জগগ্নাথদেবের রথচক্রের তলে প্রাণ বিসজ ম দিবেন 
বলিয়! তিনি মনস্থ করাছেন। কিন্ত মহাপ্রভু তাহাকে সাদরে প্রেমালিজন 
করিলে, তাহার ভয়ঙ্কর চর্মরোগ দুর হইয়া যায় ও তাহার মনোভাব পরিবর্তিত 
হয়। মহাপ্রস্ত তাহাকে কিছুকাল নিজের কাছে রাখিয়া, তাহার সহিত 
নমধূর তক্তিতত্ব ও অযৃতময় ক্্কথার আলোচন! করেন ও তৎপরে তাহাকে 
বুন্দাবনে গিয়। ভজন-সাধন করিতে আদেশ দেন। এইন্ধপে তাহার ইচ্ছান্ছুসারে 
প্রীক্ূপ ও সনাতন তাহাদের অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত কবেন। 
অনস্তর তাহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র গ্রীজীব-গোশ্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়। শ্রীরুষ্ের 
ভজন-সাধ্ন জীবন অতিধাহিত করেন। তাহাদের তিনজনের এরকান্তিক 
কৃষ্ণতক্তি ও কঠোর অধ্যবসায়ের দ্বার! বৃন্দাবনের বিস্মৃত কুষ্ণলীলা-স্থলগুলি 
পুনরায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, সমগ্র পশ্চিমতারতে বৈষ্ণবধর্মের বিস্তার ঘটে এবং 
বৈষ্বধর্ম ও রাধাকষ বিষয়ে বছ সরস সারগর্ভ গ্রন্থ সংস্কত তাষায় রচিত হয়। 
এই গ্রস্থগুলির মধ্য শ্রী্নপের রচিত “ললিত মাধব” “বিদগ্ধ মাধব”, “দানকেলি- 
কৌমুদী” ও “রসামৃতসিদ্ধু', সনাহনের রচিত “ভাগবতামু”, “হরিভক্তিবিলাস' 
ও সিদ্ধান্তসার' এবং জীব-গোম্বামীর রচিত “ভাগবতসন্দর্ভ' “গোপালচম্পু” ও 
বট্সন্দর্ত' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

তকদের সঙ্গে সংকীর্তনাদি লইয়া মহাপ্রভু বাহতঃ প্রচল্প থাকিলেও, 
তাহার অন্তরে তিনি সর্ব! ককষঞ্ঠবিরহ-যেদনায় বড়ই ব্যথিত হইয়া খাকেন। 
গভীর র্গনীতে ভক্তগণের ভিড় কমিয়! গেলে, ভাহ।র সেই মনোবেদন। বাড়িয়া 
উঠে। তখন তিনি সজল নয়নে ও আর্রকণ্ঠে শ্ীকফের সাক্ষাৎ পাইবার জন্ম 
সকরুণ আতি প্রকাশ করেন। রায় রাষাদক্দ ভাগবতের শ্লোক আতৃত্বি করিয়া 


রূপ ও সনাতন 
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আর ম্বরূপদামোদর কর্ণামৃত-গীতগোবিন্দের গীত গাহিয়। তাহাকে অতিকষ্টে 
সাত্বন! দান করেন। 


দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় । 
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি "বত শাস্ত্রে কয় ॥ 


হা, হা কষ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্ধন। 
কাহা যাও, কাহা পাঙ মূরলীবদন ॥ 
রাত্রি দিনে এই দশা! স্বাস্থ্য নাহি মনে । 
কষ্টে রাত্রি গোঙান শ্বরূপ-রামানন্দ সনে ॥ 


ক্রমে ক্রমে মহাপ্রভুর “দিব্যোন্মাদ” দেখ! দেয়। তিনি সর্বক্ষণ বিরহিণী 
রাধার ন্যায় রুষ্ণচিন্তায় তন্ময হইয়া রহেন, বহিজগিতের দিকে তাহার আর 
লক্ষ্য নাই। একদিন রাত্রিতে তিনি গুহের মধ্যে বসিয়া! কৃষ্ণনাম কীর্তন 
করিতেছেন, আর স্বরূপ ও গোবিন্দ সেই গৃহের ত্বারদেশে শুইয৷ আছেন। 
ইদানীং তিনি আর ঘুমান না, সারারাত্রি বসিয়া বসিয়া 
রুষ্চনাম কীর্তন করেন। মধ্যরাত্রিতে ভাহার কীঞনের 
রব শুনিতে না পাইয়া, স্বরূপ ও গোবিন্দ সেই গৃহের কবাট খোলেন, কিন্তু 
গৃহমধ্যে তাহাকে দেখিতে পান না। তখন অপরাপর তক্তদের আহ্বান 
করিষা, তাহারা দেউটি হাতে লইষ| ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ তাহার অহ্সন্ধান 
করিতে থাকেন। জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহত্বারের উত্তবপার্থে তাহাকে ভূতলে 
ুচ্ছিতাবস্থায় তাহারা দেখিতে পান। কিন্তু তাহার দেহ তখন এরূপ অদ্ভুত 
আকার প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা! দেখিয়। তাহাদের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া যায় ।__ 


দিব্যোন্সা? 


পড়িয়াছে প্রভু দীর্ঘ হাত পাঁচ হছয়। 
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥ 

, এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাতে। 
অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন চম্ধ্যাত্র আছে তাতে ॥ 
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত। 


এক এক বিতন্তি ভিন্ন হইয়াছে তত। 
৯] 
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চর্ধামাত্র উপরে সপ্ষি আছে দীর্ঘ হঞ। ॥ 
ছুঃখিত হইল! সবে প্রভুকে দেখিয়! ॥ 
মুখে লাল! ফেন প্রভুর উত্বান নয়ান। 
দেখিয়া সকল ভক্তের ছাড়য়ে দেহে প্রাণ | 


যাহ! হউক, স্বরূপ তখন পরমভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের নাম বারংবার তাহার 
কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিলে, তিনি “হরিবোল” বলিয়! হুংকার দিয়া উঠিয়া 
বসেন। তাহার অস্থিসন্ধিগুলি পুনরাষ জোড়! লাগে ও তাহার দেহের 
্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া! আসে । তিনি তখন বলেন, গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্জ তাহাকে 
বিছ্যৎ-প্রায় দেখা দিয়। অন্তর্ধান হইলে, তিনি তাহার পম্চাদহ্সরণ করিতে 
করিতে সেইস্থানে আসিয়। মুচ্ছিত হুইয়া পড়েন। 

একদিন স্বিপ্রহরে সমুদ্র-্নান-গমন-কালে চটক-পর্বত দেখিয়া মহাপ্রভুর 
যনে বৃন্দাবনের গোবর্ধন-গিরির কথা জাগিয়! উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ 
ভাগবতের গোবর্ধন-বিবয়ক একটি শ্লোক গাহিতে গাহিতে সেই পর্বতের দিকে 
বায়ুবেগে দৌড়াইয়া যান। স্বপ্প, গোবিম্ব, গদাধর, জগদানন্দ প্রভৃতি 
অতিকষ্টে তাহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলেন। কিন্ত তিনি পর্বতের নিকটবর্তী 
হইলে, তাহার গতি সহসা . থামিয়! যায়, তাহার সর্বাঙ্গ কাপিতে থাকে, 
রোমকুপগুলি শিম়ুল-কাটার মত ফুলিয়। উঠে ও তিনি যুচ্ছিত হইয়া! ভূতলে 
পড়িয়া যান। তখন শ্বরূপার্দি বহুক্ষণ ধরিয়! হরিনাম-সংকীর্তন করিলে, তিনি 
আচগ্বিতে “হরিবোল” বলিয়া উঠিয়! শ্বাড়ান; কিন্ত তিনি এতক্ষণ ধরিধ! 
গোবর্ধন-পাহাড়ে হ্লীড়াইয়। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও গোগীবৃন্দ সহ প্রীরাধার 
তথায় আগমন দেখিতেছেন ; তাহার সেই সুখস্বপ্ন তাহার ভাঙ্গিয়া দেন বলিয়া 
তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। 


একদিবস 'সমুদ্র-শ্নানে যাইবার সময় একটি পুশ্পোস্ভান দেখিয়া মহাপ্রভু 
উহাকে বৃন্দাবনের রাসলীলা-কুঞ্জ মনে করেন। রাসলীলা! হইতে শ্রী 
সহসা অন্তহিত হইলে, গোপীরা যেতাবে তাহার অস্থসন্ধান করে, তিনিও সেই 
ভাবে ভাগবতের ক্লোক গাহিতৈ গাহিতে সেই উদ্ভাপের তযুলতাগুলি তন্নতন্ 
করিয়া দেখেন। অতঃপর একদিদ মধ্যরাতি পর্যন্ত স্বরূপ ও রামামদ্দের 
সঙ্গে ক্খকথ| লইয়া আলোচনা! করেন। সের্দিল তিনি কৃষ্ঃ-বিরহে বড়ই 
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ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তাহার মমোতাবাহুযায়ী শ্লোকরাশি ভাগবতাদি গ্রন্থ 
হইতে রামানন্দ পাঠ করিয়া! এবং বিদ্যাপতি, চশ্তীদাস ও জয়দেবের পদাবলী 
স্বরূপানন্দ গাহিয়।--তাহাকে সাম্বনা দিতে থাফেন। এইব্ধপে অর্ধরাত্রি 
বিলাপ করিষ! তিনি সজল নযনে গৃহ্মে, প্রবেশ করেন ও উচ্চকঠে কষ্ণনাম 
কীর্তন করিতে থাকেন । তথন শ্বরূপ ও রামানন্দ ভাহাদেব গৃহে ফিরিয়! 
যান এবং গোবিন্দ গৃহদ্বার-সন্মুখে শুইয়া! রহেন। কিন্ত রাত্রির শেষভাগে 
মহাপ্রভুর কোনরূপ সাড়াশব্ধ শুনিতে না পাইয়া, গোবিন্দ কবাট ঘুচাইযা 
সবিন্মযে দেখেন, রুদ্ধ কক্ষ হইতেতে তিনি বহির্গত হইয় গিয়াছেন ! তখন 
গোবিন্দেব আন্বানে ম্বরূপাদি তক্তবৃন্দ দেউটি জবালাইয়া তাহাকে বহুস্থানে 
বহুক্ষণ অন্বেষণ কুরন। জগন্নাথ-মন্দিবের সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে একটি বুহৎ 
গোশালা। সেই গোশালার অভ্যন্তরে বিশালকায়া তেলেঙ্গ৷ গাতীগণের মধ্যে 
মহাপ্রন্ু কুর্মাকাবে পড়িয়! আছেন, আর গাভীগুলি জিজ্ব! প্রসারিত করিয়া 
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পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্মের আকার । 

মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ; নেত্রে অশ্রধার ॥ 

অচেতন পভিযাছে যেন কুম্মাণওড ফল। 

বাহিরে জডিম1, অন্তবে আনন্দ-বিহবল ॥ 

সেই অচেতনাবস্থায তাহাকে তক্তবৃন্দ সযত্বে গ্রহে লইয়া যান ও বহুক্ষণ 

খরিয়! কীর্তন করিষ! তাহার চৈতন্য সম্পাদন করেন। তিনি তখন বলেন, 
গৃহমধো বসিয়া তিনি সহস। শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সেই 
ধ্বনির পশ্চাতে ছুটিয়! বাহির হন, গৃহের দ্বার বা দেওযাল বিষয়ে কোনই জ্ঞান 
তখন নাই। সেই মনোহর বংশীরবের অনুসরণ করিয়া তিনি ছুটিতে ছুটিতে 
একেবারে বুন্দাবনের কুঞ্জ-কাননে গিয়া! উপনীত হন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনির 
সন্কেতে শ্ররাধা! সখীষুন্দসহ সেই কুজজে আগমন করেন ও আ্ীকহং তাহাদের 
লইয়া কুঞ্জকুটার-মধ্যে প্রবিষ্ট হন। তিনি তাহাদের আর দেখিতে পান নম! 
বটে, কিন্তু তাহাদের হাগ্য-পরিহাস, অস্পষ্ট ক$ধবনি ও ভূষণাদির নিকণ 
তাহার কর্ণযু্গলের পরম তৃথিলাধন করে। কিন্ত এমন সময়ে তক্তবৃন্দের 
কোলাহলে তাহার সেই সুমধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়্া যায় বলিয়া তিনি অতিশয় 
আক্ষেপ করিতে থাকেন। 


২৪৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অতঃপর শরৎকাল আসিলে একদিন মহাপ্রভু তক্তগণ-সঙ্গে উজ্দ্বল- 
জ্যোত্মা-রাব্রে সমুদ্রতটের দিকে ভ্রমণে বহির্গত হন। 
রি পথিপার্বস্থ পুষ্পকাননগুলি দর্শন করিয়া তাহার মনে 
বৃন্দাবনের কথ জাগি! উঠে। ভাগবতের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়! তিনি 
সেইগুলির মধ্যে মনের আনন্দে বিহার করেন। আইটোট! নামক স্থানের 
একটি উদ্যান হইতে সমুদ্রের জলরাশি অদূরে দেখিতে পাইয়া, তিনি উহাকে 
যমুনা-নদীর বারিরাশি বলিয়া ভ্রম করেন ও সহসা সেইদিকে ছুটিয়! যান। 
তাহার সঙ্গীদের কেহই তাহা লক্ষ্য করেন না, কারণ তাহারাও ভক্তিতাব-বিহ্বল 
হইয়! নৃত্য-গীতে মগ্ন । ইত্যবসরে-- 

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়! চলিল! । 

অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিল! ॥ 

পড়িতেই হেলা মুচ্ছা কিছুই না| জানে । 

কভু ডুবায় কভু ভাসাষ তরঙ্গের গণে ॥ 


কোণাকের দিকে প্রভূকে তরঙহে লঞ] যাষ। 

কভু ডুবাইষা রাখে কভু বাঁ ভাসাষ ॥ 

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙগে। 

কষ করে, মহাপ্রভ মগ্ল সেই রঙ্গে ॥ 

বহুক্ষণ পরে স্বরূপাদি তক্তগণ মহাপ্রভুর অস্ুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া অতিশয় 

উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন ও তাহাকে তন্নতন্ন করিয়া অহ্থসন্ধান করিতে থাকেন। 
ক্রমে রজনীর অবসান হইয়! যায়, তথাপি মহাপ্রভৃূর কোনই সন্ধান পাওয়া 
যায় না। তখন তাহারা বড়ই মনঃক্ষুণ হইয়া নিদারুণ হাহাকার করিতে 
থাকেন। এমন সমযে উধাকালের অস্পষ্ট আলোকে সমুদ্রতটের দিক হইতে 
জনৈক ধীবর উচ্চৈঃশ্বরে কষ্খনাম জপিতে জপিতে ও মহোল্লাসে নৃত্য করিতে 
করিতে তাহাদের দিকে আগ্াইয়! আসিতে থাকে। সে বথন সমুদ্রের জলে 
জাল ফেলিয়! মত্ত ধরে? তখন এফটি মৃত লরদেহ তাহার সেই জালে আবদ্ধ 
হয়। সেই অচেতন দেহটাকে জাল হইতে ছাড়াইতে গিয়া সে উহাকে স্পর্শ 
করিয়া ফেলে, আর উহারই ফলে সে এরূপ উম্মাদের মত অবস্থ! প্রাপ্ত হয়। 
ইহাতে ততকবন্দ স্পঃতঃ বুঝিতে পারেন যে, & মৃতব্যক্তি আর কেহ নহে” 
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্বয়ং মুচ্ছিত মহাপ্রভু । তখন তাহার! ভ্রুতবেগে সমুদ্রতটের সেইস্থানে গিল্না 
উপনীত হন। মহাপ্রভুর অর্থরীর সাগরজলে ও অর্ধশরীব বালুকাতটে 
পড়িয়া রহিয়াছে, দের অস্থিসদ্ধিগুলি শিথিল হইস্গ গিয়াছে, হস্তপদ দীর্ঘতর 
হইয়াছে, দেহের চর্ম ঝুলিয়! পড়িয়াছে € গ্থানে স্থানে কর্দম লাগিষ! রহিয়াছে। 
হ্তাহার এরূপ মৃতপ্রায় ছুরবস্থা দেখিয! ভক্তবৃন্দের প্রাণ ভয়ে উডিয়! যায়! 
তাহারা ব্যগ্রভাবে তাহাকে উঠাইয। আনিয়। সন্গিকটস্থ শু স্থানে স্থাপন 
করেন, কারণ বেশী দূর বহন করিয়া লইলে দেহটি ছিন্নভিম্ন হইযা যাইবে বলিষ! 
আশঙ্কা হয়। তাহাকে শুফ বসন পরাইযা ও তাহার সর্বাঙ স্ুপরিষ্কৃত করিয়া 
ঙাহার! ব্যাকুলভাবে হরিনাম-সংকীর্তন করিতে থাকেন। বহুক্ষণ পবে তিনি 
হুংকার দিযা উঠিয়া বসেন ও বিশ্মিতভাবে স্বর্মপাদির দিকে তাকাইয়! রছেন। 
তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ হইতে বৃন্দবনের দিব্যদৃশ্ট অপন্ত হইয়া! যাওয়ায় 
তিনি বই নিমর্ষ হইষ| পড়েন। তিনি নাকি এতক্ষণ বৃন্দাবনের যমুনাকূলে 
দাড়াইয! গোগীগণ-সঙ্গে শ্রাকষ্জের শ্ুমধুর জলকেলি দর্শন করিতেছিলেন । 
ক্রমশঃ মহাপ্রভু বাহজ্জান হারাইয়! ফেলেন; কুষ্*-বিরহিণী শ্ররীরাধার স্তায় 
তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণের সন্দর্শন পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেনঃ 
ভাগবতার্দির শ্লোক গাহিয় গাহিয়! ও উহাদের ব্যাখ্যা করিয়া করিযা! তিনি 
তাহার প্রাণবল্পত শ্রীরঞ্জের উদ্দেশ্তে তাহার আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করেন £ 
--তাহার অন্তরে ও বাহিরে তিনি সর্বক্ষণ শ্রীকুঞ্চেব সন্ধান করিয়া ফেরেন। 
কিন্ত কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, নিদারুণ ক্ষোতে-ছুঃখে তিনি 
মন্দিরের পাষাণচত্বরে তাহার মুখ ধর্ষণ করেন। স্নান-আহার প্রভৃতির কথ! 
তিনি বিশ্বৃত হইয়। যান, উপবাস ও অনিদ্রাষ ভাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়! 
পড়ে। তাহার তিরোধান-কাল যে ক্রমশঃ সন্নিহিত হইয়া! আসিতৈছে, তাহা 
সহজেই অনুমান কর! যায়। তাই চৈতন্যতক্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাহার 
তিরোধানের কথ! 'চৈতন্যচরিতামৃতে” স্প্টতঃ উল্লেখ করেন নাই। মহাপ্রভু 
তখন ইহজগতে থাকিলেও, তাহার মানস-বৃন্বাবনের কুঞ্জকাননে তিনি সর্বক্ষণ 
বিহার করেন।_-যমুনার প্রবাহে গোপীদের সঙ্গে শ্তামন্গুন্দরের জলকেলি 
দেখেন, কুঞ্জকুটিরে রাধা-কষ্ণের নিভৃত আলাপনের সুমি গুঞ্জন তিনি অস্তরালে 
' ঈাড়াইয়। শোনেন । তাহার সেই অপূর্ব দিব্যলোকের মানস-বিহারের বিচিত্র 
আলেখ্য অঙ্কন করিয়! কঙ্খদাস তাহার অুবৃহৎ গ্রন্থের সমাপন করিয়াছেন। 


২৪৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 
৫) গোবিঙ্গদাসের কড়চা 


“গোবিন্দদাসের কড়চা” নামে শ্রীচৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-্রমণ-বিষয়ক 
একখানি মুদ্রিত চরিতকাব্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থখানিকে 
অনেকেই জাল বলিয়া! সন্দেহ করেন। ইহার প্রারস্ভতে কবি যে আত্ম-্পরিচয় 
দান করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি জাতিতে কর্মকার ও 
অর্থোপার্জনে অক্ষম । তাহার পত্বী তাহাকে *নিগণ মুর্খ” বলিয়! গালি দিলে, 
তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়ঃ নবত্বীপে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের গৃছে ভূত্যের কার্ষে 
নিযুক্ত হন। মহাপ্রস্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তিনিও তাহার সঙ্গে নানাতীর্থে 
ঘুরিয়! বেড়ান। কিন্তু শ্রচৈতন্কের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন কৃষ্৫দাদ 
নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ;--তাহার কথা “টচতন্ত-চরিতামৃতে? উল্লেখিত আছে। 
কিন্ত গোবিন্দদাসের নাম মুরারি গু, কবি কর্ণপুরঃ বৃন্দাবনদাস প্রভৃতি 
কাহারও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না । সুবিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন স্থানেই তাহার 
নামোল্লেখ নাই। মহাপ্রভুর নীলাচল-বাসকালে গোবিন্দদাস নামে এক 
পরিচারক সর্বদা তাহার সেবাযত্ব করেন। কিন্ত তিনি যে কোনকালে 
মহাপ্রভুর সহিত কোথাও যান, এরূপ কথা কোন চেতন্থচরিতকাব্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়,না। কড়চার ভাঁষাও অনেকটা আধুনিক | বর্তমানে ইহার কোন 
প্রাচীন পাগুলিপি পাওয়া যায় না| এই প্রকার নানাকারণে ইহার 
প্রামাণিকত1 ও ইহার লেখকের অস্তিত্ব বিষয়ে সবিশেষ সন্দেহ জন্মে । তথাপি 
ইহার বহু মুদ্রিত সংস্করণ দেখিতে পাওয়া! যায়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার 
সংস্কত প্রেস ডিপজিটরি হইতে জযগোপাল গোম্বামী মহাশয় সর্বপ্রথম ইহ! 
প্রকাশিত করেন। অতঃপর রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়দিগের 
স্বারা ইহার বিভিন্ন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কাজেই ইহা জাল হইলেও» 
বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহ! প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । 

গোবিন্দদাঙগের বিদ্ধমানতা ও কড়চার প্রামাণিকতা! সন্বম্ধো, প্রচুর সন্দেহ 
খাকিলেও, এই গ্রন্থের রচন! যে মনোজ্ঞ ও কাব্যক্নপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত 
তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ববি তাহার পত্বীকতৃকি মূর্খ বলিয়৷ তিরস্কৃত 
হইলেও, তাহার বক্তব্য তিমি সরল ভাবায় ও সরসভাবে ব্যক্ত করিতে সক্ষম 
হইম়াছেদ। গ্রহ্থখানার সর্বত্র সরল গক্ষিভাবের একটি নির্মল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ 


চৈতন্ুগ £ চরিত-কাব্য--গোবিন্দদাসের কড়চ। ২৪৭ 


হইয়। রহিয়াছে ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, মনোমধ্যে স্বভাবতঃই 
ঈশ্বরতক্তির উদয় হয় এবং গ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধ। জন্মে। হরিনামে 
মত্ত হইয়! গৌরনুম্দর পথে পথে নাচিয়! চলিয়াছেন, প্রেমের আবেগে বৃক্ষলতা 
জড়াইয়! ধরিতেছেন, যমুনা-অ্রমে পথমধ্যবর্তা তটিনীতে ঝাঁপাইয়৷ পড়িতেছেন, 
প্রেমান্গরাগে নারোজী, পন্থভীল প্রভৃতি দৃন্থ্যগণকে আলিঙ্গন করিতেছেন, 
আবার কখনও বা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন নিঝর-তটে যোগাসনে বসিয়া হরিনাম জপ 
করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেবের এই সমুদ্য লীল! ভক্তকবি আবেগময় ভাষায় 
প্রত্যক্ষবৎ বর্ণন করিয়াছেন। তাহার আরাধ্য গুরুদেবের মনোমোহন মৃতি 
কাব্যের প্রায় প্রতিপত্রে প্রকটিত হইয! উঠিয়াছে। তাহার দৈবভাবময় 
অবস্থাগুলির যেরূপ নিখুত চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা সত্যই 
বিস্ময়কর ! 

নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে ্বানরত শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয। গোবিন্দদাসের মনে 
যে অনির্বচনীয মধুরভাবেব্ উদয় হইয়াছিল, তাহ! তিনি আবেগচঞ্চল হৃদয়ে 
প্রকাশ করিয়াছেন ।-- 


ঘাটে বসি কতখানা ভাবিতেছি মনে। 
হেনকালে শ্রীচৈতন্ত আইলেন সমানে ॥ 


আশ্চর্য্য প্রভুর রূপ হেরিতে লাগিন্। 
রূপের ছটায় মুহি মোহিত হইনু ॥ 
স্নান করি গোরার্ঠাদ উঠিল! ডাঙ্গায। 
কুটিল কুস্তলরাশি পৃষ্ঠেতে লোটায় ॥ 
শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় অঙ্গের বরণ। 

নীল পদ্মদলসম সুদীর্ঘ নয়ন ॥ 

সুন্দর কপোলযুগ প্রশস্ত ললাট । 
সহজে চলিলে দেখায় নাটুয়ার নাট ॥ 
ঘাটে বমি এই লীল! হেরিহ নয়নে । 
কি জানি কেমনভাৰ উপজিল মনে ॥ 


২৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কদস্বকুপ্ধমসম অঙ্গে কাটা দিল। 

থর থরি সব অঙ্গ কাপিতে লাগিল ॥ 

ঘামিয়। উঠিল দেহ তিতিল বসন। 

ইচ্ছা অশ্রজলে মুহি পাখালি চরণ ॥ 
শ্রীচৈতগ্তদেবের গৃহ-পরিবার সম্বন্ধে গোবিন্দ লিখিয়াছেন-_ 

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর । 

পাঁচখানি বড় ঘর দেখিতে দ্ুন্দর | 


শাস্তমৃত্তি শচীদেবী অতি খর্বাকায়। 
নিমাই নিমাই বলি সদ। ফুকরায় ॥ 
বিষুপ্রিয়! দেবী হন প্রভুর ঘরণী। 
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী ॥ 
লজ্জাবতী বিনযিনী মৃছ মূ তাঘ। 
রুহি হইলাম গিয়! চরণের দাস ॥ 
প্রতিদিন শচীদেবী করেন রন্ধন । 
আনন্দে করে সবে প্রসাদ ভোজন ॥ 
পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস। 
দয়াল প্রভুর পাত্রে খাই বারমাস ॥ 
কি বলিব প্রসাদের নাহিক তুলন!। 
অম্বত সমান হয় যার এক কণা ॥ 


কিন্ত নব্ধীপের সুখের জীবনযাপন গোবিন্দের ভাগ্যে বেশীদিন ঘটে নাই। 
প্রায় বখসরেক কাল পরে গৌরাঙ্গদেব সন্যাস লইলে, গোবিন্দও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে দক্ষিণভারতের নান! তীর্থে ঘুরিতে থাকেন। এই দাক্ষিণাত্য-ত্রমণের 
কথাই কড়চার মূল বিষয়। বিভিন্ন স্থানে গৌরাঙ্গের নানাবিধ কার্যকলাপ 
ইহাতে প্রত্যক্ষপ্রায় বণিত হইয়াছে | এই সুদীর্ব* পর্যটনকালে মহাপ্রডুকে 
লইয়া কোথায় কি উল্লেখযোগ্য ঘটন! ঘটিয়াছে, সেগুলির বিবরণ তক-অহুচর 
তখনই যেন নোট” করিয়। রাখিয়াছেন | লিষ্কবটেশ্বরে তীর্থরাম ধনী নবীন 
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সন্ন্যাসীকে পবীক্ষ! কবিতে আল্লিষা নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন । বেঙ্কট-নগবেব 
নিবিড অবণ্যে তাহাব উদ্ছ্বাসময হবিনাম-কীর্তনেব প্রভাবে পাপিষ্ঠ পদ্থভীল- 
দস্থ্য সদলবলে ধর্মাচবণে প্রবৃত্ত হয | ্্জবী-নগবে তাহাব অলৌকিক তাবেব 
প্রভাবে শত শত নবনাবী বিমুগ্ধ হইয| চিত্রাপিতিব স্তায় দাভাইযা বহে, এবং 
গোবিন্দও সেদিন মহা প্রভূব অপুর্ব মাধুবিম! পবম বিশ্ময়েব সহিত দেখেন ।- 


প্রছুব মুখেতে নাম শুনিযাছি কত। 
আজি কিন্ত দেহ মোব হইল পুলকিত ॥ 


শত শত লোক চাবিদিকে ঈাডাইয়। | 
তবিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয! ॥ 


প্রভুব মুখেব পানে সবাব নয়ন । 
ঝব ঝব কবি অশ্রু পড়ে অন্ুক্ষণ ॥ 
বড় বড মহাবাত্বী আসি দল দলে। 
শুনিতে সাগিল নাম মিলিয়া সকলে ॥ 
পশ্চাৎ ভাগেতুত মুহি দেখি তাকাইষ| | 
ত শত কুলবধ্‌ আছ দাডাইযা ॥ 
তক্তিভবে হবিনাম শুনিছে সকলে । 
নাবীগণ অশ্রুজল মুছিছে আঁচলে ॥ 
এইক্ষপ হবিনাম কবিতে কবিতে। 
অজ্ঞান ছইধ! প্রভু লাগিল নাচিতে ॥ 
এলাইল জটাভূট সিল কৌপীন। 
ধুলায় ধূসব অঙ্গ যেন অভি দীন ॥ 
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া । 
ভূমিব উপবে তবে পড়ে আছাভিয়া ॥ 


গোবিম্বদাস শ্রীচৈতন্যেব নিত্যসহচব হুইলেওঃ ধ্যামমগ্র নবীন লন্গ্যাসীব 


২০ প্রাচান বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অলৌকিক জ্যোতির্ময় মতি তাহার মনে অনেক সময় ভীতির সঞ্চার করে| এই 
ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার ফলে তাহার বণিত দৃশ্ঠ মর্মস্পর্শী হইয়! উঠিয়াছে।-- 

একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটা-বনে। 

ভিক্ষা! হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে ॥ 

নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। 

মাঝে মাঝে বাস করে ছুই চারি জন ॥ 

বিম্‌ ঝিম করিতেছে বনের ভিতর । 

চক্ষু মুদি কি তাবিতেছে গৌরাঙ্গ সুন্দব ॥ 

অঙ্গ হৈতে বাহির হইতেছে তেজ 'রাশি। 

ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্গ্যাসী ॥ 

এইকপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্তাকর্ষক ঘটনার সমাবেশে কড়চাখানি সহজেই পাঠকেব 

মন মুগ্ধ করে। ইহার নানাস্থানে প্রার্কৃতিক শোভাসৌন্র্যের মনোহর বর্ণন| 
আছে। কবির এই বর্ণনাশক্তি প্রশংসনীয়। নীলগিরি-পর্বতমাল। ও 
তাত্রপর্ণীর নিকটগ্থ বিশাল সমুদ্রের চিত্র অতি নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত 
হইয়াছে । নীলগিরি-বর্ণনার কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত হইল ।-_ 

কত শত লতা বৃক্ষ করিয়! বেষ্টন। 

আদরেতে দেখাইছে দম্পতি-বন্ধন ॥ 

ময়ূর বসিয়া ডালে কেকারব করে। 

নান! জাতি পক্ষী গায় সুমধুর শ্বরে ॥ 

নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আল! । 

প্রকৃতির গলে যেন ছুলিতেছে মালা ॥ 

রজনীতে কত লতা ধগবখগি জলে । 

গাছে গাছে জোনাকি জলিছে দলে দলে ॥ 

ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে । 

তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যা-পুজ| করে ॥ * 
নিয়লিখিত সমুদ্র-বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও, উহাতে অসীম সাগরের অনস্ত 
সৌন্দর্য পরিশ্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।-_ 

তাস্্পর্ণী পার হয়ে সমুদ্রের ধারে। 

প্রভু কন্তাকুমারী চলিল দেখিবারে ॥ 
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কেবল সিষ্কুর শব্দ শুনিবার পাই। 
পর্বত কানন দেশ নাহি সেই ঠাই। 
হু ছ শবে সমুদ্র ড।কছে নিরস্তর। 
কি কব অধিক কথ! সকলি সুন্দর ॥ 
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন । 
মেখানে সৌন্দবধ্য দেখে শুদ্ধ যার মন। 


শ্রীগৌরাঙ্গের কথাপ্রসঙ্গে গোবিন্দদাস নিজের কথাও কোন কোন স্থানে, 
তাহার অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়। ফেলিয়াছেন। এইক্প ছুই-একটি বাক্যের 
দ্বারা ডাহার চরিত্রের যে সামান্য অংশ ব্যক্ত হইযাছে, তাহাই পাঠককে মুগ্ধ 
করে। শ্ত্রীচৈতন্ঠের শ্যাষ বিষষ-বিরাগী সংধতেন্দট্রিয় মহাপুরুষ তিমি নহেন ; 
কাজেই নানাস্থানের নানাবিধ বিমষ ভাহাকে সহজেই বিচলিত করিয়াছে । 
শ্বীয় চরিত্রের এই ছুর্বলতা তিনি স্বানে স্থানে অকপটভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 
পূজার পূর্বেই তোগরদ্ষনের সুগন্ধে তাহার ক্ষুপার্ভ মন চঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে, 
কোথাও একটা পরেটা ফল বা একটা লাড্ডু দেখিয়! তাহার মনে খাইবার 
লোভ জন্মিয়াছে, আবার কোথাও ভিক্ষাঁৰ অভাবে অনাহারে থাকিতে হইবে 
ভাবিয়। তাহার মন চিস্তাযুক্ত হইয়! পড়িয়াছে। এইরূপ তাহার ব্যক্তিগত 
জীবনের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া তাহার অভিমানশুন্ত সরল চরিত্রটি 
সুন্দরতাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মহাপ্রভুর সহিত তাহার দীনভূত্যও চিরদিনের 
মত সংসার ত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার মনে কোনদিন সেজন্য কোনরূপ অহংকার 
জন্মে নাই। বরং দয়াময় ঈশ্ববের কপাতেই তাহার মত অধম তক্ত যাবতীয় 
মায়ামোহ হইতে সহজে পরিজ্রাণ পায়--ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস । 

গৌরাঙগদেবের ইচ্ছা্ুক্রমে তাহার স্বগ্রাম কাঞ্চননগরের নিকট দিয়া যাইবার 
সময় তাহার পরিত্যক্ত পত্ী তাহাকে গজল-নয়নে গৃহে ফিরাইয়। লইবার 
, জনতা আগমন করেন; তখন তিনি মনে মনেহুরিনাম জপ করিয়া মায়াময় 
সংসারের সুখতোগের আশা সহজেই ছিন্ন করেন 


মনে ননে বলিতে লাগিস্থ হরি হরি ॥ 
হরির প্মরণে ফাটে যতেক বন্ধন । 
তেকফারণে মনে করি হরির চরণ | 


২৫২ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 
[৩] মঙজলসাহিত্য 


শ্রীচৈতন্তদেবের আবির্ভাবে সমগ্র বাঙ্গালাদেশে যে এক নবজাগরণ ঘটে, 
তাহার প্রভাব কেবলমাত্র বৈষ্ণব-সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না,২_বঙ্গীয় সমাজের 
সর্বত্রই তখন এক প্রবল সাড়া পড়িয়া যায়। বৈষ্ণব কবিরা যখন সোৎসাহে 
গৌরপদ, চরিত-কাব্য ও রাধাকুষ্$-পদাবলী রচনা করিতেছেন, তখন অপর 
কবি-বুন্দ পুর্বকালের চণ্ডী, মনসা, শিব প্র্থৃতি দেব-দেবীর মহিমা! প্রচার করিবার 
উদ্দেশ্তে মনোহর কাব্য-রচনায় যত্রবান হইতেছেন। একদিকে গোবিদ্দদাস, 
বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, দীন চণ্তীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের লেখনীতে 
পূর্বযুগের রাঁধাকষ্ণলীল! শ্রাগৌরাঙ্গের প্রেমধর্মাহ্থদারে মবভাবে কীতিত 
হয়ঃ অন্যদিকে মাধবাচার্য, মুকুন্বরাম, দ্বিজ বংশীদাস, ক্ষেমানম্দ প্রভৃতির 
প্রতিতালোকে চত্তী-মনসাদদি লৌকিক দেবদেবীর প্রাচীন কাহিনী নৃতনন্ূপে 
সংস্কত হয়। যে রাধাকুষ্খ-কাহিনী অতীত যুগে কিশোর-কিশোরীর সাহ্রাগ 
প্রেমলীলাব্ধপে বরিত, চৈতন্তযুগে হাহ! প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রতি পরম 
তক্তের আস্তরিক আরাধন!-রূপে গৃহীত হয়। এইকপে শ্রীক্খের কাহিনী 
এই যুগে দেবলীলায় পরিণত হয়; কিন্তু চত্তী-মনসাদির কাহিনীতে 
সেইক্সপ বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পূর্ববর্তী কবিদিগের মঙ্গল- 
কাব্যে যাহা কিছু ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে, সেগুলি সংশোধন বা সম্পুর্ণ 
করিতেই যেন এই যুগের মঙ্গল-কবির! অগ্রসর হন। প্কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রভৃতি অন্ুবাদলেখকগণ যঠীবর সেন, গঙ্গাদাস সেন, 
কাণী দাস রামমোহন, রঘুনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী লেখকগণের হস্তে” দ্বিজ 
জনার্ন, বলরাম কবিকন্কণ প্রতি লেখক মাধবাচার্য ও মুকুন্দরাম প্রভৃতি 
লেখকদিগের হস্তে”--এবং কাণ! হরিদত্ত, বিজয়গুধ, নারায়ণ দেব প্রভৃতি 
লেখকবর্গ কেতকাদাস, ক্ষেমামন্দ দাস প্রভৃতি এক গোষ্ঠী নুতন মনসার- 
ভাদান-রচকের হস্তে এই যুগে মবজীবন লাভ করিলেশ।”+ 

এই যুগে চত্তী ও মনসার সহিত আর অনেকগুলি দেবদেবীর মহিমা-হুচক 
মঙ্গল-কাব্য রচিত হয়; য্থা-শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, কালিকামঙজল, 
গঙ্গামঙ্গল, যণ্ঠীমঙ্গলঃ ধর্মমঙগল, রায়মঙ্গল। হুর্যমঙ্গল প্রস্তৃতি | শী ভাগবত, 
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বিষুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি পুবাণের অন্তর্গত শ্রীকষ্ণের বৃন্দাবন-লীল! 
অবলম্বন করিয়। “কষ্খমঙ্গল', “গোবিন্দমঙ্গল? প্রভৃতি নামে কতিপয় গ্রন্থ বচিত 
হয়। কিন্ত ইহারা যথার্থ “মঙ্গল-ক্কাব্য, নয়। কালিকামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল 
প্রভৃতি কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নয়;_-একমান্র ধর্মমঙ্গল, 
“মঙ্গল-কাব্যের' অন্তর্গত | ব্ধপরাম, সীতাবাম দাস, শ্রাম পণ্ডিত, রামদাস 
আদক প্রভৃতি এইযুগে ধর্মমঙগল-কাব্য-রচনার স্থত্রপাত করেনঃ এবং পরবর্তী 
যুগে ঘনরাম চক্রবর্তার স্বারা উহ পরিপূর্ণতা! প্রাপ্ত হয। এই যুগের 
শিবায়ন'-লেখকদিগের মধ্যে দ্বিজ রতিদেব, রামক্কঞ্জ কবিচন্ত্র ও দ্বিজ শক্করের 
নাম কবা যাইতে পারে। পরবর্তীযুগে বামেশ্বব ভট্টাচার্যের হস্তে ইহা 
পরিপূর্ণতা লাভ করে। 


১। চস্ভীমঙল 


চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে চত্তীদেবীব মহিমা-জ্ঞাপ্ক দুইটি উপাখ্যান দ্বষ্ট হয়-_ 
কালকেতু ব্যাধ ও ধনপুতি সদাগবের কাহিনী। এই দুই কাহিনীর মধ্যে 
পরস্পর কোনই সম্বন্ধ নাই ;-তবে উতষ আখ্যান-মধ্যেই চণ্ডীদেবীর রুপা 
কল্পনাতীত সৌভাগ্যলাতেব বিষয় বণিত্ত হইযাছে। কালকেতু ও ধনপতি 
উভয়েই চণ্ডীদেবীব অন্থগ্রহে চবম ছুরবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! পরম 
স্থখময় জীবন যাপন কবিতে সক্ষম.হন। এইবূপে চণ্তীদেবীর মাহান্ন্য প্রচাব 
করিতে গিয়া কবিবৃন্দ মনোহব কাব্য রচনা কবেন। কালকেতুর বিপুল 
বাহুশক্তি, ফুলপরার অসীম সহনশীলত। ও ভাড়দত্তের অপূর্ব ধূর্ততা প্রভৃশি 
চত্ডীমঙ্গলের প্রথম কাহিনী বচনাব উপকরণ জোগাইয়াছে। ধনপতি 
সদাগরের অনির্দেশ বাণিজ্য-বাত্রা, বিরহ-বিধুরা! খুল্লনার মর্মান্তিক ছুর্দশা, 
পিত্রাহ্সসন্ধানী শ্রীমত্তের অটল তেজস্িতা প্রভৃতি চণ্ীমঙ্গলের দ্বিতীষ 
কাহিনীটিকে মনোহর কাব্যে পরিণত করিয়াছে। 

চণ্তীমঙ্গল-কাব্যের অন্তর্গত কালকেতু ও *ধনপতির উপাখ্যানের হত্রপাত 
সম্ভবতঃ সুদুর অতীত কালে ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু শ্রীহীয় যোড়শ শতাব্দীর 
পূর্বে কোন উপাখ্যানই কাব্যাকার প্রাপ্ত হয় নাই। মাণিক দত্ত ও জনার্দন 
গোঁড়ীয় যুগে এই দ্বই কাহিনী অবলম্বন করিয়! গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্ত 
তাহাদের রচমাকে ব্রতকথা মাত্র বল] যাইতে পারে, উহাতে কাব্যোচিত 


৪৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মনোহার্লিতার নিতান্ত অভাব। মাধযাচার্য ও মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভাবলে 
ক্রমে এই ক্ষুদ্র ব্রতকথা বৃহৎ মঙ্গলকাব্যে পরিণত হুয়। এই ছুই কবির 
কাব্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এবং উভয় কবিই প্রায় সমসাময়িক | তবে, 
মাধবাচার্ষের কাব্য পূর্বে রচিত হয় 3 এইছেতু মুকুন্দরাম মাধবাচার্ষের কাব্যের 
উন্নতি সাধন করিয়! অদ্বিতীয় চণ্ডীমঙগল রচন! করিবার সুযোগ পান। এই 
কারণে মুকুন্দরামের যশঃপ্রভাবে মাধবাচার্য কালক্রমে অনেকট! প্রচ্ছন্ন 
হইয়া পড়েন। 


€১) মাধবাচার্ষ 


কবি তাহার চণ্তীমঙ্গল-কাব্যে সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন । 

তাহ! হইতে জান] যায় যে, মোগল-সআ্াট আকবর বাদশাছের রাজত্বকালে 
তাহার পিতা পরাশর আচার্য পঞ্চগৌড়ে ত্রিবেণীর সন্নিকটে গঙ্গাতটবর্তী 
সপ্তগ্রামে বাস করিতেন। কবি আকবর বাদশাহকে বিক্রমে অজু ন, জ্ঞানে 
বৃহস্পতি ও প্রজাপালনে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তুলন! করিয়াছেন। তাহার 
পিতা পরাশর যাগযজ্ঞে ও জপতপে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, পরোপকার ও অর্থদানে 
কল্পতরু এবং মান-মর্যাদদায় সর্বজন-পুজিত মহাশয় । 

পঞ্চগোঁড় নামে স্থান পৃথ্তীর সার। 

একাব্পর নামে রাজ1 অজুন-অবতার ॥ 

অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধ্যে বৃহম্পতি | 

কলিষুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি 

সেই পঞ্চগৌড় যধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল । 

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী জিধারে বহে জল ॥ 

সেই মহানদী তটবাসী পরাশর। 

যাগযজ্জে জপে তপে শ্রেষ্ট দ্বিজবর ॥ 

মর্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু | 

আচারে বিচারে বুদ্ধ্যে সম তুরগরু ॥ 

তাহার তছজ আমি মাধব আচার্য্য | 

তক্ষিভাবে বিরচিহ দেবীর মাহাত্্য ॥ 
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মাধবাচার্য সম্ভবতঃ স্বদেশ ত্যাগ করিয়! পূর্ববঙ্গে গমন করেন এবং 
ম্যমনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেধনানদ্ীীর তীরে নবীনপুর গ্রামে বসতি স্থাপন 
করেন। এইহেতু, তাহার কাব্য একদা পূর্ববঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হয়। 
১৫৭৯ গ্রীষ্টাব্ষে তিনি চণ্ডীমঙ্জল-কাব্য রচনা করেন )--উহ ছুর্গামাহাক্নয? 
নামে পরিচিত। কাব্যের কোন কোন স্থলে কবি নিজেকে “দ্বিজ মাধব* ও 
তাহার কাব্যকে “সারদামঙগল” নামে অভিহিত করিয়াছেন । যথা-_ 


সারদা-মঙ্গল দ্বিজ মাধবে রস গায় । 


মাধবাচার্য বাস্তব-কবি। তাহার কাব্যের কাহিনী তিনি অসভ্য কিরাত- 
পল্লী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। এই হেতু তাহার বণিত বিষয়বস্ত হ্ুসত্য 
রর পাঠকের বিশেষ হৃদযগ্রাহী হইয়৷ উঠিতে পারে নাই। 
তথাপি তাহাব স্বাভাবিক বর্ণনা্ডণে কাহার কাব্যখানি 
বসিক পাঠকেব মনোযোগ আকর্ষণ কবে। তিনি হ্বটক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, 
তাহাই অবিকৃতক্ধপে অঙ্কন কবিয়াছেন, উহাকে কোনরূপ মাজিত করিতে বা 
উহার উপরে কোনরূপ রং ফলাইতে প্রয়াস পান নাই। সাধারণত: প্রক্কৃতিব 
কোন বস্তকে কাব্যে চিত্রিত করিতে গেলে, উহাতে কিঞ্চিৎ বিকৃতি স্বতঃই 
আসিষা পডে | কিন্ত মাধবের রচনায় এই প্রকাব কোন কৃত্রিমত বা জড়তা 
কোথাও নাই। ডাহার এই সহঞজ সরল অবিকল আলেখ্য অঙ্কনের 
ক্ষমতাই তাহার কাব্যখামিকে অমরত! দান করিয়াছে । তাহার কাব্যে বণিত 
ব্যাধের! গ্রাম ও নগরের বাহিরে নিবিভ অরণ্যে বাস করে। এই আরণ্য 
অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি প্রাকৃতিক শোতাসৌন্দর্যের মনোহর চিত্র 
অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার কাব্যের নাষক কালকেতু-ব্যাধ ও নায়িকা! ফুন্সরা 
প্রকৃতির সম্ভান ; তাহারা আশৈশব প্রকৃতির ক্রোডে লালিত-পালিত। তাই 
সত্য মানব-সমাজের কৃত্রিম পারিপাস্থিকতার স্বারা তাহাদের চরিত্র বিশ্বুষাক্র 
বিরুত হয় নাই; তাহাদের চিত্তে প্রতারণ| ও কুবুদ্ধির উদয় ঘটে নাই। এই 
অসভ্য ব্যাধদিণের যখাযথ চিত্র কবি স্বল্প কথাক়্ সুন্বরতাবে অঙ্কন করিয়াছেন । 
যথা 
ছুলি পেলি খেলী আইল ব্যাধ ঘরে । 
সুগচর্থ পরিধান ছুর্গন্ধ শরীয়ে ॥ 


২৫৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এই বর্বর কিরাতকুলের মধ্যে ধর্মকেতুর গৃহে কালকেতু জন্মগ্রহণ করে। 

সে বাল্যাবধি অতিশয় বলিষ্ঠ, ধঙ্নক-্বাটুল প্রস্ৃতি চালনায় সুদক্ষ ;--তাহার 

সঙ্গীদের কেহই তাহার সঙ্গে খেলাধুলায় বা পণ্ড-শিকারে 

এ আঁটিয়া উঠিতে পারে না। সে বায়ুবেগে দৌড়াইয়া 

ক্ষিপ্রগাণী শশক ধরিয়া ফেলে” ব্যাপ্র-তন্নুকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ 

করে, বিশালকায় হস্তীর শুণ্ড ধরিয়! টানে । কবি তাহাকে বাল্যকাল হইতেই 
অমিত বাহুবলশালী মহাবীরদ্ধপে গভিষ! তুলিয়াছেন।__ 


তবে বাড়ে বীরবর জিনি মত্ত করিবর 
গজশুণ্ড জিনি কর বাডে। 

যতেক আখেটিমুত তার! সব পরাভৃত 

. খেলায় জিনিতে কেহ নারে ॥ 

বাটুল বাশ লয়ে করে পশুপক্ষী চাপি ধরে 
কাহার ঘরেতে নাহি যায়। 

কু্চিত করিয়া! আঁখি থাকয়ে মারযে পাখী 
ঘুরিষ! ঘুরিয়া পড়ে যায় ॥ 


একাদশ বৎসর বয়সে কালকেতু, ফুল্লরা নামে এক মনোরম ব্যাধ-কন্তাকে 
বিবাহ করে। ফুল্লর! নিতান্ত সরলা; গৃহকর্মে স্থনিপুণা! ও ছঃখকই-সহনশীল! । 
কালকেতুর সংসার অতাবে ভরা, কিন্ত ফুল্পরার গুণে তাহা নিবিড শাস্তিতে 
পরিপুর্ণ। লোক-বিরল অরণ্য-্রানস্তরে তাহাদের ক্ষুদ্র পর্ণকুটার, প্রতি বৎসর 
বৈশাখী ঝড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে, বর্ধাকালে তাহার ভিতরে একইাটু জল 
জমে। তোগ-বিলাসের কোন উপকরণ তাহাদের মাই, শারদীয়! পুজার 
নুতন বলন-ভূষণ ফুল্পরা পরিতে পায় নাঃ দারুণ শীতের রাত্রে ধূলিময় ছিন্ন ছালা 
সে গায়ে দেয়। মহাবীর কালকেতু ধঙ্র্বাণের দ্বারা পণুকুল বধ করেঃ সেই 
পশুর মাংস, চর্ম, নথ প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোনক্রমে তাহাদের উদরাঙ্নের 
সংস্থান হয়। তথাপি পতিপ্রাণ! ফুল্লরা সরলমতি কালকেতুর অগাধ প্রেম 
লাত করিয়া সানন্দে জীবন যাপন করে। 

এদিকে অরণ্যের পগুগণ মহাবহর্ধর কালকেতুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়। 
জগন্মাতা চণ্ীদেবীর শরণাপন্ন হয়। তখন চণ্ডীদেবী তাহাদিগকে ধিবিড় 
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অরণ্যে পুকাইয়৷ রাখেন। কালকেতু ধহূর্বাণ লইয়! সারাদিন বনে বলে 
ঘুরিয়াও কয়েকদিন কোনই মুগ বধ করিতে পারে না। একেবারে অনাহারে 
তাহাদের দিন কাটিতে থাকে । একদিন ক্ষুধাতুর কালকেতু অরণ্য-মধ্যে 
প্রবেশ করিতেই একটা সুবর্ণ গোধিকা! দেখিতে পায় । ইহাতে তাহার সর্বাঙ্গ 
ক্রোধে জলিয়া যায়, কারণ গোধিকা-দর্শন শুভজনক নয়। সেদিনও সে সার! 
বন অহ্থসন্ধান করিয়! একট! পশুরও সন্ধান পায় না। তখন সে ক্ষুব মনে 
সেই গোধিকাটাকেই ধহছকের গুণে বাঁধিয়া নিজগৃহে লইয়! যায । উহার মাংস 
দিয়াই সে সেদিন ক্ষুন্নিবৃত্তি কবিবে। কুল্পরাকে কোন প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে 
কিছু চাল ধার করিয়া আনিবার জন্য আদেশ দিযা, সে বাসি মাংসের পসরা 
মাথায় লইয়! হাটে চলিয়া যায়। 


তাহাদের অন্থপশ্থিতি-কালে সেই শ্তববর্ণ গোধিকাটি এক পরমাস্মুন্রী 
রমণীর রূপ ধারণ করে। শ্বয়ং চণ্তীদেবী এ গোধিকার রূপ ধরিয়া তাহাদের 
গুহে আসিষাছেন। কুল্লব! গৃকে ফিরিয়া! অতীব বিশ্মিত হয় ও সয়ে তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করে । তিনি বলেন, কালকেতু তাহার গুণের দ্বার! তাহাকে 
এখানে টানিয়া আনিধাছে $ তাহাব কুটারেই তিনি এখন বাস করিবেন। ইহা! 
শুনিষ! ফুল্লবার মুখ শুকাইয়া যায়। এই অসামান্া রূপপী তাহার অথণ্ড 
পতিপ্রেমে ভাগ বসাইতে আসিয়াছে দেখিষ! সে নিরতিশষ কাতর হইয়! পডে। 
সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্াত্ত দেখাইয| ও যথাসাধ্য নৈতিক উপদেশ দিয়া, সে তাহাকে 
পর-পুরুষের গৃহবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পাষ। কিন্তু তাহাতে 
তিনি প্রস্থান করেন না৷ দেখিষা ৮*স তাহারদ্দেব সংসারের ছ্বুরবস্থার কথা 
বিনাইয়। বিনাইয়! বলিতে থাকে । এই স্থানে কবি ফুল্পরার মুখ দিয়! তাহাদের 
সম্বঘসর সংসারশ্যাত্রার এক সকরুণ বিবরণ দিষাছেন। এইরূপ বিবরণকে 
প্বারমান্তা” বলে। ইহাতে নাধিকার বারট! মাপের প্রতিটি মাস কিভাবে 
কাটে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে । ইহা মঙলকাব্যের একটা বৈশিষ্ট্য । 
ফুল্পরার বারমাস্কার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-- 


শ্রাবণ মাসেতে ঘন বরিখে বিমামি । 
মাথা ধুইতে স্থান নাই ঘরে হাটু পানি ॥ 


১৭ 
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ভাদ্র মাসেতে বন্তা বিহ্যৎবঙ্কার | 
হেনকালে যাই আমি মাথাতে পসার ॥ 
নয়নেতে জল দিয়। নদী হই পার। 


ট মাসেতে টি ডি রতিপতি | 
নিজ পরিবার লয়ন্য। সখার সঙ্গতি ॥ 
কামিনী করয়ে কেলি প্রভু লয়্যা পাশে । 
হেন সময়ে যায় বীর অরণ্যপ্রবাসে ॥ 
এত কথ! বলিয়াও ফুল্পর! যখন সেই পরম হুম্দরীকে দুর করিতে পারে 
নাঃ তখন মে সজল নয়নে তাহার স্বামীর নিকটে ছুটিয়! যায়। কালকেতু 
গৃহে আসিয়! দেখে সেই বূপসীর অঙ্গচ্ছটাষ তাহার গৃহপ্রালগণ উত্তাসিত হইয়া 
উঠিয়্াছে। সে বিনীতভাবে তাহাকে নিজের গ্রহে ফিরিয়া যাইতে অশস্থরোধ 
করে। পর-গৃহে বাস যে সতী-নারীর পক্ষে ঘোরতর পাপ, তাহ] তাহাকে 
বুঝাইয়! দেেয়। কিন্ত তবু তিনি নিশ্চল বহেন দেখিয়| সে ক্রুদ্ধ হইযা উঠে ও 
ধুকে শর জুড়িয়! তাহাকে বিদ্ধ করিতে উদ্ধত হয। এইবার চত্তীদেবী নিজ 
পরিচয় দান করেন ও কালকেতুর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য মহিষমর্দিনী-রূপ 
প্রদর্শন করেন। তাহাদের দারিপ্র্য দুর করিবার নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে, 
সাতঘডা স্ব্ণমুদ্রা ও একটি অমূল্য হীরকাঙ্ুরী দান করেন। উহার দ্বারা 
কালকেডুকে গুজরাটের অরণ্যময় অঞ্চলে নবরাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিতে আদেশ 


দিয়া, তিনি অস্তহিত হন। 
এই স্থানে বাস্তব-কবি এক অলৌকিক ঘটনার অবতারণ! করিয়াছেন বটে, 


কিন্ত ইহার দ্বারা কাব্যের বাস্তবত! বিশেষ ক্ষুপ্ন হয় নাই। মহামায়ার কপায 
ধহুর্ধারী ব্যাধ সহসা নৃতন রাজ্য স্থাপন করিয়! রাজ্যেশ্বর হয় বটে, কিন্ত তাহার 
আরণ্য জীবনের সহজ বৃদ্ধি ও সরল চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই। 
রাজ! কালকেতু নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলে, নান! জাতীয় লোক নানান্‌ 
দেশ হইতে তথায় বাস করিবার জন্ভ আসিতে থাকে । এই সমষে ভাড়ু দত্ত 
নামে এক ধূর্ত কারন্থ সেখানে পরিবারে বাস করিতে আসে । সে কালকেতুর 
নিকট একেবারে মন্ত্রী-পদ চাছিয়া বসে! এই ভাঁড় দত্তের চরিত্র-চিত্রণে 
মাধবাচার্য আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । ভাঁড় দত্ত জীবস্ত ধূর্তক্পপে 
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অঙ্কিত হইযাছে। সে ধূর্তের শিরোমণি। কাণাকডির থলি দেখাইয়! 
দোকানদাব ঠকাইয়া সে নান! দ্রব্য সংগ্রহ করে, লোকের নিকট ঘোর 
অপমানিত হুইয হান্ত-পরিহাস বলিয়া তাহার ব্যাখ্যা করে, এবং মিথ্যা কথ! 
বলিয়। তীর্থে তীর্ঘে ভিক্ষা কবিয়া জীবন ধাপন করে। তাহার চবিভ্রাঙ্কনে 
কবি কিঞ্চিৎ অসংযম বা আতিশয্য প্রকাশ কনিলেও, প্রাচীন বাঙ্গাল! 
সাহিত্যেব তক্কিভাব ও ধাখ্রিকতার একঘেয়েমির মধ্যে তাহার প্রতাবণাময় 
জীবন-কাহিনী বেশ,উপভোগ্য বলিষা মনে হয়। 'ভাড় দত্তের প্রার্থনা 
কালকেতু পুর্ণ না কবায়, সে রাজাকে অকথ্য ভাষাষ গালি দেষ এবং তষ 
দেখাইষা বলে-- 
পুনর্বাব হাটে মাংস বেচিবে ফুল্পরা | 

তাহাব এইন্প ধৃতায প্রহরীবুন্দ তাহাকে ভূপাতিত করিষ! নির্মমভাবে 
প্রহাব কবে। সে কিন্ত খুলিমঘ দেহে বাণী ফিবিষা স্ত্রীকে বলে, রাজ। 
তাহাকে প্রিষ বন্ধুন্পে ববণ কবিয়াছে । তাহাবা উভষে পাশা খেলিতে 
বিলে বাঙ্ত হাবিষ! যায ও অপৈর্য হইয়া তাহাকে আক্রমণ কবে। ফলে, 
উভয়ে ঘোবতব ছুঢ়াহুড়ি হয ;--তাই তাহাব অঙ্গে ধুলা! লাগিয়াছে।-_ 


ভাঁড,বে দেখিষ| তার রমণী চিন্তয | 
দেওয়ানেবে গেলা প্রভু ধুলি কেন গাব ॥ 
ভাভএ বোলয় শ্রিষা শুনহ কর্কশা। 
মহাবীব সনে আজি খেলিয়াছি পাশ! ॥ 
ক্রমে ক্রমে মহাবীর ছয় পাটা হাবি। 
বসে অবশ হইয়া করে হুড়াছড়ি ॥ 

ধুল৷ ঝাডি বহুমতে পাইয়াছি বস। 
বীরের গাষেতে দিছি তার ছই দশ ॥ 
কি বলিতে পারি প্রিয়! বীবের মাহাত্ব্য। 
যাহার পিরীতে বশ হইল তণানডু দত্ত । 


কিন্ত ভাড় দত্ত কেবলমাত্র ধূর্ত নহে, সে তীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ । 
সে কলিঙ্গবাজের নিকট কালকেতুর বিকদ্ধে নান! মিথ্যা সংবাদ দিয়া আসে; 
যাহার ফলে, কলিঙগরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ হয। কিন্তু যুদ্ধশেষে উতয় 
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নবপতি সখ্যন্থত্রে আবদ্ধ হন এবং ভাড়, দত্তের মস্তক মুড়াইয়! ও ধোল ঢালিয়া 
তাহাকে গঙ্গার পরপারে তাড়াইয়া দেন। কিন্তু ধূর্ত-শিরোমণি গঙগ! 
পার হইয়া-_ 

লোকের সাক্ষাতে ভীড় কহে মিথ্যা কথা। 

গঙ্গাসাগরেতে গিয়া মুড়ায়েছি মাথ! ॥ 

এ বলিয়! মাগি খায় নগরে নগরে । 


লোক-বিরল মহারণ্যের মহাবলশালী ব্যাধ ও তাহার ধৈর্যশালিনী জীবন- 
সঙ্গিনী রূপে কালকেতু-ফুল্পরার অমাজিত আচরণ আমাদিগকে যেন্ধপ বিমুগ্ধ 
করে, বহুজনসমাগমের মধ্যে অতুল এখ্বর্যশালী রাজ। ও রাণীর রূপে তাহাদের 
শঙ্কিত-ভীত আড় আচরণ আমাদের মনকে সেন্দপ আকর্ষণ করে না । কলিঙ্গ- 
রাজ-সৈম্তদলের প্রথমবার আক্রমণকালে কালকেতু পূর্বের মতই নির্ভীক 
পৌরুষের পরিচয় দিলেও, তাহাদেব দ্বিতীয়বার আক্রমণে সে পত্ীর পরামর্শে 
ধানের গোলার মধ্যে আত্মগোপন কবে। বাঙ্গালাব গৃহস্থের গ্ভায তাহাব 
এইপ্রকার গৃহিণী-বন্ঠতা দর্শন করিষ। আমাদের মন ক্ষুব্ধ হয়, এবং ফুল্পরাকেও 
বঙ্গপল্লীর পতিমঙ্গলকামী শঙ্কাকুল! কূলবধু বলিয় ভ্রম হয়। তবে, সমাজ ও 
ধনেব সংস্পর্শে মন্তব্যের সভীবত যে বিশুষ হইয়! যায, তাহাই দেখাইবার 
উদ্দেশে কাব্যের নাষক-নায়িকাকে কবি অবশেষে নিশপ্রভ করিয়া ফেলিয়াছেন 
বলিয়। অনুমান করা যাইতে পারে । এই রাজৈস্বর্যই যে তাহাদের সুখ-শাস্তি- 
ক্বাধীনত৷ হরণ রুরিয়া লইতেছে, কলিঙ্গ সৈম্দলের আক্রমণকালে ফুল্লরার 
আক্ষেপের মধ্যেও তাহ! স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে ;--প্প্রভু হে কিসেরে লইলা 
দেবীর ধন।” 

কলিঙ্গ-সৈন্ভদল প্রথমবার আক্রমণ করিলে, পরাধীন! হুূর্বল! বঙ্গললনার 
যায় ফুল্পরা কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজার বস্তা স্বীকার করিয়া নিরীহ বাঙ্গালীর 
মত নিবিবাদে বাঁটিয়! থাকিতে পরামর্শ দেয় ।_- 


আমার বচন ধর অহঙ্কার দূর কর 
লও"গিয়া রাজার শরণ। 
তুষ্ট হলে মহাশয় কাররে নাহিক তয় 


ছয়ারে পাইবা সর্ধাজন ॥ 
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কিন্ত সিংহৃতুল্য বলশালী কালকেতু ইহাতে অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে ।-_ 
শুনিয়া ত বীরবর ক্রোধে কাপে থর থর, 
শুন রামা অ'নার উত্তর 
করে লৈয়! শরগাণ্তী পৃজিব মঙ্গলচণ্তী 
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর | 
সে অমিত বলবিক্রমে তাহার মুদৃচ গাণ্ডতীব হইতে সহশ্র শর নিক্ষেপ করিয়া 
শক্রদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয় । তাহার দুর্বার তেজ সন্থ করিতে না পারিয়া 
তাহার! রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়! যায়। কিন্তু স্ুচতুর ভাড্‌ু দত্তের জালাময় 
বাক্যে উত্তেজিত হইয়া তাহার! পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে কালকেতুর প্রাসাদ 
আক্রমণ করে। এইবাঁর ফুল্পরা স্বল্পবুদ্ধি বঙ্গবধূর ন্যায় রামাষণ হইতে 
সুগ্রীবের দৃষ্টাস্ত দেখাইয়! কালকেতুকে যুদ্ধযাত্রা! হইতে নিবৃত্ত করে। এইন্ধপে 
স্ত্ীবৃদ্ধির দ্বার পরিচালিত হইয়! দে অবশেষে বিপক্ষের হস্তে বন্দী হয়। 
কলিঙ্গ রাজার বন্দীশালায় সে সকাতবে তাহার আরাধ্য! দেবী চণ্তীমাতার 
স্তব করে ও তাহারই মহিমায় সেই তয়ঙ্কর বিপদ হইতে সে মুক্তি পায়। 
চণ্তীমঙ্গলের দ্বিতীয উপাখ্যানটিও মাধবাচার্য অক্ষুণ্ন দক্ষতার সহিত রচনা 
করিয়াছেন। এই কাব্যের নাধক ধনপতি সদাগর বিবাহিত যুবক ; তাহার 
স্ত্রীর নাম লহনা। তিনি একদিন কপোত লইয়া ক্রীড়। 
করিতে করিতে খুল্পনা নামে এক নিরুপমা জুন্দরী 
বালিকাকে দেখিয়! বিমুগ্ধ হন ও তাহাকে বিবাহ করিতে মনস্থ করেন। 
কিন্ত লহনা যুদি ইহাতে অসন্তষ্ঠ হয়”-এই আশঙ্কায় তিনি চতুরতার সহিত 
তাহাকে বুঝাইষ! বলেন যে, তাহার সেবার জন্ত একটি দ্রাসী তিনি 
আনিতেছেন | 


যুক্তি যদি দেহ মনে কহিবে প্রকাশি। 
রম্ধনের তরে তব করি দিব দাসী ॥ 
_ বরিব! বাদলেতে উলনে পাড় ফু'ক। 
কপুর তান্ব,ল বিল! রসহীন মুখ ॥ 
সরলমতি লহন! শ্বামীর অভিপ্রায়ে কোনক্ধপ বাধ! দেয় না। তাহার 
'আচরণ মধুর হইলেও। তাহার বুদ্ধি অতীব স্থুল। দে অতি-সহজে অন্যের 


ধনপতি-উপাথ্যান 
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স্বারা চালিত হয় ও পরের প্ররোচনায় নিতান্ত গঠিত কর্মেও প্রবৃত্ত হয়। 
বিবাহের পর খুল্লনাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ধনপতি বাণিজ্য-ব্যপদেশে 
দ্ীর্ঘকালের জন্য প্রবাসে গমন করেন। সে অতিশয় আদর-যত্বে তাহার 
তরুণী সতীনকে লালন-পালন করিতে থাকে । কিন্ত ছুই সতীনে এইক্ধপ 
অসাধারণ সপ্ভাব দেখিয়া, তাহাদের ত্র্বলা-নায়ী দাসী উতয়ের মধ্যে 
অসপ্তাব শ্থষ্টি করিবার জন্য কৌশল খু'জিতে থাকে । এই ছুবলার চরিত্র 
রামায়ণ-বণিত মন্থরাদাসীর অহ্বন্প। সে লহনাকে খুল্পনার বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিবার উদ্দেশ্টে তাহাকে গিয়া! বলে» 

থজুমতি ঠাকুরাণী নাহি জান পাপ। 

দুগ্ধ দিয়া কি কারণে পোষ কালসাপ ॥ 

সাপিনী বাধিনী সতা পোষ নাহি মানে । 

অবশেষে এই তোমায বধিবে পরাণে ॥ 

কলাপী-কলাপ জিনি থুল্লনার কেশ। 

অর্ধ-পাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ 

খুল্লনার মুখশশী করে ঢল ঢল। 

মাছিতায় মলিন তোমার গণ্ুস্থল ॥ 

আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কতদিন । 

খুল্লনার রূপ দেখি হইবেন অধীন | 

অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে। 

মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে ॥ 

এইবার সরলে গরল প্রবেশ করে । ছূর্বলার কুপরামর্শে লহন' উন্মাদিনী 

হইয়া উঠে ও খুল্লনার উপরে কঠোর নির্যাতন আরম্ভ করে। খুল্লনা 
আর সদাগরের অট্টালিকায় স্থান পায় না, পগুশালায় মলিন শধ্যায তাহাকে 
রাত্রি যাপন করিতে হয় এবং দিনের বেলায় মাঠে মাঠে ,ছাগল চরাইয়া 
বেড়াইতে হয়। তাহার এটু শোচনীয় ছূর্দশার চিত্র কবি প্ররত্যক্ষ-্্রায় 
বর্ণনা করিয়াছেন । ইহার কিযদংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল 1 

ুল্পন! বসিলা ছেলী থুইয়! অজাশালে। 

মানের পাতেতে লহমার ক্ষাদের অন্ন বাড়ে ॥ 


০ 
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অল্প অন্ন দিল ছেছা পোড়া বল । 

পাট শাক রাদ্ধি দিল পাকা কলার মুল ॥ 

ভাঙ্গা নারিকেলে জল দিল সুবদনী | 

ভোজন করিতে বসে খুলন! বাণ্যানী ॥ 

এইক্সপে সপত্বী-বিদ্বেষে স্কুকোমলা খুল্লনা ছুঃসহ ক্লেশে পতিত হয? কিন্ত 

এই স্থান হইতেই তাহাব চবিত্র সমধিক বিকাশ পাইতে থাকে । উদ্িত্ন- 
যৌবন গৃহবধূ অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিষা উন্মুক্ত প্রাস্তবে আমিষ! উপনীতা| 
হইয়াছে। বন্তকুন্নমের নায় তাহার অঙগ-লাবণ্য প্ররুতির সংস্পর্শে বধিত 
হইয়া উঠিতেছে। ত্রন্দরী যুবতী ছিন্নবাস পবিধান করিয়া, একপাল ছাগল 
লঈয়। সুদুব মাঠে যাত্র। করিযাছে ;, তাহাব অপরূপ রূপ দেখিষা পথের 
পথিক প্রলুব্ধ হইতেছে । 'াহাদেব লালসাময তীব্র দৃষ্টি হইতে সে 
অতিকণ্্ট তাহাব ছুই হাত দিয়! যৌবন-লৌন্দর্য টাকিয়া! ৰাখিতেছে | 


নাগবিযা ইতরগণে 'অনিমিথ ছু নযনে 
নিরখি খুলনার দ্ধপ চায়। 
কেহ বলে কার নারী কেন বা এমত করি 


কাহার রমণী কোথা! যায় ॥ 
বাম! হেট মুণ্ডে কাদে কা'তরে উত্তর না দে 
ভূজ দিয়! কুচের উপব। 
কাজলী ধবলী বলি চালায় সকলি ছেলী 
এড।ইল মাগরিয়া ঘর ॥ 
চঞ্চলন্বভাব ছাগ-পাল লই! খুল্পনাকে অশেষ ক্ট ভোগ কবিতে হয়। 
কোন্‌ ছাগল কোন্‌ দিকে পলাইয! যায়, তাহ! সে ঠিক রাখিতে পারে না। 
ছাগলের পাল খেদাইতে গিযা সে নিজেই আছাড খাইয়া! পডে। শৃগালের 
চীৎকার শুনিলে তাহাব অন্তর তয়ে আকুল হইয! উঠে। বর্ধার দিনে তাহার 
ছুঃখের সীমা! নাই ।-_ 
: বরিষাতে রাখে ছেলী লক্ষপতি সাধুর বালি 
জলৌকা বেষ্টিত সর্ধ্ব গায়। 
শিবা ডাকে চারিতিতে হয়ে বাম! সচকিতে 
সেইদিগে ধাইয়া ত যায়। 
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একদিন খুল্পনা একট! ছাগলের সন্ধান করিতে করিতে এক গভীর বনে 
প্রবেশ করে। তথায় কতিপয় মহিলাকে চণ্তীদেবীর পুজা করিতে সে 
দেখিতে পায়। মঙগলময়ী চণ্তীদেবীর পুঁজ! করিলে তক্তের অশেষ মঙ্গল 
হয়--এইক্কপ কথা তাহাদের মুখে শুনিয়া, সেও অতঃপর একদিন গভীর 
বনমধে) প্রগাঢ় ভক্তির সহিত চত্তীদেবীর পূজা করে। তাহার সকাতর 
প্রার্থনায় চণ্তীদেবী তাহার সম্মুখে আবিভূততী হন ও তাহাকে পতিপুত্র 
লাতের বর দান করেন। তিনি শ্বপ্নষোগে লহনাকে দেখা দিয়। খুল্পনার 
প্রতি ছুব্যবহার করিতে তাহাকে নিষেধ করেন, এবং প্রবাসী ধনপতি 
সদাগরকেও হ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হ্বপ্নাদেশ দেন । তখন দৈবী-মহিমায় 
লহনা পুনরায় খুল্লনাকে পূর্বের স্তায় নেহ্যত্ব করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং ধনপতিও 
অচিরে শ্বগৃহে প্রত্যাগত হুন। ধনপতি-উপাখ্যানের এই পর্যস্ত সুমধুর, 
ইহার পরবর্তী অংশ তেমন চিত্তাকর্ষক লয়। 

অনস্তর ধনপতি সদ্দাগরের পিতৃশ্রাদ্ধ-কাল উপস্থিত হয়। এই 
শ্রান্ধোপলক্ষে কবি রামায়ণের নায়িকার ন্যায়, তাহার কাব্যের নায়িকাকেও 
অগ্নিপরীক্ষার সম্মুধীন করাইয়াছেন। একদা খুল্লন! একাকিনী নির্জন অরণ্যে 
ছাগ-পাল চরাইয়া বেড়াইত, তাই তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়া ধনপতির শ্বজাতিবর্গ সেই শ্রান্ধানথষ্ঠানে যোগদান করিতে অস্থীরুত 
হন। খুল্পনার পরীক্ষা! অথবা এক লক্ষ টাক! দণ্ড তাহারা চাহিয়া বসেন। 
ধনপতি অকাতরে এক লক্ষ টাকা দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে খুল্লনা তাহাতে 
বাধ! দেয়। সতীত্বের পরীক্ষা দিয়া সে তাহার আত্মমর্ধাদ1া সকলের সন্দুখে 
অক্ষুণ্ন রাখিতে চায়। তথন তাহাকে অগাধ জলে ডুবাইয়া, বিষধর সর্পের 
দ্বার! দংশন করাইয়া, অপত্ত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করিয়! ও প্রজলিত অগ্নিশিখামধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়! নিদারুণতাবে তাহার পরীক্ষা গ্রহণ কর! হয়ঃ কিন্ত সতীসাধবী 
খুল্লনা সকল পরীক্ষাতেই অক্ষত শরীরে পার হুইয়া যায়। তখন সকলেই 
তাহার সচ্চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করে। 

কিন্ত হতভাগিনী খুল্ননার তাগ্যে সুমধুর শ্বামী-সহবাস দীর্ঘকাল ঘটে 
দা। রাজতবনের জগ্ঘ সুগন্ধ দ্রব্যাদি আহরণ করিবার নিমিত্ত ধনপতি 
সাগর অটিরে সিংহল-যাত্র! ফরেন। যত্রাপকালে তাহার মঙ্গল কামনা 
করিয়া খু্পন! তক্তিভরে চণ্ডীদেবীর পুঙ্কা বরে। ইহাতে ধনপতি অতিশয় 
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অসন্ধষ্ই হন। চাদ সদাগরের যত তিনিও পরম শৈব, “ডাকিনী দেবতা”--- 
চণ্ডীর প্রতি তাহার প্রচণ্ড স্বণা। তাই তিনি সক্রোধে চণ্তীপূজার ঘটে 
পদাঘাত করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান। মনসাদেবীর মত চত্তীদেবীও 
এই ঘোর অপমানের প্রতিশোধ লইতে সঞ্কল্প করেন। উত্তাল-তরঙ্গময় 
অকুল সমুদ্রে ধনপতির ধণরত্বপূর্ণ ছয়টি বৃহৎ ডিঙ্গ1! তিনি জলমগ্ন করিয়। 
দেন এবং “কমলে কামিশী”-প্রপঞ্চ দেখাইয়! ভাহার সর্বনাশের হুত্রপাত 
করেন। অনস্ত বারিধি-বক্ষে এক পদ্মকাননে জট্টনকা পরম! হন্দরী 
একটি বিশালকায় হস্তীর শুওড ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিতেছে ও পুনরায় 
তাহাকে উদ্‌গীরণ করিতেছে । এই অদ্ভুত দৃশ্টকে “কমলে কামিনী” বলে। 

সিংহলে উপনীত হইয়া, তথাকার রাজাকে ধনপতি “কমলে কামিনী”্র 
কথা বলেন। কিন্তু রাজ! তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। তখন রাজা 
বাজী রাখেন-_কমলে-কামিনী দেখাইতে পারিলে ধনপতি অর্ধরাজ্য পুরস্কার 
পাইবেন, কিন্ত দেখাইতে না পারিলে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবেন। 
রাজাকে লইয়! ধনপতি তরণীতে আরোহণ করিয়া, সমুদ্রের যেখানে তিনি 
কমলেশকামিনী দেখেন, সেইখানে গমন করেন। কিন্ত চণ্ডীদেবীর ছলনায় 
তিনি রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারেন না। স্ৃতরাং তাহাকে 
সিংহলের কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিতে হয়। 

এদিকে চত্ডীদেবীর আশীর্বাদে খুল্পনার গর্ভে শ্রীমস্ত জন্মগ্রহণ করে। 
সে ক্রমে বড় হইয়া পাঠশালায় পড়িতে থাকে । একদিন গুরুমহাশয়, তাহার 
পিতার নুদীর্থকাল অস্থপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া, তাহার জন্ম সগ্বন্ধে কটাক্ষ 
করেন। তাহাতে সে অতিশয় ক্ষু্ধ হইয়া, পিতার অন্থসন্ধান করিবার 
উদ্দেন্টে সমুদ্র-পথে লিংহল-যাত্রা করে। চণ্ডীদেবীর ছলমায় সেও তাহার 
পিতার স্ায় অনন্ত লবণান্ধু-মধ্যে কমলে-কামিনী দেখিতে পায়। সিংহলে 
পৌছিয়া, তথাকার রাজাকে সেও কমলে-কামিলীর কথা বলে। রাজ! 
' তাহার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করেন না তিনি তাহার সহিত বাজী 
রাখেন-- দৃশ্য দেখাইতে পারিলে তিনি তাহাকে অর্ধরাজ্য ও রাজকন্ত। 
দান করিবেন, কিন্ত দেখাইতে মা পারিলে দক্ষিণ মশানে তাহার মুওডপাত 
করা হুইবে। কিন্ত চণ্ভীর্দেবী তাহাকেও নিরাশ করেন; সে রাজাকে 
কমলে-কামিনী দেখাইতে পারে না। রাজার ঘাতকেরা তাহাকে হাধিয়া 
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শ্বশানে লইয়া যায় ও তাহার শিরশ্ছেদ করিতে উদ্ধত হয়। তখন সে 
একাত্ত মনে চণ্ীদেবীর স্তব করিতে থাকে । তাহার আস্তরিক প্রার্থনায় 
করুণাময়ী চণ্ডীদেবী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ভূতপ্রেত সেই 
মশানে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের দ্বারা নিদারুণভাবে প্রহাত হইয়া 
রাজঘাতকেরা সিংহল-রাজার নিকট পলাইয়া যায়। অনস্তর চশ্ডীদেবীর 
রুপায় শ্রীমস্ত রাজাকে কমলে-কামিনী দেখাইয়া অর্ধরাজ্য ও রাজকন্যা লাভ 
করেন। সিংহল-রাজও সানন্দে তাহার পিতা ধনপতিকে কারামুক্ত করিয়া 
দেন। সুদীর্ঘকাল পরে পিতাপুত্রের মিলন ঘটে, ও ধনপতি তাহার প্রিয় 
পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া! শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এইবূপে করুণাময়ী 
চণ্ডীদেবীর পুজা করিয়া খুল্লনা অবশেষে পতিপুত্র ও অফুরস্ত এশ্বর্য লইয়। 
পরমস্থথে জীবন যাপন করে । 


(২) কৰিকল্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


সমুদয় মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে মুকুন্দরামের চত্ডতীমঙগল সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা 
“প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের অন্যতম | বৈষ্ণব-পদাবলী ও 
চরিত-কাব্যগুলির কথা বাদ দিলে যোড়শ-শতান্দীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
রটন1 হইতেছে মুকুদ্দরামের কাব্য।”৯ কাব্যের প্রারভে কবি সংক্ষেপে 
আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহ! হইতে জান! যায়, তাহার পূর্বতন 
ছয় সাত পুরুষ রত্বানু-নদের তীরে বর্ধমান জেলার দামুস্া-গ্রামে বাস করেন। 
্রীষ্টা় বোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তিনি তথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং পিতার নাম হৃদয় মিশ্র । তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র এবং রামানন্দ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । তাহার মাতার 
নাম দৈবকী। শিবরাম নামে তাহার এক পুত্র ও যশোদ! নামে এক কন্তা। 
তাহার পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখ! এবং জামাতার নাম মহেশ। তাহার বর্তমান 
২শধরেরা বর্ধমানের রায়না-থান্বার অন্তগ্ত ছোটবৈনান-গ্রামে বাস করিতেছেন। 

মুকুদ্দরামের কালে গৌড়, বঙ্গ ও উৎকল রাজা! মামসিংহের শাসদাধীন 
ছিল। তৎকালে মামুদ সরিফ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে " 
দামুগ্তার প্রজাবৃন্দ অতিষ্ঠ হইয়। উঠে। তাহার নির্যাতন সহ ফরিতে ন! 
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পাবিয়! মুকুন্দরাম সপরিবাবে জন্মভূমি পবিত্যাগ কবিতে বাধ্য হন। 
অর্থাভাবে তাহাব ছুঃ্ছ পবিবার পথিমধ্যে ছুঃসহ কষ্টে পতিত হয় । চণ্ডীমঙ্গলের 
পূর্তাগে তাহার এই ছুঃসময়েব কিঞ্চিৎ বিববণ তিনি বাখিয়! গিয়াছেন 1-- 
তৈল বিন! কৈলু' স্নান কবিলু' উদক পান 
শিশু কান্দে ওদনেব তবে । 

যাহা হউক, তিনি অবশেষে মেদিনীপুব জেলাব অন্তঃপাতী আড়বা-গ্রামে 
উপনীত হন ও তথাকাব জমিদাব বাজা বাঁকুড়া বায়েব আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
বাঁকুড়া বায তাহাকে তদীয় পুত্র রঘুনাথেব গৃহশিক্ষক-পদে নিধুক্ত কবেন। 
পরে রঘুনাথ বাজা হইলে, তিনি তাহাব আশ্রয়ে থাকিষা চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য 
বচন! কবিতঠে আবন্ত কুবন, এবং আহ্বমানিক ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উহা! সমাপন 
কবেন। তিনি াহাব কাব্যখানিকে “অভয়ামঙ্গল নামে অভিহিত কবেন। 
কিন্ত তাহাব কবিত্বেব জন্ত তিনি “কবি-ক্কণ? উপাধি লাভ কবায়, স্তাহাব 
কাব্যথানিকে লোকে “কবিকঙ্কণ চণ্ডী; বলিক্া থাকে । 

মুকুন্দবাম-বচিত “চণ্তীমঙ্গল' একটা বিবাট কাব্য ; _ইহাঠে কৰি অক্রান্ত 
প্রতিভার পবিচয দিয়াছেন। তীহাব কাব্যে কোন অংশই তিনি সংক্ষেপে 
বর্ণন কবেন নাই,ভীভাব সুক্ম দৃষ্টি ঘটনাবলীব সকল 
দিকেই নিপতিত হইয়াছে । নৈসগিক শোতা, বাজনৈতিক 
অবস্থা, সামাজিক আচবণ। জীবনযাপনের নীতি, পাবিবাবিক কলহ ্রদ্ৃতি 
কোন কিছুই তিনি এডাইয়াঁথান নাই। কিন্তু বছ ঘটনাব সমাবেশ ঘটা 
কাব্যেব মূল আখ্যানটি উজ্জল হইয়া উঠিবাব অবকাশ পায় নাই। ভাহাব 
বর্ণন-কৌশল নাটকীয় ;--নান! ঘটনাব সম্পর্কে বিবিধ পাত্র-পাত্রীব উক্তির 
মধ্য দিয় তিনি তাহার বক্তব্য বিষয় বাক্ত কবিয়াছেন। মাধবাচার্ষের মৃত 
তিনিও বাস্তব-কবি ১ মহয্য-সমাজে যাহ! প্রকুতই ঘটিতেছে, তাহাবই প্রতিচ্ছবি 
তিনি অঙ্কন করিযাছেন। | মাজিত ভাষা, ললিত ছন্দ, সংযত কল্পনা, ুযোগ্য 


উিলআরাহার শিরা ১ ০ রর টিটি 


অলঙ্কাব, বন্দব রূপায়ণ ও সবস বর্ণন-ভঙ্গিমাব দ্বাবা বাস্তব ঘটনাকে তিনি 


আশ 8... কস বত যতি 


নয়দরঞ্রনরূপে চিত্রিত ব্রত করিষান্ছেন। এই, আশ্চর্য মণ্ড মণ্ডন-ক্ষমতাব বলেই তি তিনি 


ভাহার পূর্ববর্তী মাধবাচার্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ভীহাব কাব্যে. 
প্রায় সকল রদেরই সমাবেশ আছে ও উহাদের মধ্যে করুণরস প্রধান 
মী পক্াসপ ২ ০০০ 


র ৰ ভন 


খপ পপ পট 


অভয়া-মঙগল 


কি এিজরাধ বাগ 


২৬৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মুকুন্ধরাম অনেকাংশে মাধবাচার্ষের অন্থসরণ করিয়াছেন । মাধবের কাব্যের 
সহিত তাহার কাব্যের যথেষ্ট সাদৃত্ত আছে। মাধবের কাব্যে যেখানে যে ক্রটি 
বা অনম্পূর্ণতা আছে, তাহার কাব্যে তাহা সম্পূর্ণ, হুশোতন ও সরসভাবে 
চিন্তিত জ্মিত হইয়াছে। মাধবের মুখর! কুল্পরা ও নির্তাক কালকেতৃ স্ীহাব 
লেখনসীতে বথাক্রমে লজ্জানতা ও তীরুত্বতাব হইয়া পড়িয্লছে। ভাড়, দত্তকেও 
তিনি মাধবের ন্যায় জীবস্ত ধূর্ভরূপে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। মাধবেব 
কালকেতুর শ্থায় তাহার কাব্য-নায়কও ব্যাধপল্লীতে লালিত-পালিত হইতেছে 
ও শৈশবকাল হইতেই অসাধাবণ বীবত্বের পরিচষ দিতেছে । তৎ্কতৃক্ি 
কালকেতুর বাল্যবর্ণন1! মাধবের অন্রূপ হইলেও, তাহার বর্ণনা মাধবের 
বর্ণনাপেক্ষ! সমধিক প্রশংসনীয় 1 


দিনে দিনে বাডে কালকেতু। 

বলে মত্ত গজপতি ব্ূপে নব রতিপতি 
সবাব লোচন-সুখ হেতু ॥ 

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিবমাণ 
ছুই বা লোহার সাবল। 

রূপ ওণ শীল নোডা বাড়ে যেন হাতী কড়। 
যেন শ্যাম চামব কুস্তল ॥ 

বিচিত্র কপালতটা গলাষ জালের কাটা 
কর জোড়। লোহাব শিকলি । 

বুক শোতে ব্যাম্রনখে অঙ্গে রাজা খুলি মাখে 
কটিতটে শোতয়ে ব্রিবলী ॥ 

ছুই চক্ষু জিনি নাটা খেলে দাও! গুলি তাট! 
কানে শোতে শ্ফটিক কুগুল। 

পরিধান রাঙ্গা ধৃতি  মগপ্তকে জালের দড়ি 
শিশু মাঝে যেন মগ্ুল। 


কালফেতুর বালাক্কপ-পাঠে মনে হয়, মুকুদ্দরাম যেন প্রত ব্যাধশিশ্ডকে 
সন্দুখে দেখিয়া তাহার ক্নপ বর্ণনা করিতেছেল। তাহার ফুল্পরা কৃষ্ংবর্ণ 
ব্যাধ-কন্া। ও ব্যাধের গৃহিণী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত! ।-- 
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এই কন্যা! বূপে গুণে নাম যে ফুল্পর | 
কিনিতে বেচিতে তাল পারয়ে পসরা ॥ 
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্ঠা জামে । 


কালকেতু যৌবন প্রাপ্ত হইলে এই বৃদ্ধিমততী ফুল্পরাকে বিবাহ কবে। এই 
নবীন ব্যাধ-দম্পতির সাংসারিক জীবন কবি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। 
কালকেতু একাধিক ভাগ অন্নমাংস তোজন করিয়া, তৃপ্তির নিশ্বাস ছাডিষা 
গৃহিণীকে বলে 
রন্ধন করেছ ভাল, আর কিছু আছে? 


কালকেতুর বিক্রমে অরণ্যের পশুকুল অস্থির হইয়া উঠে। তাহার! 
চণ্ডীদেবীর শরণাপন্ন হয়। এই স্থানে কবি ব্যাপ্র-সিংহাদির মুখে মানব-ভাবা 
দান করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ তাহাদেব ছুরবস্থার দ্বারা তৎকালীন বাঙ্গাল!" 
দেশেব বাস্ীষাবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তৎকালে ছূর্দাস্ত মুসলমানদিগের 
প্রবল প্রতাপে হিন্দু জাতি ক্রমশঃ হীনবল হুইযা1 পডে। মোগল-সম্রাটেব 
দক্ষিণবাহুম্বরূপ বাজ। মানসিংহের সুদক্ষ রণপরিচালনায় হিন্ুু ভূত্বামিবুন্দ 
মোগলের পদ্দানত হয। মোগলেব অগণিত সৈন্ত ও বিপুল রণসস্ভাবের সম্মুথে 
হিচ্ুর শৌর্য-বীর্য ধুলিসাৎ হইয়া যাষ। পণ্তকুলের সহিত চণ্ডীদেবীর 
কথেপিকথনেব কিষদংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল 1-_ 


চণ্ডী ।-- আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ কে পাষ ভোমাব লাগ 
পবন জিনিতে পার জোরে 
তব নখ হীরাধার দশন নজের সাব 
কি কারণে ভয় কর নরে॥ 
ব্যাপ্ব।-- ষদ্দি গে! নিকটে পাই ঘাড ভাঙ্গি রক্ত খাই 
কি করিতে পারি আমি দূরে । 
ব্যর্থ নহে তার বাগ একে একে লষ প্রাণ 


৫ দেখি বীরে প্রাণ কাপে ডরে ॥ 
তারত-সম্ত্রাট আকবর শাহের আমলে তাহার বিচক্ষণ রাজন্ব-খন্ত্রী 
টোডরমল্ল সমগ্র মোগল-সাস্ত্রাজ্যের অন্তর্গত সকল গান পরিমাপ করিয়া 
রাজকর নির্ধারণ করিয়! দেন। তাহার হুদ্বদৃরি হইতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ কোন রাজা- 
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জমিদার কাহারও রাজ্যই বাদ যায় মা। ইতঃপূর্বে শুধু বৃহৎ রাজ্যগুলির 
উপরেই দিলীশ্বরের দৃষ্টি, ক্ষুদ্র রাজাদের বিষয়ে তিনি উদ্াসীন। এই কারণে 
তৎকালে বাঙ্গালাদেশে ছোট-বড় অনেকগুলি স্বাধীন রাজ! ও রাজ্য। কিন্ত 
মানসিংহের শ্টেনদৃষ্টি হইতে সেগুলি অব্যাহতি পায় না; সুবিশাল মোগল- 
সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি সকলকেই পদ্ানত করেন ও প্রত্যেকের নিকট 
হইতেই রাজকর আদায় করেন। ছুর্গম গ্রামাঞ্চলে যে ক্ষুদ্র রাজ! এতকাল 
তাহার ক্ষুদ্র রাজ্য ও স্বল্প প্রজাবুন্দ লইয়। নিবিবাদে রাজত্ব করিতেছেন, তিনিও 
মানসিংহের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পান না। ভন্গুকের খেদোক্তির মধ্যে 
তাহার দুর্দশার আতাষ পাওয়া যায় ।-_ 


বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক । 
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥ 
সাত পুত্র মারে বীর বাদ্ধি জাল পাশে। 
সবংশে মজিন্ন মাতা তোমার আশ্বাসে ॥ 
কাব্যের নায়ক-নায়িক! ব্যাধ-দম্পতি হইলেও» মুকুন্দরাম তাহার 
কালুকেতুকে নীতিজ্ঞান-সম্পূন্ন ও কুল্পরাকে স্বামী-সোহাগিনী করিয়া চিত্রিত 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার! যে অসত্য ্য অরণ্যবাসী তা তাহা 1 হা তিনি, কখনও  বিশ্বৃত 
হুন নাই। তাহাদের নৈতিক জ্ঞান ও কর্তব্যবৌধ অসত্য মাহুষের অনুর । 
সতিনীর জালায় চণ্ডীদেবী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া ফুল্পর! তাহাকে 
উপদেশ দেয় 
সতিনী কোন্দল করে দ্বিগুণ বলিবে তারে 
অভিমানে ঘর ছাড় কেনি। 
কোপে করি বিষ পান আপনি ত্যজিবে প্রাণ 
সতিলের কিব! হবে হানি ॥ 
ফুল্পরার কাছে স্বামীর তালবাসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধনঃ অন্ত কিছুর প্রত্যাশী সে 
নয়। সংসারের নানা অতাধের মধ্যেও কালকেতুর অনাবিল প্রেম লাত 
করিয়া সে পরম সুখী । সেখানে ভূবনমোহিনী-রূপিনলী চতীদেবীর সহ্স! 
আগমনে সে ভীতা হয়; তাহার সুখের সাত্রাজ্য অপরে হরণ করিতে 
আসিয়াছে ভাবিয়া সে উদ্বিগ্ন! হইয়া উঠে । তাই তাহাদের সংলারের অভাধ- 
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অনটন, ছুঃখ-কষ্ট প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া, সে চণ্তীদেবীকে কালকেতু-গৃহবাসের 
স্বল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পায়। তাহাদের এই ছুঃখময় সংসার- 
জীবনের বিবরণ কৰি ক্ষুল্লরার প্বারমান্তা”-র মাধ্যমে নাটকীয় কৌশলে প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই বারমান্তার দ্বার! ফুল্পরার মনোজগৎটি আমাদের নিকট 
উদ্‌ঘাটিত হইয়! পড়িয়াছে বলিয়| ইহ! একটি সরস গীতিকবিতা হইয়! উঠিয়াছে। 
কবি নিজেও দারিদ্রয-পীড়িত অতিশয় ছুঃখী; তাই ফুল্লরার ছঃখের মধ্যে 
তাহার নিজের ছুঃখও সহজে মিশিয়া গিয়াছে । “হয়ত “চালুসেরে বান্ধা দিন 
মাটিয়া পাথরা' তাহার নিজেরই অভাবগ্রন্ত জীবনেব একটি দিনের করুণ 
অভিজ্ঞতার কথা ।”১ তাই বারমান্তাটি এত সকরুণ ও মর্মস্পর্শী হইয়াছে । 
ইহার ভিতর দিয়! ফুল্পরার স্ুগভীব পতিপ্রেম অভিব্যক্ত হইযাছে। তাহার 
ংসাবের অবিরাম অভাব ও দুঃসহ ছুঃখকঞ্টের কথ! সে বার বার বলিলেওঃ ও 
তজ্জন্য নির্মম বিধাতাকে বারংবার অভিসম্পাত দিলেও, তাহার স্বামীর নিন্দা 
সে একটুও করে নাই,--তাহার ছঃখের জন্য কালকেতৃকে একটুও দায়ী সে 
কবে নাই। ইহাতে তাহার পতির প্রতি প্রেম ও শ্রদ্ধা উতষই প্রকাশ 
পাইয়াছে। এই সুমধুর বারমান্তার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-__ 


বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা | 
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥ 
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ। 
শিরে দিতে স্ত্ীহি আটে খুঞ্ার বসন ॥ 


পাপিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন । 
রবিকর কবে সর্ব শরীর দহন ॥ 

পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাইতে নারি। 
দেখিতে দেখিতে টিলে লয় আধা-মারি ॥ 


৪ 


কার্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম । 
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥ 


২০০ আবারও পাপা 


১, ঞ্ঁআশততোব উট্টাটাধ্য, 'বাংল। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসঃ। 


১০ 


৭২ প্রোচীদ বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড় । 
অতাগী ফুল্পুরা পরে হরিণের ছড় ॥ 


অনল সমান পোড়ে চইতের খর! | 
চালুসেরে বাধ! দিহ মাটিয়া পাথর! ॥ 
ছুংখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান। 
আমানি খাবার গর্ভ দেখ বিদ্যমান ॥ 
ফুল্লরার বারমান্তা শুনিয়াও চণ্ীদেবী যখন প্রস্থান করিতে রাজী হন না, 
তখন তাহার সন্দেহ হয় যে, কালকেতুই পাপোদ্দেশ্তে এই রমণীকে তুলাইয়া 
আনিয়াছে। তাই সে চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে স্বামীর সাক্ষাতে গিয়া 
অভিযোগ করেঃ 
কি দোষ দেখিল1! মোর জাগ্রতে স্বপনে । 
দোষ ন! দেখিয়া কর অপমান কেনে ॥ 
কি লাগিষা প্রভু তুমি পাপে দিলা মন। 
যেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ ॥ 
কিন্তু ফুল্লরার কথায় সরলমতি কালকেতুর নিশ্বাস হয় না। ফুল্লরা ভিন্ন 
অন্ত কোন রমণীর প্রতি সে আসক্ত নয়। কাজেই সে ক্রুদ্ধ হইযা বলে+_ 
সুব্যক্ত করিয়। রাম! কহু সত্য ভাষা । 
মিথ্যা হইলে চোয়ারে কাটিব তোর নাস! ॥ 
ব্যাধের মুখে এইন্ধপ কঠোর উক্তি অতীব শ্বাভাবিক হইয়াছে । 
কালকেতু সেই মোহিনী রমণীকে তাহার গৃহ ত্যাগ করিতে অনুরোধ কবে, 
এবং ক্ষল্পরাকে সঙ্গে লইয়! তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়! দিতে শ্বীরুত হয়। 
সুন্দরী যুবতীর স্থিত একক যুবকের গমন--তাহার নৈতিক জ্ঞানে অনুচিত 
বোধ হয়। কিন্ত চণ্ডীদেবী তথাপি প্রস্থান করেন ন| দেখিয়া, সে অগত্যা 
ধহর্বাণের দ্বার! তাহাকে বিভািত করিতে উদ্ভত হয়। কিন্ত মহামায়ার ছলনায় 
তাহার আকধিত শরাসন হইত্বে শর নির্গত হয় না শত চেষ্টাতেও একটি তীর 
নিক্ষেপ করিতে সে পারে না। তদর্পনে ফুষ্গারা পতির হস্ত হইতে ধহঃশর 
কাড়িয়া লইতে যায়, কিন্ত সমর্থ হয় না| ব্যাধ-দম্পতির এই বিহ্বলতার 
চি্রটি কবি মনোজ্ঞরূপে অঙ্কন করিয়াছেন |” 
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এত বাক্যে যদি টত্তী না দিল! উত্তর । 
ভাঙ্ সাক্ষী করি বীর জুড়িলেক শর ॥ 
শরাসনে আকর্ণ পৃণিত বৈ প বাণ। 
হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্মাণ ॥ 
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর । 
পুলকে পুণিত তন চক্ষে বহে নীর | 
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন। 
হতবলবৃদ্ধি হৈল আখেটা-নন্দন ॥ 
নিতে চাহে ফুল্গরা হাতের ধ্ছঃশর | 
ছাড়াইতে নারে রাম হইল ফাফর ॥ 
চণ্তীদেবী আত্ম-পরিচষ দান করিলেও স্থুলবুদ্ধি ব্যাপের তাহাতে প্রত্যষ 
জন্মে না।+- 


হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি । 
কি কারণে যো গৃহে আপিবে পার্বতী ॥ 


যাহ! হউক, অবশেষে চণ্তীদেবী কপাপরবশ হইয| কালকেতুকে অরণ্য-মধ্যে 
কতিপধ স্বর্ণপুর্ণ কলসীর সন্ধান দেন। ফুল্লর! ও কালকেতু যথাসাধ্য সেগুলি 
বহন করিতে থাকে, এবং অল্পবুদ্ধি কালকেতু চণ্তীদেবীকেও এক ঘড৷ ধন বহন 
করিতে অন্থনষ করে | কিন্তু দেবী পাছে ঘডাটা লইয়া! পলাইয়! যাষ, সেই 
আশঙ্কায় সে বারে বাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া লক্ষ্য করিতে থাকে । এই মৃশ্টে 
কালকেতুব “সরলতা, বর্ধর ঠা মূর্ধত। এবং চরিত্রবল এ সমস্তই ব্যাধ নাযকের 
উপযোগী |” ১ 

কিন্ত কবিকষ্কণের রাজ-কালকেতু মাধবাচার্ষের রাজা-কালকেতু অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট । তাঁড়দত্তের চরিত্রকেও তিনি মাধবাপেক্ষা উজ্জল করিতে সক্ষম 
হন নাই। 

' ধমপভি সদাগরের উপাখ্যানটিও মুকুন্দরাম প্রশংসনীবর্ূপে রচন| করিষা- 
ছেন। কিন্ত কালকেতু-ুল্পরার কাহিনী-রচনায় তিনি যেক্ধপ গভীর কবিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন, ইহাতে সেইরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। 
ছুঃখের কথাতেই তিনি বড়, মুখের কথায় তাহার সধদয়তার কিঞিৎ অভাব 

১, দীনেশচল্া সেন, “বঙ্গভাব! ও সাহিত)। 
১৮ 


২৭৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


দেখ! যায়। খুল্পন! ও ধনপতির সানন্দ প্রেমলীলা, তুদীর্ঘকাল ছুঃসহ লাঞ্ছনা- 
ভোগের পর হৃদয়বল্লভের সহিত সম্পিলনে ধুল্পনার প্রবল উল্লাস-__প্রভৃতি 
ঘটনাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে কবিত্ব দেখাইবার অবকাশ থাকিলেও এবং হাম্য- 
পরিহাস আমোদ-আহলাদ, সরস বাদাচ্ুবাদ, মান-অভিমান-মিলন প্রভৃতি বিচিত্র 
ভাব ও অঙন্গভাবাদি পরিবেষণ করিবার যথেষ্ট অবসর থাফিলেও উহাতে তিনি 
বিশেষ সযত্ব হন নাই। কিন্ত সনীনের নির্যাতনে খুলনার ছুঃখ, শ্বশানভূমিতে 
নিরীহ শ্রীমস্তের অস্তর-বেদনা প্রভৃতি সকরুণ ঘটনাগুলি তিনি অতিশয় 
নিপুণভাবে অঙ্কন করিয়াছেন । 

যাহ! হউক, মুকুন্মরামের “ণ্তীমঙগল' একথানি সুবৃহৎ কাব্য। ইহানে 
বাস্তব ও কল্পনা, কাহিনী ও ইতিবৃত্ত, স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবত। ও মনুষ্য, পশু ও 
বৃক্ষলতা সকলেই স্থান পাইয়াছে। এই হেতু ইহা 'একটি বিশৃঙ্খল অরণ্যাণীর 
ন্যায়, যাহার সর্বত্রই শোভাময় কিন্ত বিশেষ কোন একটি অংশ অতিশয় সুদৃশ্য 
নয়। 


২। মনগসা-মজল 


রীতা ষোড়শ ও সপ্তদশ শন্তাব্বীতে বু কবি বেহুলার কাহিনী অবলম্বন 
করিয়া মনসামঙ্গল রচনা করেন। দ্বিজ বংশীদাস, স্বকবি নারায়ণ দেব, কবি 
ষঠীবর , কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রায় শতেক কবি মনসাদেবীর মহিমা- 
কীর্তন প্রবৃত্ত হন। কিন্ত পূর্ববর্তী বিয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ অপেক্ষা তাহাদের 
কাহারও কাব্য শ্রেষ্ঠ'তর হইয়া উঠে নাই। এই যুগের টাদসধাগরের চবিত্র 
পুর্বযুগের চাসদাগর হইতে অনেকাংশে হীনপ্রত হইষ! পড়িয়াছে। কিন্ত 
বেলার চরিত্র এইধুগে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মনোরম হইয়া উঠিযাছে। এই 
যুগের মনসামঙগল-রচয়িতাদের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ সমধিক প্রসিদ্ধ ; 
এবং নারায়ণ দেব ও বংশীদাসের নাম উল্লেখযোগ্য । 


৫১) দ্বিজ বংলীদাস ৎ 


স্বিজ বংলীদাম একজন নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণ। তাহার সম্পূর্ণ নাম বংশীবদন 
চক্রবর্তী। তিনি সংস্কৃত ভাষায় তুপত্ডিত। ময়মনপিংহ জেলার অস্তগ্ত 
কিশোরগঞ্জ থানার সন্নিকটে পাতুয়ারী গ্রাসে তিনি জঙ্গাগ্রহণ করেন! তাহার 
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পিতা যাদবানন্দ ও মাতা অঞ্জনা দেবী। তভাহাব পত্বীধ নাম সুলোচন।। 
তিনি অতিশয় দরিদ্রঃ--মনসাব গান গাহিয়! কোনক্রমে সংসাবযাত। নিরাহ্‌ 
কবেন। তাহাব একমাত্র কন্ঠা-সম্তানের নাম চন্দ্রাবতী । চন্দ্রাবতী পিতাব 
কবিত্বশক্তি লাভ কবিষা একখানি বামাষণ ও কতকগুলি গীতিক1 বচন! কবেম। 
তাহাব বচিত “স্থ্য কেনাবামেব পালা? নামক একটি পলীগীতিকা হইতে জান! 
যাষ যে, বংশীদাসেব সুমধূব কণ্ঠে ও আবেগপূর্ণ সঙ্গীতে এক ভীষণ নবঘাতক 
দন্থ্য পবম সাধুতে পবিণত হয়। তাহাব কাব্যে কোন কোন পুঁথিতে যে 
বচনাকাল দেওষ! আছে, তদহুসাবে ১৫৭৬ খ্ীষ্াব্দে তিনি মন্সামঙ্গল খচনা 
কবেন , কিন্ত “এই তাবিখ সম্গন্ধে সন্দেহের যথেই কারণ আছে ।”" 
বন্তীদাস-বচিত “মনসামঙ্গল' একখানি শ্ুখপাঠ্য গৃহৎ্কাব্য। ইহাব ভাষা 

সবল, বিশুদ্ধ ও সহজবোধ্য । কবি সংগ্কতজ্ঞ হইলেও, তাহাব কাব্যে কোথাও 
পাণ্ডিত্যাভিযান প্রকাশ পায় মাই। শাহাব বর্ণন 
'অনাযাসে পাঠকেব চিত্তে বণিত চিত্রটিকে প্রস্কুটিত ববিয় 
হুনে। াদসদাগব মনসাদেবীব পৃজাঘটে পদাঘাত কবিষা, বিশাল বাণিজ্য- 
শবী ভাসাইয! সমুদ্ধে আমিয়া উপনীত হন। এখন মনসাদেবী স্বযোগ বৃঝিষ! 
ঠাহাব কতকর্মেব শান্তিবিধান কবিবাব জগ্ত গগনমগ্ডলে প্রচণ্ড ঝড় উঠান। 
এই বটিক'সক্ষুল স।গবেব বর্ণন! বংশীদাস প্রত্যক্ষ প্রা দান কবিষাছেন ।_- 

চাবিদিকে চাবি মেঘ সাজিল ছুফব ॥ 

চৌদিকে মেঘেব সাজ ঘোব অন্ধকাব । 

ঘন ঘন বক্তাঘাত বিজলী সঞ্চাব ॥ 

সুসল প্রমাণ ফৌটা ঘন ববিষণ। 

শিলাবৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে হয ঘন ঘন ॥ 

একার্ণবে দাকণ সে অন্ধকাবমষ | 

তাবিতে লাগিল লোক পায়্যা মহাতষ 1 


শিমুল তুলাব হেন ডি! তোলে পাড়ে । 
* ঘূর্ণাবায়ে পাক দেয় ঢেউয়ে আছাডে ॥ 


ক্ষণেকে একত্র কবে ক্ষণে নেয় দুবে। 
ক্ষণেকে ঘুরে যেন কুলুব গাছ ফিবে ॥ 


৯, প্রীহ্কুমার সেন, "বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিষথাস' |... 


দণমামঙ্গল 
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চাদসদাগর নির্ভীক বণিক। বাণিজ্য-ব্যপদেশে তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত 
অনেক দেশে গমন করেন এবং নানাস্থানের বিভিন্ন আচার-ব্যবহার দেখিবার 
স্থযোগ তিনি পান। এইরূপ বহুদেশের অদ্ভুত চাল-চলনের কথা! বংশীদাসের 
কাব্যে স্থান পাইয়াছে। দক্ষিণ-পাটনের অধিবাসীদের রীতি-নীতি বিষয়ক 
নিয়োদ্ধত অংশটি অতীব কৌতুকাবহ ।-_ 


বাপ মৈলে তার! রাখে শুকাইয়া। 

বেয়াইয়ের বাপের শ্রাদ্ধ করে কায়ক্লেশ পাইয়া | 

মৈলে পুত্র কিছু নহে ভাগিনেয় অধিকারী । 

সর্বস্ব বাটিয। নেয় বেয়াইর বরগিরি ॥ 

সহোদর অংশ ন] পাষ ভগিনীপতির ভাই। 

মৈলে মুখানল করে শালার বেয়াই ॥ 

ভাগিনা ভাগিনী আর ভাগিনা-বৌয়ারী | 

এ সকলে মিলিয! করযে হুডাহুডি ॥ 

ভাগিনা-বধূ গীত গায় মামাশ্বশুর নাচে। 

জামাইযে পাখোয়াজ বাজায শাশুডীর কাছে ॥ 

টাদসদাগরের বাণিজ্যের কথ! বলিতে গিয়া কবি কোন কোন স্কানে 

অনাবিল হাস্তরসের স্থষ্টি করিয়াছেন । জনৈক অনার্য রাজার সভাষ চাদ- 
সদাগর চটের কাপণ্ডকে মহামূল্য ছুর্লত বস্ত্র বলিয়। বিক্রয় করিতেছেন। মুর্খ 
রাজ! পাত্রমিত্রদের লইয়া সেই মোটা চট পরির়| অতিশয় কষ্টভোগ 
করিতেছেন+-তবু মনে সাত্বনা যে, মহার্থ বসন পরিধান করিয়াছেন । সদাগর 
কিন্ত রাজার এই মূর্ধতার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়িতেছেন ন| +₹-তিনি 
প্রকারাস্তরে গরুর সহিত তাহার তুলনা! দিতেছেন ।-- 


হরিতে চট রাজ। পিদ্ষিল আপনে | 
তার পাছে পিদ্ধিলেক পাত্রমিত্রগণে ॥ 
থুয়ার ধৃতি তবে পিন্ষে পুরোহিত । 
শণ পাট পবিষ্র ধড় শান্ত্রেতে বিদিত | 
মহাদেবীগণে পিন্বে চটের ডুরাখানি । 
চটের পাছড়া আর চটের উড়ামি॥ 
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চটেব কামডে গাঁও খাজোরায় বড়। 
চন্দ্রধরে বলে মিত| খানিক হইব! দড় | 


তোয়াব সমান আমার দেশের দেবতা | 

তাহাব যতেক গুণ শুন কহি কথা ॥ 

সাক্ষাতে বিষু-অংশ দেবতা-চরিত্র | 

পঞ্চগব্য পঞ্চাযুত ভূবন পবিত্র ॥ 

বনের তৃণ খায লোক পধিতোষে । 

যে জনে তাহারে পেবে লক্ষী তথা বৈসে॥ 

সংসাব পবিত্র হয পড়ি পদধূলি। 

/গাদেবল। কবি আমব1 তাবে বলি। 

সেই দেবতান লক্ষণ আছে তোমাৰ ঠাই। 

সবে মাত্র মিতা তোমাব লেজ শিঙ্গ নাই ॥ 

বন্শীধাপসব মনসামজলেব কোন কোন স্থানে কতিপয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করুণ- 

বসামক পদ দৃষ্ট হয়”€সগুলি অতীব হ্ৃদষগ্রাহী। সম্ভবতঃ চন্দ্রাবতী সেগুলি 
বচন। শ্বিষ! থাকিবেন। যথা 


বেহুলাবে কোলে কবি স্মমিত্রাঞ্জে সুন্দরী 
কানে মায়ে সকরুণ হেযা | 
মোব ঘবে আছিল যেন স্বপ্নের কৌতুক হেন 


কাল তোবে জামাইষে যাইবে লৈষ। ॥ 


বেহুলা বলয়ে মাও কি লাগিয়! চিত্ত পাও 
কণ্ত। আমি তবে পরাধিনী। 

তালমন্দ যত হৈবে আমাব সহিত যাইবে 
তুমি থাক জন্ম-এয়োরাণী ॥ 

সতি তাই দ্থুখে বৌক বাজার কল্যাণ হৌক 
আমার লাগি না কর ক্রন্দন ॥ 

কপালে লিখেছে ধারে কে তারে খণ্ডাইতে পারে 
বলে ঘিজ বংশীবদন ॥ 
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(২) স্ুকৰি নারাক্ণ দেব 


নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাপ” এক সময়ে পুর্ববঙ্গে বিশেষ সমাদৃত হয়। এই 
গ্রন্থে কবি আত্ম-পরিচয়-দান ও কাবা-রচনা-কাল বিষয়ে কিছুই বলেন নাই ; 
তবে ভণিতা হইতে জানা যায়--“নরপিঙগতনয়, নারায়ণ দেবে কয়।” কাব্যের 
ভাষ। ও বর্ণনতঙ্গি লক্ষ্য করিলে, ইহাকে সহজেই প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয। 
সম্ভবতঃ খ্রীগ্ীয় ষোডশ শতকের শেষভাগে ইহা রচিত। এই কাব্যখানি 
লিখিয়! কবি “সুকবি-বল্লপত* উপাধি লাভ করেন। তাহার সম্পূর্ণ না 
রামনারায়ণ দেব। কিন্তু তিনি সাধারণতঃ “নুকবি নারায়ণ দেব নামে 
পরি।চত। মযমনসিংহ জেলাষ কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর-গ্রাক্মে 
তিনি বাস করেন। তাহার পিতার নাম নরসিংহ ও মাতার নাম রুক্মিণী। 


নারায়ণ দেবের “পদ্মাপুরাণ' একখানি সুবৃহৎ কান্য। বহু ঘটনা ও বিবিধ 
রসের সমাবেশে ইহা বিশালাকার প্রাপ্ত হইযাছে। কবি যখন যাহা বলিতে 
আরম্ভ করিষাছেন, তাহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন, কিছুই সংক্ষেপে সারিয়। যান নাই। 
তারকারাণীর রদ্ধনের বর্ণনা দিতে শিয়া! শাক, তাজা দাইল, ঝোল, মাছ, 
মাংস, পিঠা» পায়স প্রভৃতি যত “রকমের সুখাগ্ধ আছে তাহার কোনটাই বাদ 
দেন নাই। সর্পকুলের বিবরণ দিতে গিয়৷ বাস্থুকী, তক্ষক, কীত্তিকা, অনন্ত, 
লোন্ধাঃ ঢেমসা, বোডা, কেউটিয়া, শঙ্গিনী প্রভৃতি শত শত সপের নাম 
করিয়াছেন । আবার, নদীর নাম শুনাইত্তে গিয়। গঙ্গা, ম্মাব্রাই, ইন্্রা, জরভি, 
ভাগীরথী, স্থবর্ণরেখাঃ মন্দাকিনী, যমুন1, ফন্তু, বৈতরণী প্রভৃতি কত নদীব 
নামই ন! করিয়াছেন! এইরূপ বাহুল্যের দ্বারা কবি তাহার শ্রোতৃবর্গকে 
অনেক স্ছলেই বিশ্মিত করিয়৷ তুলিয়াছেন। 


অপরাপর মনসামঙ্গলের তুলনায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে ঘটনাগুলির 
সমাবেশ কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল মনে হয়। কাব্যের প্রারভ্ে শিবছূর্গার দাম্পত্য- 
জীবন এবং নেতা ও মনসার জন্ম-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।' তাহার পরেই 
একেবারে বেহুলা-লক্ষ্ীন্দরের ধিবাহ ও লৌহবাসরে লক্ষীন্দরের সর্পাঘাত- 
কাহিনী কবি গাহিতে আরম করিয়াছেন । মৃত শ্বামীর পুনজাঁবন-লাতের 
আশায় সতী-সাধবী বেহুলা দেবসতায় উপনীত হইয়া অত্যান্চর্য নৃত্যগীতের 


পল্পাপুরাণ 
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দ্বাব৷ আদিত্যগণের মনোবঞ্জন কবিতে থাকেন। সেই অবসব-সময়ে কবি 
নাষক-নায়িকাব পুর্ব-কথ। বলিতে স্ুক কবেন। স্বর্গ হইতে উষা ও অনিরুদ্ধ 
মর্ভ্যলোকে বেছল! ও লক্ষমীন্দবরূপে অবতীর্ণ হন, াদসদাগব বাণিজ্যার্থে 
দক্ষিণ-পাটনে গমন কবেন এবং দীর্ঘঝাল বহু দেশ ঘুবিয়া বতব ব্যবসাষ 
কবিয়! ত্বদেশে প্রত্যাব্ৃত্ত হন। বাণিজ্য-ব্যপদেশে তিনি বহুবিদ্বে পঠিত 
হইলেও শ্বীয় অদম্য পৌকষেব দ্বাবা যাবতীয় বিপজ্জাল ছিন্নতিন্ন কবেন। 
এখন হইতে কবি চাদসধাগবেব চবিত্রবিকাশ কবিতেই বেণী ব্যন্ত। সমগ্র 
কাব্যমধ্যে এই াদসদাগব-চবিত্রই সমধিক প্রাধান্ লাভ কবিযাছে। কিন্ত 
সদাগবেব বাণিজ্য-কাহিনী অপেক্ষা! লম্মীন্দবেব সর্পদংশনে মৃত্যুই মনসামঙ্গলেব 
পবপ্রপ্পান ঘটনা । ইহাকে উপলক্ষ্য কবিযাই মনসাদেবীব মহিম্লা প্রচাবলাভ 
কবিযাছে। এই হেতু কণি চাণ্নদাগবেব কাহ্ণী বলিবাব পূর্বে বেভলা- 
লন্মীন্দবেব বিবাহের পাল। গাহিয| নঈযাছেন,_এইব্ধপ অহশান কবা যাইত 
পাবে। 

“মনসামঙ্গলেব সর্বশশষ্ঠ চবিত্র-বহুলা ' বেহুপাব চবিত্র কোমসে- 
কঠোবে এক অপূর্ব শ্রীধাবণ কবিয়াস্ছ। এই চবিত্রেব বথাযথ স্ফুবাণ 
নাবাধণদেব যথেষ্ঠ রুতিত্ প্রদর্শন করিযাছেন। মন্সাদ্বৌব প্রতি বেলাব 
ভক্তি, বাসবঘবে স্বামীব সহিত তাহাব প্রথন্ন সলজ্ঞ বাক্যালাপ, স্বামীব 
মৃত্যুতে বেছুলাব শোক, শ্বামী-বিয়োগ-বিধুবাব স্বামীসহ ভেলাষ যাত্র!, যাইবাব 
সময শাশুডীব নিকট বিদাষ গ্রহণ, পথে বিভিন্ন বাকে নানারূপ বিপদ, নেতাব 
সাহায্য প্রার্থনা, শিবঠাকুবেব ককণ! তিক্ষা, বেবসভাষ নৃত্য, স্বামীকে 
পুনকজ্জীবিত কবিষ! শ্বশুবগুহে প্রত্যাবর্তন, শ্বশুবেব আদেশে নানাপ্রকাব 
পবীক্ষাদান, ছন্নবেশে মাতাপিভাব সহিত সাক্ষাৎ ও ন্বর্গাবোহণ প্রসৃতি ঘটন! 
নাবায়ণদেব অ্ি নিপুণ চিত্রকবেব হায় চিত্রিত কবিয়! স্ক্মবসবোধেব পবিচয় 
দিয়াছেন। তেজস্থিতা ও মৃদ্তাব একত্র সমাবেশে বেছলাব চবিত্রটি অপূর্ব 
গবিমায় মণ্ডিত হইয়! উঠিয়াছে।”, 


নারায়ণদেবেব তাষা তেশন প্রশংসনীয নয। ইহা গ্রাম্যতাদোষে 
সষ্ট ; কবি যেভাবে কখ! বলিতেন সেইভাবেই শব্দগুলি লিখিয়! গিয়াছেন__ 


অল ভগ পরপারে আর স্ঞ শি |: আসি পপ পবা পি 


১, শ্রীতমোনাশ দাশগণ্ঁ, *স্থকবি নাগায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ' | 


২৮০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কোথাও সংস্কতণ্জ্ঞানের পরিচয় নাই | ইহাতে রচনার পারিপাট্য না থাকিলেও 
স্বাতাবিকত্ব রক্ষিত হইয়াছে । কাব্যের কোন অংশের অর্থ-গ্রহণে বিশেষ 
অন্থবিধা হয় না। নমুনাশ্বরনপ, লৌহবাসরে লক্ষীন্দরকে সর্পদংশন-বিষয়ক 
অংশ হইতে কিঞ্িৎ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-_ 

কাল নাগের বিসে লথাই কাতর হইল। 

বিপুলা২ বুলি ভাকীতে লাগিল ॥ 

উঠল সুন্দরি বেউলা কথ নিদ্রা যাও। 

কালনাগে খাইল মোরে চগ্ষু মেলি চাও ॥ 

তুমি হেন অভাগিনী নাহি খিতি তলে । 

অকালেতে রাড়ি হইল! খণ্ডব্রত ফলে ॥ 


€৩) কেতকাদা স-ক্ষেমানল্দ 


চৈতন্তযুগে যতগুলি মনসামঙগল রচিত হয়, সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইচতছে 
কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের “মনসার ভাসান”। ইহা একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
অতিশয় সমাদর লাভ করে। শ্রীঘ্রীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্ষেমানম্দ 
জীবিত ছিলেন। কাব্যের প্রারস্ভে তিনি গ্রস্থোৎপত্তির একটি বিবরণ দান 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আত্ম-পরিচয় বা কাব্য-রচনা-কাল বিষষে তিনি 
কিছুই বলেন নাই। ভণিতা হইতে জানা যায় যে, তিনি জাতিতে কায়স্ব ও 
অভিরাম নামে তাহার এক সহোদর ছিলেন এবং তাহার বাসস্থান সম্ভবতঃ 
বর্ধমান জেলায় ছিল। কেতকাদাস ও ক্ষেমানন? একই ব্যক্তির নাম। কবির 
লাম ক্ষেমান্দ এবং তাহার উপাধি কেতকাদাস । “কেতকা”শব্দের দ্বারা 
মনসাদেবীকে বুঝায় ;-_এই কাব্যেরই একস্থানে উল্লেখিত আছে__- 
বলের ভিতর নাম মনসা! কুমারী । 
কেঅ! পাতে জন্ম হইল কেতকা! স্বন্দরী ॥ 
ক্ষেমানন্দ-রচিত “মনসার তাসান* একখানি অতি উপাদেয় কাধ্য। এই 
কাব্য-রচনায় কবি গভীর সহাহৃতুতি, হুক্ম-পর্যবেক্ষণ-শক্কি ও মনোরম কবিত্বের 
পরিচয় দিয়া্ছন। অতি সহজ ভাবায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ 
প্রয়োগ করিয়া কবি বিরাট ভাবকে মূর্ত করিয়৷ 
তুলিয়াছেন | মধুর ভাব ও ললিত ভাবার সম্মিলনে কাব্যটি অতিশয় মমোহর 


মনসান্স ভাসান 


চৈতন্যযুগ £ মঙ্গলসাহিত্য-_-কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ২৮১ 


হইয়াছে । নারীন্বদয়ের স্বুকোমল বৃত্তিনিচয় তাহার লেখনীতে সম্যক পরিশ্ফৃুট 
হইয! উঠিয়াছে। নারীচরিত্র-স্থজনে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 
“চাদসদাগরের উন্নত চরিত্র কতকটা খর্ব হইয়াছে, কিন্ত বেহলার চরিত্র 
আরও বিকাশ পাইয়াছে।”১ ক্ষেমানন্দের বেহুল] একাধারে কোমল ও 
কঠোরা, হবন্দরী ও দৃঢপ্রতিজ্ঞ|, পতিপ্রাণ! ও ঈশ্বরে তক্তিমতী | 

ক্ষেমানন্দের “মনসার ভাসানে' নারীচরিত্রগুলি মনোজ্ঞভাবে রঞ্জিত হইযাছে। 
তাহার চিত্রিত নারীচরিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে সহজেই মনে হয যে, কবি 
তাহাব সক্ম অন্থভূতির দ্বারা নারীর অন্তরের যাবতীয় বাসনা-কামন! উপল্ি 
করিতে সক্ষম। গৃহবধূর কোমলত! ও সতীসাধবীর দৃঢ়তা_এই উভষের যথাযথ 
সংমিশ্রণের দ্বারা তিনি বিচিত্র করুণরসের স্য্টি করিয়াছেন। সাংসারিক? 
দুঃখের নিষ্ঠুব আঘাতে মনুষ্যহদয়ে অবিরাম যে অশ্রজল উখিত হইতেছে-_-এই 
কাব্যটির নানাস্থানে তাহারই করুণ ক্রন্দন ধ্বনিত হইষ! উঠিয়াছে। ইহাকে 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ করুণরসান্নক কাব্য বলা যাইতে পারে । 
কাব্যের _নায়িক! বেহুলা বৈহুলাব মাতা এমলা ও লক্মীন্রের জননী 
সেণকা-_এই মহিলাত্রযের যে মহিমময আলেখ্য ক্ষেমানন্দ অঙ্কন কবিয়াছেন, 
তাহ। চিরপ্রশংসনীয়। স্সি্ধ করুণবসে সিক্ত হইয়া! তাহারা বাঙ্গালার 
কাব্যলোকে অমরত] লাভ করিয়াছেন । 

বেহুলাকে বাল্যকাল হইতেই কাব্যে দৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যে ষাবতীষ ন্থযমা 
তাহার অঙ্গে মঙ্গে বিজড়িত। তিনি স্ুকোমল! লজ্জাবতীলতা । প্রবল 
লজ্জাবশতঃ বিবাহ-বাসরে ইাহার মিলনাকুল স্বামীকে দেহালিঙ্গন দান করিতে 
পারেন না। কিন্ত প্রাণপ্রিষ পতির সহসা সর্পাঘাত-মুত্যুতে এই লজ্জাবতী 
লতিকা কণ্টকিতা হুইয়া উঠিয়াছেন,--করুণ আর্তনাদে বিবাহ-বাটার নৈশ 
নিম্তবূতা বিদীর্ণ করিয়! দিয়াছেন। বিপদের তাডনায ব্ীড়াময়ী নববধূ 

গ্রহকোণ ছাড়িয়া উন্মুক্ত অণ্রতলে আসিষা দাড়াইয়াছেন।-- 
| বেছুল! নাচনী কান্দে বড় উচ্চৈঃত্বরে । 
ছুর্মভ লখাই মৈল খষ্টার উপরে | 

বেছুলার ক্রন্দনে সোণকার শঙ্কাকুলচিতত ব্যাকুল হইয়া উঠে । সোণকা 


আসত এনা ভর রিল পপ পাতে জর স্ন- দ পিচ ভি পি শট সস শিপ ০০, ০০ জর ৯৯৯ এ সন 


১, দীনেশ সেন, 'বজভাবা ও সাহিত)'। 


২৮২ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


স্েহময়ী জননী, সম্তানের শোকে শোকে তাহার হৃদয় শুকষপ্রায় হইয় গিয়াছে । 
স্তাহার ভর্নন্বদয় লইয়া তিনি অভি-আশায় শেষপুত্রটিকে সযত্বে পালন করেন। 
এই প্রাণপ্রিয় পুত্রের সহস! মৃত্যুতে তিনি জ্ঞানবৃদ্ধি হারাইয়া ফেলেন; 
তাহার এতদিনের ধেধ্য হঠাৎ ভাঙ্গিবা যায়; অভাগিনী পুত্রবধূকে তিনি 
চিত্তদাহী ছর্বাক্য বলেন-_ 


সোণকা কান্ছিয়া দেয় বেহুলারে গালি। 
সিথার সিন্দুরে তোব ন! পড়িল কালী ॥ 
পবিধান বস্ত্রে তোর না পভিল মলি। 
পাঁএব আলভাষ তোব না পড়িল ধুলি ॥ 
খণ্-কপালিনী বেল! চিরনীঞ। দাতী। 
বিভা দিনে মৈল পতি না পোহাইল রাতি ॥ 


সোণকাকে আদর্শ জননীন্ধপে স্ক্তিত করিলেও কবি তাহাকে স্বাতাবিক- 
ভাবে চিত্রিত কবিতে বিশ্বত হন নাই। পসোণকাব এই কঠোব উক্তি 
লখিন্দর-বিচ্ছেদ-বেদনাকে আরো! ঘনীভূত করিয। তুলিযাছে | 
বেহুলা সরলা বালিক। হইলেও, তাহার দৃঢতায় বিস্মিত হইছে হয। 
সাবল্য ও দৃঢচতার আলোকপাত বেহুলাচবিত্র প্রোজ্জল হইয! উঠিয়াছে। 
বিধবা হইয়া তিনি কিছুতেই গৃহে থাকিবেন না; তিনি পতিপ্রাণা, স্বামীই 
তাহার একমাত্র আশ্রয়,_-লখিন্দর ভিন্ন টনি জীবন ধাবণ করিবেন না । 
তিনি নিষ্পাপ, পবিত্র-_তাহার পতিকে তিনি নিশ্চয়ই ফিরিয়! পাইবেন।_এই 
সদ বিশ্বাসেব বলে তিনি স্বামীর যুতদেহ লইয়! দেবলোকের উদ্দেশে 
অজ্ঞাত যাত্রা-পথে বাহির হন। করুণাময়ী সোণক! বার বার নিষেধ করেন, 
মৃত ব্যক্তি কখনই পুনরুজ্জীবিত হয় না। তাই এই অসস্ভব তপস্যা হইতে 
সরল! পুত্রবধূকে বিরত হইতে তিনি কত অঙস্থনয় করেন। ভর্ীপ্রিয় শ্রাতৃবৃন্দ 
নয়নজলের দ্বারা বেহুলার গমনে বাধা দেয়, নগরের নরনারী বুঝাইতে চেষ্টা 
করে,__কিন্ত বেলার অটল বিশ্বা কাহারও নিকট অবনত হয় না, স্বামীসঙ্ 
তিনি পরিত্যাগ করেন না। * 
নগরের লোক ধত অশেষ বুঝায়। 
মড়াটা লইয়া-কোলে কোথা! ভান্ত। ধায় ॥ 
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তুমি শিশু সীমস্তিনী নহলী যৌবনী | 
কেমনে যাইব! ভাস্তা! বেহুলা নাচনী ॥ 
জলে জলজস্ত আছে "।ঙ্গর কুভীর। 
দেখিযা তোম।র মন হইবে অস্থির ॥ 


যে জন ব্যথিত হয় প্রবোধিয়া কঘ। 
কেমনে ভাপিয় যাবে মনে নাঞ্ি ভয় ॥ 
বেহুলার মন তাহে প্রবোধ না মানে। 
নিমিখ মিলায় তার প্রভুব নন ॥ 


শোক-সন্তপ্ত। বেহুলা শলিত পতিশব লইম! কলার মান্দাসে অবিরাম 
ভাসিয! চলিয়ছেন। এই অকুল যাত্র। ক্ষেমানন্দ অতি ককণতাবে চিত্রিত 


করিষাছেন। 


তাহার উপাখ্যানেব এই অংশের বর্ণনা সমধিক প্রশংসনীয | 


বেহুলা সাধনা ভাহাব কাব্যে নান! বিপদসন্কুল হইয়! আলৌবকিক মহিমায় 
প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানে তিনি তাহার ককণরস-পরিবেমণেক 
ম্বযোগ্যভার পরিচয দিয়াছেন । যথ।-_ 


বাঁশের গজাল যত সব গেল ছাত্যা | 
খান খান হইয়! যত তাসে কল! গাড্যা ॥ 
হাঙ্গর কুর্ভীর জেক জলজন্ত যত। 
বেলার আশে পাশে ভামে শত শন। 


দেখিয়া বেহুল! কান্দে পায়্যা বড শোক । 
ধরিল মরার গায় হানে এক জোক ॥ 
ছাড়াইলে নাগ্রি ছাডে মাংসেতে লুকাষ । 
হরি হরি বেহুলার কি হনে উপায় ॥ 


লখিন্দরের মৃতদেহ ক্রেমে বিগলিত হইতেছে, তদ্দর্শনে বেহুলা ভীত ও 
হুঃখিত হ£্‌ৃতেছেন, তথাপি তাহার সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাঃ নিজের পবিত্রতার 
উপর বিশ্বাস ও দেবতার প্রতি তক্তি বিশ্দুমান্রও হ্ামপ্রান্ত হয় মাই। অবিশ্লাম 


২৮৪ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অনন্ত জলম্বোতে বিগলিত শ্বামীদেহ ক্রোড়ে লইয়। তিনি দেবীপ্রতিমার ভ্ভায় 
ভাসিয়! চলিযাছেন। এই দেবীচিত্র ক্ষেমানন্দ স্বল্প রেখাপাতে সুন্দরনূপে 
অঙ্কন করিয়াছেন !-- 


পথের পথিক যত পথ বায়্যা যায় । 
বেহলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায় ॥ 

ত্রিজগৎ মোহিনী কণ্ঠ? মড়া লইয়া জলে । 
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউএর হিল্লোলে ॥ 


বেহুলার পুনর্পতিলাতের পর কবি হাম্তরসের অবতারণ। করিষাছেন,_ 
গতীব করুণভাবের পর লঘু হাস্ত-কৌতুক-রসে শ্রোতার হৃদয়কে সরস করিয়া! 
তুলিয়াছেন। বহু ছঃখের পরে প্রাণপ্রিয পতিকে পাইয়!, বেহুলার মনে এখন 
নান! আমোদ-আহলাদের অভিলাষ জন্মিতেছে। তিনি ও লখিন্দর যথাক্রমে 
যোগিনী ও যোগীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, ঘরে ঘরে ভিক্ষা! করিয়!, কালক্রমে 
বেহুলার পিত্রালয়ে গিয়া উপনীত হন। কিস্তু বেছলার জননী অমলার 
মাতৃ-হদয়কে তাহার! প্রতারিত করিতে পারেন না। তরুণী যোগিণীকে লক্ষ্য 
করিষ! তিনি সম্গেহে বলেন, 


তোমারে দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ। 
মোর কন্ঠ এক ছিল তোমার সমান ॥ 

ন1 বলিয়া কোথ। গেল মড়া লৈধ! কোলে ৷ 
যোগিনী জাগালে শোক বেহুল! বদলে ॥ 


তখন বেহুলা! আর আম্নগোপন না করিয়। করুণাময়ী মাতার বক্ষে 
ক্সেহালিঙ্গনৈ আবন্ধা হইলেন। এইরূপে অশ্র-বর্ধণের পরে কবি আনন্দের 
উল্লাস অঙ্কন করিতে প্রয়ামী হইয়াছেন। কিন্তু বেদনার আলেখ্য অস্কনে তিনি 
যেন্প সুদক্ষ শিল্পী, অন্যত্র তিনি,সেন্ধপ নহেন। এই কারণে মদসার ভাপানের 
শেষাংশ তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নাই ] 

ক্ষমানন্দ নামে অপর এক কবির রচিত একটি মনসামঙ্গল দেখিতে পাওয়া 
যায়। আলোচ্য কেতকাদাস-ক্ষেমাদন্দের সহিত তাহার কোনক্নপ সম্বন্ধ নাই। 
ভাহার কাব্যুখানি অতিশয় সংশ্দিপ্ত, কিন্ত একেবারে বিশেষদ্ব-বিহীন নয় | 
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বাঙ্গালাদেশে বহুবিধ দেবদেবীর অভাব নাই, আর সেই সঙ্গে তাহাদের 
মহিমা-জ্ঞাপক কাব্যেরও অভাব নাই। কিন্ত সকল কাব্যই বস্তুতঃ “কাব্য” 
বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নয়। মনসা ও চণ্ীদেবীর স্তায় ছুর্গা, কালী, 
অন্নদ1, শীতল!, বষ্ঠী, গঙ্গা, বাস্ুলী, শিব, ধর্ঘ, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি অসংখ্য 
দেবদেবীর লীলা কল্পন! করিয়া অনেকগুলি পাচালী-জাতীয কাব্য বাঙ্গালাদেশে 
অতি প্রাচীনকাল হইতে রচিত হইযা আসিতেছে । এই সমস্ত গ্রাম্য দেবদেবীর 
সহিত সংস্কত পুরাণের শিব, দুর্গা, চণ্ডী প্রস্থৃতি দেবতাদ্দিগের বিশেষ কোন 
মিল নাই। ইহার! বাঙ্গালার আদিম অধিবাসীদের দ্বারা কল্পিত ও পুজিত 
হইয়া আসিতেছেন। অবশ্য ব্রাঙ্গণ্যধর্মের প্রভাবে পৌরাণিক দেবতাদের 
সহিত এই সকল লৌকিক দেবদেবীর সাদৃশ্ স্থাপনের চেষ্টা অনেকে কালক্রমে 
করিতে থাকেন ; এবং তাহার ফলে, চেতন্ত-পরবর্তী কোন কোন মঙ্গলকাহ্ব্য 
পৌরাণিক ও লৌকিক উভয়বিধ কাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটে । চৈতন্তাদেবের 
সময় হইতে সংগ্কত সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালী মনীধীদিগের প্রবল অন্থবাগ 
জগ্মিতে থাকে এবং উহ1 উত্তবোত্তব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয। এই সংস্কতাহ্ৃশীলনের 
ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কতের প্রভাব অনিবার্য হইয়া! উঠে। অনার্য লৌকিক 
দেবদেবীদিগকে পৌরাণিক আর্য দেবদেবীদের সহিত শ্রভিন্ন কবিবার চে] 
চলিতে থাকে | লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী--পৌরাণিক অন্নদা, ধর্মঠাকুর- পৌরাণিক 
বিষু$ মনসা-ত্রহ্ষণ। মনসা! স্থষ্ট1”,-এই সমস্ত কষ্টকল্পিত আভিজাত্যের সমষ্টি 
দ্বার নিজের উত্তবের অধখ্যাতিকে পৌরাণিকী গরিমায় সমাচ্ছন্ন করিয়! 
দিয়াছিলেন ।******ষোড়শ শতাব্ীর পর হইতে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক 
জীবনে নব সংস্কার প্রবর্তিত হওয়াতে সমাজে লৌকিক দেবতাদিগের প্রাধাস্ 
হাপ পাইতে আরম্ভ করে ।”১ প্রাচীন কাহিনীগুলিব স্থানে পৌরাণিক গল্প, 
. এবং বাঙ্গালার বাস্তব চরিত্রের স্থলে সংস্কত সাহিত্যের আদর্শ চরিত্র স্থানপ্রাপ্ত 
হইতে থাকে ৯ এইন্ধপে যাহা কোন দেশ-বিশেষে বা সম্প্রদায়-বিশেষে 
সীমাবদ্ধ ছিল, তাহাকে সমগ্ত আর্যাবর্তের বা আর্য সমাজের অঙ্গীভূত করিবার 
চেষ্ট। চলিতে থাকে । লৌকিক দেবদেবীকে ছাড়িয়া অনেক কবি পৌরাণিক 


৯» প্রীআগুতোধ ভট্টাচার্য, “বাঙ্গাল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস । 








২৮ প্রার্চীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


দেবদেবী লইয়! কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। এই হেতুঃ চৈতন্তপরবর্তীযুগে কুর্য, 
গৌরী, ভবানী, তুর্গা, শিব, অন্নদ1, কমলা, গঙ্গ! প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী 
লইয়া মঙ্গলকাব্য রচিত হয । কিন্তু মনস!-চণ্তী-আদির গ্ায় ইহাদের অবলম্বন 
করিয়! বিশুদ্ধ জাতীয় কাব্য বড় একটা আর রচিত হয নাই। কেবলমাত্র 
রাঢ়তুমির লৌকিক দেবতা! ধর্ম ও অনার্ধদেবী কালিকার মহিমাস্থচক ধর্মমঙ্গল 
ও কালিকামঙ্গলের নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে | চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙগল 
হইতে কালিকামঙ্গল অনেক নিকৃষ্ট, কিন্তু ধর্মমঙ্গল উহাদের সহিত সমকক্ষকতা 
লাত করিতে পারে। 
লৌকিক দেবদেবীদিগের মধ্যে শিব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়| 
বিজয়গুপ্তের মনসামঙগল, মুকুন্দ রামের চণ্তীমঙ্গল ও অপরাপর মঙগলকাব্যের 
হচনায় শিবেব মহিমা বণিত ভইয়াছে। কিন্ত পৃথকভাবে কোন স্বতন্ত্র 
“শিবায়নঃ-কাব্য সম্ভবতঃ খ্রীপ্ীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই। 
বীর আহ্মানিক গ্রীপ্রীায় যোডশ শতাব্দীতে রামাই পণ্ডিত- 
রচিত *শৃন্তপৃবাণে' সর্বপ্রথম শিবের মৌলিক কাহিনী 
বাঙাল! ভাষায় বণিত হয়। ইহাতেেই সর্বপ্রথম কৈলাদপতি গৌরীনাথকে 
আমরা শস্তশ্তামলা বঙ্গ-পল্লীর কূষকরূপে অঙ্কিত দেখিতে পাই। সরল 
বিশ্বাী বঙ্গীষ কুষি-সন্প্রদাষ তাহাদের প্রাণের দেবতাকে অত্যুচ্চ হিমাচলের 
তুধার-ধবল গিরিশ্ঙ্গ হইতে বাজালার সমতল শস্তক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া 
আনিয়াছে,স্বর্গের দেবভাকে স্বীয় গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এবং 
বাঙ্গালীব আশ! ও কামনার দ্বার! তাহার চরিত্রকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। 
সংস্কত পুরাণের শিব- সংসার-বিবাগী ধ্যানমষগ্র তপন্থী, কিন্ত বাঙ্গালা কাব্যের 
শিব-ইন্দ্রিয়পরায়ণ কৃষি-কার্যনিরত দরিদ্র গৃহী । এই লৌকিক শিবচরিত্রের 
মধ্য দিয়া বাঙ্গালাদেশের কৃষি-সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সরসতাবে 
বণিত হইয়াছে। এই রুষক-শিব-চরিত্রের প্রথম রেখাপাত শুন্তপুরাণে 
ঘটে বলিয়। অন্থমান হয়। জীবিকা হিসাবে কৃষিকার্ষের প্রশংসা এই 
শৃন্তপুরাপেই সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়। ষাষ। সংসার-বিরাগী শিব লোকের 
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি 'কঙ্জে সংসার পালন করেন ? ইহ দেখিয়া 
পার্বতী তাহাকে কৃষিকর্মের দ্বারা শন্কোৎপাদন করি সুখে জীবন যাপন 
করিবার সছপদেশ দেন।-_- 
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আন্ষার বচনে গোসাঞ্ি তুক্ষি চস চাস। 

কখন অন্ন হএ গোসাঞ্রি কখন উপবাস ॥ 

পুখরি কাদাএ লইবৰ জ্মথানি | 

আরস! হইলে ছিচএ দিব পানি ॥ 

আর লব কিসান কাদিব মাথাষ হাত দিআ। 

পরন ইচ্ছাষে ধান্ধ আনিব দাইআ॥ 

ঘবে অন্ন থাকিলেক পবু স্খে অন্ন খাব । 

'ন্নব বিহনে পবু কত দুঃখ পাব ॥ 

কাপাস চষঘহ পরভু পবিব কাপ । 

কত না পবিব গৌসাই কেওদা বাঘের ছড়॥ 

তিল সবিষা চাষ কর গৌঁসাই বলি তব পাএ। 

কত ন। মাখিব গৌসাই বিভৃতিগুল! গাএ ॥ 

মুগ বাটল! আব চসিহ ইখু চাস । 

তবে হবেক গোসাই পঞ্চামর্তব আস ॥ 

সকল চাস চস পরভূ আব বূইও কল]। 

সকল দব্ব পাই যেন ধম্মপূজাব বেল! ॥ 

শৃশ্তপুবাণেব প্রায় সমকালে সংস্কত “শিক্বতন্তা-স্ণিত শিবচতুরদশী-মাহাত্ত্য- 

জ্ঞাপক কাহিনী-তাগ অবলম্বন করিয়া “মুগণুদ্ধ'-নামক কতিপয কাব্য 
বাঙ্গাল! ভাষায বচিত হয়। কিন্ত ইহাদের বচধিততা কে, তাহা নির্ণীত হয় 
নাই ; কেবলমাত্র ছইজনের নাম জানা যাষ__বতিদেব ও রামরাজ। 
১৬৭৪ গ্রীষ্ঠাব্ধে বতিদেব তাহার 'মৃগলুব' বচনা কবেন। তাহার কাব্যে 
তিনি যে আত্মপরিচষ দান কবিযাছেন, তাহা হইতে জানা যায, তাহার 
পিতার নাম গোপীনাথ, মাতাব নাম বন্থুমত্তী ও দুই ভ্রাতার 
নাম রাম ও নারাষণ। টট্টগ্রামেব অন্তর্গত চক্রশালা 
নামক গ্রামে তিনি বাস করেন। তাহার 'পবে রামরাজ “মুগলুদ্ধ' রচনা 
করেন। রামরাজ সম্ভবতঃ টট্টগ্রামবাসী বড়য়া-উপাধি-ধারী মগ। তাহার 
রচিত কাব্যখানি রতিদেবের মুগলুকের অন্থরূপ। “মৃগনুক্ধ'-বণিত কাহিনী 
সর্বাংশে পৌরাণিক । হস্তিন-নগবীর রাজ! মুচুকুন্দ ও রাণী রক্মিনী 
শিবচতুর্দশী-ব্রত উদ্যাপন করিতেছেন। সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিতে হইবে 


মুগলুদ্ধ 


২৮৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


বলিয়া রাণী রাজাকে ব্রত-কথা! শুনাইতেছেন। এক জাল-বদ্ধ মগের মুখে 
শিবের মাহাত্্য শুনিয়া, জনৈক ব্যাধ শিবের আরাধনা করিয়া শিবলোকে 
গমন করে। অনস্তর মুচুকুন্দ রাজাও শিবের পুজা করিয়া প্রজাবৃন্দসহ 
কৈলাসধামে প্রস্থান করেন। 'সংস্কত মহাতারত, শিবপুরাণ, হরিবংশ, 
দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বৃহম্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতি খস্থে মুচুকুন্দ 
রাজার বিবিধ কাহিনী বণিত আছে। এই কাহিনীগুলি অবলম্বন করিয়া 
সগলুক্ধ'-জাতীয় কাব্যগুলি রচিত হুইয়াছে। এইগুলিতে যে-শিবের পরিচয 
পাওয়া যায়, তিনি সম্পূর্ণ পৌরাণিক» লৌকিক শিবের ছায়ামান্র উহাতে 
নাই। ইহার পরবর্তী যুগে শিবমঙ্গল বা “শিবায়ন” নামক কাব্যগুলিতে 
পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় শিবের সংমিশ্রণ ঘটে । এই অতিনব শিবের 
অপূর্ব কাহিনী-রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন শ্রী্ীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য । তাহার কথা পরে আলোচিত হইবে । 
সংস্কত তনগ্্রশাস্ত্রোক্ত কালিকাদেবীকে অবলম্বন করিয়! কতিপয় কাহিনী- 
মূলক কাব্য খ্রীষ্টীধ ঝোড়শ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে 
থাকে । এইগুলি “কালিকা-মঙ্গল” নামে পরিচিত। কিন্তু কালিকা-মঙ্গলে 
কালীমাতার সহিত পাঠকের সাক্ষাৎ খুব. কমই ঘটে। কালীর মহিম! 
অপেক্ষা কালী-সাথকের অত্যাশ্চর্য চৌর্যলীল! ইহাতে প্রাধান্ত লাত করিয়াছে। 
চোর ও ডাকাতের আরাধ্য দেবী-_কালী। এই কালীমাতার কৃপায় চোরের 
ব্রার অসাধ্য-সাধনের কথা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । নুন্দর 
নামক জনৈক রাজপুত্র কালীর পুজা করিয়া, শেষে 
কালীর বরে বিগ্যা-নায়ী এক অসামান্ঠ৷ সুন্দরী রাজকগ্ঠার সুরক্ষিত প্রাসাদ- 
কক্ষে সংগোপনে প্রবেশ করিতে ও তাহার সহিত প্রণয় করিতে সক্ষম হন। 
এই বিদ্ভা ও ম্ুন্দরের গোপন কাম-লীলাই ইহার মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। এই 
কারণে ইহ! সাধারণতঃ বিষ্াস্থন্দর' নামে পরিচিত । 
এযাবৎ যতগুলি বিদ্তাম্থন্দর-কাব্য সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে 
ময়মনসিংহ-নিবাসী কবি বঞ্ধের কাব্যখানি প্রাচীনতম। কর্ধ পূর্ববঙ্গের 
জনপ্রিয় কবি; তাহার জীবন-কথ! অবলম্বন করিয়া রঘু্ুত-নামক অপর 
এফ সুকবি “কন্ক ও লীলা? নামে একটি যনোহর প্রেমের কাব্য রচলা করেন। 
উহা “মৈমনসিংহ-গীতিকার়* স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ময়মনসিংহ্"জেপার 
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পূর্বভাগে রাজ্যেশ্বরী-নদীর তীরে বিপ্রগ্রাম-নামক গ্রামে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। 
তাহার পিতার নাম গুণরাজ ও মানার নাম বন্থমতী | 
তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেওঃ শৈশবে পিতৃ- 
মাতৃহীন ও আত্মীয়-স্বজন-বিহীন হওয়ায়) এক চগ্ডালের গৃহে লালিত- 
পালিত হন। কৈশোর-কালে তিনি গর্গনামক এক ক্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
বাড়ীতে রাখালের কার্য করেন। এই পরম পণ্ডিতের নির্যল! কন্যা লীলাদেবী 
কক্ষের প্রতি অন্ুরক্তা হইষা পড়ে । দেই পবিত্র প্রণয়-কাহিনী লই 
“কন্ক ও লীল!' নামক গীতিকাটি রচিত। কবি কন্কের রচন! হইতে 'অঙ্থমান 
হয, তিনি শ্রীচৈতন্তদেবের সমসাময়িক। নিয়োদ্ধত পদগুলিতে শ্রীচৈতন্তের 
প্রতি তাহার আন্তরিক তক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়। যায় ।-- 


কবি বন্ধ 


কবে ব! হেরিব আমি গৌবার চবণ। 
সফল হইবে মোব মনুষ্য-জনম ॥ 

পাপী তাপী মুঞ্চি, প্রভূ আমি অল্পমতি | 
হইব কি প্রভুব দযা অতাগার প্রতি ॥ 
হউক বা ন৷ হউক পদ ন! ছাভিব। 
বাজন্ত নুপুর হইয়! চরণে লুটিব ॥ 


বিদ্া-স্থন্দরের কাহিনী আদি-রপাণ্নক হইলেও, বঙ্কের কান্যে কামলীল। 
প্রাধান্য লাভ করে নাই। নীতির সংঘম তিনি কোথাও লঙ্ঘন করেন নাই, 
কোথাও অশ্লীলতার স্থপ্কি করেন নাই। তাঁহার সবল বচনাব মধ্য দিয়! 
কামকলার পরিবর্তে নির্ষল ভক্কিভাব প্রকট হইয়! উঠিযাছে। তাহার পরে 
চট্টগ্রাম-নিবাসী গোবিন্দদাস, কলিকাতার নিকটবত্তী নিমিত| গ্রামের রুষ্জরাম 
দাস প্রভৃতি কতিপয় কবি বিদ্যান্রন্দর রচনা করেন। কিন্ত গ্রীষ্টায় অগ্টাদশ 
শতাব্দীতে মুপ্রসিদ্ধ কৰি রাষগুপাকর ভারতচন্দ্রেব রচিত বিগ্যান্ুন্দরের ন্যায় 
কোনখানাই মনোরম নয় । ৃ 

ধর্ম নামে ধক গ্রাম্য দেবতা বঙগদেশের রাঢ অঞ্চলে প্রাচীন কাল হইতে 
পুজিত হইয়া! আসিতেছেন। এই ধর্মঠাকুরের আশ্চর্য মহিমা! প্রচারের উদ্দেশ্টে 
কত্তকগুলি কাব্য বাঙ্গাল। ভাষায় রচিত হয়। ইহার! 'ধর্মমঙ্জল' নামে পরিচিত । 


ধর্মদেবের নিকট নিঃসস্তান গ্রামবাসীরা সন্তান লাভের জন্ত প্রার্থনা জানায়। 
১৯৪৯ 


২৯৩ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ধর্মমঙ্গল-কাব্যেও উক্ত হইয়াছে যে, নিঃসন্তান রাণী রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় 
এই ধর্মঠাকুরের পুজা করেন ও লাউসেন নামক এক 
মহচ্চরিত্র পুত্র প্রাপ্ত হন। এই লাউসেনের জীবন-কথাই 
ধর্মমজলের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ধর্মদেবের বিবরণ ও পৃজাপদ্ধতির কথ! 
রামাই পণ্ডিতের 'শৃন্তপুরাণে" সর্বপ্রথম দেখ] ষায়। কিন্ত লাউসেনের কাহিনী 
শুন্তপুরাণে নাই। লাউসেনের অপূর্ব কাহিনী লইয! সম্ভবতঃ ময়ূর ভট্ট সর্বপ্রথম 
*্ধর্মমজল? রচন! করেন । 
ময়ূর ভট্টের জীবন-সন্বন্ধে ও ভাহার কাব্যবিষয়ে বিশেষ কিছুই সঠিকভাবে 
জান! যায় না। তাহার পরবর্তী ধর্মমঙ্গল-রচয়িতা মানিকরাম গাঙ্গুলী, সীতারাম 
দাস, গোবিন্বরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি তাহাকে ধর্মমঙগলের 
রী আদিকবি বলিয়৷ তাহাদের কাব্যারস্তে বন্দন! করিয়াছেন । 
সম্ভবতঃ শ্রীত্রীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি বিছ্ধমান ছিলেন । 
তাহার পরে খষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রূপরাম, মানিকরাম, খেলারাম, সপ্তদশ 
শতাব্দীতে সীতারাম ও রামদাস আদক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঘনরাম 
চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব চক্রবতী প্রভৃতি ধর্মমঙ্গল রচন1! করেন। 
এইওলির মধ্যে মাণিকরামের কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ঘনরাষের 
কাব্যখানি সর্বশ্রেষ্ঠ। 
মানিকরাম তাহার ধর্মমঙ্গলে যে আত্ম-বিবরণ দিয়াছেন, তাহ! হইতে জানা 
যায়, ভাহার পিতামহ অনস্তরাম গাঙ্গুলী, তাহার পিতার নাম গদাধর, হুগলী 
জেলার অস্তর্গত বেলডিহা গ্রামে তাহাদের বাসস্থান ছিল। তাহার ধর্মমঙ্গল, 
১৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। “বীকুড়! রায়' নামক এক লৌকিক দেবতার সহসা 
সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়া তাহারই আদেশে তিনি এই কাব্যখানি রচনা! করেন। 
ইহা চতুরবিংশ পালায় সম্পূর্ণ। প্রথম পালায় গ্রন্থোৎপণ্তি, ধর্মের বন্দনা, মার্ক 
সনির ধর্মপৃজা প্রভৃতি বণিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী ত্রিবিংশ পালায় 
ধর্মবীর ,লাউসেনের বিজয়-কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত 
হইয়াছে। এই কাহিনী অতিশয় দীর্ঘ ও বহুসংখ্যক 
বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ । ধর্মবলে" বলীয়ান্‌ ব্যক্তি যে অসাধ্য সাধন করিতে 
পারে, পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত ঘটাইতে পারে, কবি যেন তাহাই ঘটা 
করিয়া বলিবার জগ বছ অত্যাশ্চর্য ঘটনার অবতারণা করিয়্াছেন। এই সমস্ত 


ধর্মমল 


বানিকর্বাম গাঙ্গুলী 


চৈতন্য যুগ ঃ অহ্থবাদ-সাহিত্য ২৯১ 


দুঃসাধ্য রোমাঞ্চকর কার্ষের মধ্য দিয়! কাব্যের নায়ক তাহার দৃঢ় চরিত্রবল 
লইয়! দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইয়! চলিয়াছেন । তাহার অসীম বীরদর্পে 
যাবতীয় বিপজ্জাল ছিন্নভিন্ন করিয়! তিমি সকলকে বিশ্মিত করিয়া দিতেছেন। 
তাহার অসাধারণ রণকৌশলে প্রবল শত্রু পরাজিত, তাহার অমিত বাহুবলে 
হিংস্র পণুকুল নিপীড়িত, তাহার নির্মল চরিত্রবলে কুহকিনী কুলট! উপেক্ষিতা 
এবং তাহাব ছুশ্চব তপস্তায় বিশ্বপ্ররূতি পর্যস্ত বিপর্যস্ত । এই প্রকার বহুবিধ 
বিল্ময়কর বিজয়কাহিনীর সমাবেশে কাব্যখানি বীর-রসাম্বক ও বোমাঞ্চকর 
হুইয়| উঠিয়াছে। কিন্ত বস-স্ষ্টিতে মানিকরাম তেমন সুদক্ষ নহেন। তাহার 
তাষ!| ও ছন্দ তেমন সাবলীল নহে । ঘটনার গুরুত্বের সহিত তাষার গাভীর্ষের 
সমন্বয তিনি অনেক স্থানেই ঘটাইতে পারেন নাই। এই হেতু তাহার রচনা 
অনেকটা! আড়ষ্ট হুইয়! পড়িয়াছে | পরবর্তা যুগে ঘনরাম চক্রবতীর লেখনীতে 
এই অতুল বীরত্ব-কাহিনী জীবন্তপ্রায ন্ধপে অঙ্কিত হইয়াছে । ঘনরামের 
কাব্যালোচনা-প্রপঙ্গে লাউসেনের কাহিনী আমরা সবিস্তাবে বলিভে প্রয়াস 
পাইব। 


[৪8] অনুবাদ-সাহিত্য 

্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাব আদি মহাকবি কত্তিবাস ওঝা মহবে 
বান্মীকি-রচিত সংস্কত রামায়ণ বাঙ্গ।লা-পছে অ্ুবাদ করিয়! বঙ্গদেশের সর্বজন- 
প্রিয় অমর কাব্য রচনা করেন। তদবধি সংস্কত ভাষার বহু বিখ্যাত গ্রন্থ 
বাঙ্গালা পছ্যে অন্থবাদিত হইতে থাকে। চৈতন্তযুগে এই অহ্ৃবাদ-কার্য 
সমধিক-ভাবে সম্পন্ন হয়। কিস্ত সকল অন্ত্রবাদই প্রশংসনীয় নয়। 
কেবলমাত্র মহাভারত, তাগবত, রামায়ণ ও মার্কগেয় চণ্তীর অন্বাদগুলিই 
উল্লেখযোগ্য | 

মহুধি বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত বাঙ্গাল।-পঞ্ছে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা 
্রষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে আরম হয় বলিয়া মনে হয়। 
সমগ্র মহাভারতের সম্পূর্ণ অন্নবাদ প্রথমে অনেকেই করেন নাই। প্রায় কবিই 
মহাভারতের অংশবিশেষ অবলগ্বন করিয়া কাব্য রচন! করিতে প্রয়াস পান। 
কেহ কেহ আবার মহাকাব্যের মুল ঘটনাটিকে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্ট! 


২৯২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করেন। কবীন্দত্র নামক জনৈক কবি সর্বপ্রথম মহাভারতের সমগ্র কাহিনী 
সংক্ষিগ আকারে বাঙ্গাল! পছ্যে প্রকাশ করেন। ইহা 
“বিজয় পাগুব কথা” নামে অতিহিত। কিন্ত তাহার 
সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় না। কাহারে! কাহারো মতে তাহার, 
নাম ছিল কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং তিনি কোচবিহার রাজ্যের রাজা নরনারায়ণের 
মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কাব্যমধ্যে গ্রস্থরচনার যে বিবরণ তিনি দান করিয়াছেন, 
তাহা! হইতে জানা যায়, ত্রিপুরা-রাজ্যের শাসনতার-্প্রাপ্ত পরাগল খানের 
আদেশে তিনি এই কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। পরাগল খান-_-গোৌড়ের সুলতান 
হোসেন শাহের একজন প্রধান সেনাপতি । গোঁড়েশ্বরের আদেশে তিনি 
যুদ্ধের দ্বারা টট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জয় করেন এবং তথাকার শাসনতারপ্প্রান্ত 
হইয়া তিনি ত্রিপুরাতেই বসতি করিতে থাকেন। কালক্রমে তাহার মনে 
মহাভারতের কাহিনী শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাহাব সেই ইচ্ছা পুর্ণ করিবার 
উদ্দেশ্টে কবীন্ত্র মহাতারতের কাহিনী বাঙ্গালা-কবিতায় সংক্ষেপে বলিতে সধত্ব 
হন। কিন্ত রচনাটি সংক্ষিপ্ত হইলেও কোন মুখ্য কাহিনী উহাতে বাদ পড়ে 
নাই। ইহা কবির দক্ষতার পরিচায়ক, সন্ত নাই। পরাগলের আদেশে 
বচিত বলিয়া ইহাকে কেহ, কেহ “পরাগলী মহাভারত? বলিয়| থাকেন। 
সুলতান হোসেন শাহ্‌ ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টা্ অবধি রাজত্ব করেন । 
কাজেই 'পাগুব বিজ কথা? এ সময়ের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে । 

পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকর নন্দী-নামক কবি মহা- 
ভারতের বাঙ্গাল! পদ্যান্নবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং অন্ততঃ অশ্বমেধ-পর্বের 
অন্থবাদ করেন। অশ্বমেধ-পর্ব লইয়। আরে! কতিপয় কবি কাব্য রচনা করেন ; 
যথা-_রামচন্দ্র খান ও দ্বিজ রঘুনাথ । মহাভারতের বিশে কোন পর্ব লইয়া 
বা কোন একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া! বাঙ্গাল! ভাষায় অনেকগুলি কাব্য 
রচিত হয়। এইগুলির মধ্যে লোকনাথ দণ্ডের “নৈষধ* বা নলোপাখ্যান, 
রাজারাম দত্তের “দশীপর্ব” মধুচ্ছদন দত্তের “নলদ্ময়ন্তী' রাজেন্দ্র দাসের “আদি- 
পর্ব” গোপীনাথ দত্তের “ভ্রোণপর্ব, প্রতৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্ত 
কাশীরাম দাস সমগ্র মহাভারতের প্রাঞ্জল পদ্ঠান্ৃবাদ করিলে, এই সফল বিচ্ছিন্ন 
মহাভারত-কাহিনীর সমাদর হাস পাইতে থাকে । কাশীরামের পূর্বে বা পরে 
আর কেহই বাঙ্গলাতাষায় এপ বিরাট ও সর্বা্নুন্দর মহাভারত রচনা করিতে 


বহাভারত 


চৈতন্য যুগ £ অন্বাদ-সাহিত্য ২৯৩ 
সক্ষম হন নাই। তবে, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বগামী নিত্যানন্দ ঘোষ তাহার প্রায় 
সমকক্ষ ছিলেন। “ভাহারই রচনা কাণীদালের মহাভারতের অস্তভুক্তি 
ইইয়াছে।”১ কাশীদাসের পরবর্তী মহাত:রত-রচয়িতাদের মধ্যে কেবলমাত্র 
ষষ্টাবর সেন, কবিচন্ত্র ও প্রনাথ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য । 

এই শ্রীনাথ কোচবিহারের রাজ-পণ্তিত ছিলেন। কোচবিহারেব বাজার! 
চিরকাল বিদ্বোৎসাহী এবং তাহাদের কেহ কেহ কবিত্ব-শক্তিব অধিকারা 
ছিলেন। শ্রীষ্টায় োডশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহাবাজ নরনারায়ণেব রাজত্বকাল 
হুইতে উনবিংশ শতাব্দীতে মহাবাজ শিবেন্্র নারাযণের রাজত্বকাল পর্যস্ত কোচ- 
বিহাবের সকল রাজাই সংন্কতভাষার স্থপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র-পুবাণাদি জনসাধারণের 
মধ্যে তাহাদের মাতৃভাষায় প্রচার করিতে উদ্গাগী হন। এই মহছুদ্দেশ্রে 
তাহারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু সুপশ্ডিত 

কোচবিহারের 
রাজাদের সবার সস্তত আনাইযা তাহাদের দ্বার! বামাযণ মহাভাবত, ভাগবতাদির 
্স্থাদির বঙ্গাপ্রবাদ. বাঙ্গালা-পদ্যান্তবাদ কবান। মহারাজ নরনারাযণের পৃষ্ট- 
পোষকতায় কবি-পীতান্থর খ্রীগ্টীায় যোঢশ শতাব্দীব 
শেষভাগে তাগবত-পুবাণের দশম স্বন্ধ বাঙ্গালা অন্ুবাদ করেন। মহারাজ 
বাব নারাণের আদেশে পণ্ডিত-কবিশেখর মহাভারতের “কিরাতপর্ব" অনুবাদ 
করেন। মহাবাজ প্রাণনারায়ণের বাজত্বকালে ( ১৬৩২-১৬৩৫ হীঃ) শ্রীনাথ 
পণ্ডিত ( চক্রবর্তা ) মহাভারতের অন্থবাদ আরম্ভ কবেন, কিস্তক আদিপর্ব, 
দ্রৌপদী-হ্বয়দ্বর ও দ্রোণপর্বের কতকাংশ অন্থবাদ করিয়া! তিনি পরলোক গমন 
করেন। পরে মহারাজ মোদনারাষণের ইচ্ছান্ুক্রমে দ্বিজ কবিরাজ দ্রোণপর্ব 
সমাপ্ত করেন। মহারাজ মহেন্দ্র নারাযণেব আজ্ঞায় দ্বিজরাম সরম্ব তী ভীম্মপব 
অন্থবাদ করেন। মহারাজ উপেন্্রনারায়ণের রাজত্বকালে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
খড়গনারায়ণের ইচ্ছা্থুক্রমে দ্বিজনারায়ণ নারদীয় পুরাণ অঙ্ছবাদ করেন। 
মহারাজ হরেন্ত্র নারাষণ (১৭৮২-১৮৩৯ খ্রীঃ) স্বষং স্বকবি ছিলেন। তিনি 
বৃহন্বর্মপুরাণ, স্ব্দপুরাণ, ক্রিয়াযোগসার, রামায়ণের স্ুন্বরকাণ্ড, মহাভারতের 
এশিকপর্ব, সভাপর্ব ও শল্যপর্বের বাঙ্গালায় পদ্যান্থবাদ কবেন। এতদ্ব্যতীত 
সংস্কত দশকুমারচরিত প্রভৃতি অবলম্বন করিষ! তিনি “রাজপুত্র-উপাখ্যান' ও 
“উপাখ্যান” নামে ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিমি অনেকগুলি তক্তিরসামনক 
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শাক্তপদও রচনা করেন। তাহার রাজসতার পণ্ডিতদের দ্বার তিমি বহু 
সংস্কত গ্রন্থ, যথা, বিষুণপুরাণ, ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, ধর্মপুরাণ, কাশী- 
থণ্ড, রামায়ণঃ মহাভারত, হিতোপদেশ প্রভৃতি--বাঙ্গালায় অনুবাদ করান। 

মহাকবি ক্ৃত্বিবাসের পরে আরো! অনেক কবি বাঙ্গালা পদ্যে রামায়ণ রচনা 
করেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিচন্ত্র, দ্বিজ মধূক, ঘনশ্ঠামদাস, কুমারী 
চন্ত্রাবতী,--সপ্তদশ শতাববীতে দ্বিজ দয়ারাম, কষ্*দাস পণ্ডিত, যষ্টাবর সেন, 
দ্বিজ ছুর্গীরাম,_অগ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিজ লক্ষ্মণ, ঘ্বিজ ভবানী, জগৎত্রাম, 
অদ্ভূভাচার্য, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে রঘুনন্দন ও রায়মোহন বন্দোপাধ্যায়_ 
প্রভৃতি রামায়ণ রচনা! করেন । কিন্তু এই রামাযণগুলির কোনটাই কৃত্তিবাসের 

রামায়ণ হইতে উৎকৃষ্ট হয় নাই, এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
স্তায় কোনখানাই সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী সমাদর লাত করে 

মাই। কৃত্তিবাসের মত তাষার প্রাঞ্জলতা, ছন্দের বিশুদ্ধতা, তাবের সু্পষ্টত৷ 
ও চরিত্রের মনোহারিতা আর কাহাবে! রামায়ণে দৃষ্টিগোচর হয়না । তবে? 
চন্্রাবতীর রামায়ণে কিঞ্চিৎ অভিনবত্ব আছে )-_বঙ্গপল্লীব পারিবারিক জীবনের 
অনেক মনোহর চিত্র উহাতে প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে । 

শ্রীকঞ্চের বৃন্দাবন-লীলা! বাঙ্গালার বৈষ্ণবর্দিগের অতিশষ প্রিয়! এই হেতু 
ভাগবত-পুরাণ বৈষ্চবসমাজে পরম সমাদর লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন যুগে বহু 
বৈষঞব কবি ভাগবতের বাঙ্গাল! পদ্যান্নবাদ করেন। এই অন্থবাদগুলি 
সাধারণতঃ “কিষ্মঙ্গল' নামে পরিচিত । এইগুলির মধ্যে তাগবতাচার্য রঘুনাথ 
পণ্ডিতের “কষ্ণপ্রেমতরজিণী'কে সর্বশ্রেষ্ঠ বল! যাইতে পারে। ইহা সমগ্র 
ভাগবতের প্রায় আক্ষরিক অন্থবাদ। রঘুনাথ মহাপ্রভুর 
সমসাময়িক 1 গৌড় হইতে লীলাচলে প্রচাবর্ডন করিবার 
পথে শ্ীচৈতন্ত বরাহনগরে তাহার গৃহে রাত্রিবাস করেন। তাহার ভাগবত- 
পাঠ-শ্রবণে বিষুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভু তাহাকে “ভাগবতাচার্য”-উপাধি দান করেন। 

বাঙ্গালার লৌকিক দেবী চণ্ডীকে অবলম্বন করিয়া যেন্ধপ “চণ্তীমঙ্গল” 
কাব্যগুলি রচিত, সেইকপ পৌরাণিকণচত্তীদেবীকে অবলম্বন করিয়াও ছুর্গামঙ্গল- 
নামে কতিপয় কাব্য স্রীষটীয় সপ্তদশ শতাঙীতে রচিত হয়। "এই জাতীয় 
কাব্যরচন1 মার্কণেয় পুরাণের বঙ্গান্থবাদ দিয়া সর্বপ্রথম আরস্ত হয় কিন্ত পরে 
তাহার কাহিনীটুকু অবলম্বন করিয়! ম্বাধীন রচনারও হুত্্পাত হয়। এই 


রামারণ 
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সমস্ত কাব্য সাধারণতঃ হছুূর্গামঙ্গল, ছুর্গাপুরাণ, ছুর্গালীলা, ছূর্গাতক্তিতরঙ্গিণী, 
চণ্ডিকাবিজয়, ভবানীমজল ইত্যাদি নামে পরিচিত ।”১ 
এইগুলির মধ্যে ঘনললোচনের “চণ্ডিকাবিজয়” ভবানী- 
প্রসাদ রায়ের ছুর্গামঙ্গল? ও রূপনারায়ণের ছূর্থামঙ্গল' প্রভৃতির নাম 
কর! যাইতে পারে । এই জাতীয় আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতেছে 
গোবিন্দাসের “কালিকামঙ্গল' । ইহা একখানি সুবৃহৎ কাব্য এবং চারি অংশে 
বিতক্ত ৮ প্রথমাংশে দেবরাজ্য, বৃত্রান্বব-বধ ও দেবীমাহাত্ম্য-প্রচার, দ্বিতীয়াংশে 
মার্কঙেয় চণ্ডীবণিত স্ুরথ-সমাধি-কাহিনী, তৃতীযাংশে বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান 
এবং চতুর্থাংশে বিদ্যা-স্ন্বর কাহিনী বণিত হইয়াছে । কিন্তু তবানীপ্রসাদের 
“ুর্গানঙ্গল' আকারে বৃহৎ না হইলেও সমপ্রিক প্রসিদ্ি লাভ করিষাছে। 


খ্ীপ্টীধ সপ্তদশ শতাব্দীতে দুইখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী-গ্রন্থের বঙ্গানহবাদ হয ১-- 
একটি রুষ্৫দান বাবাজী-কৃত নাভাজী দাসের 'তক্তমাল' গ্রন্থের অনুবাদ, 
এবং অপরটি আলাওলকরুত মালিক মোহাম্মদ জধসীর 'পছুমাবৎ-কাব্যের 
অনুবাদ | হিন্দী ভক্তমাল-গ্রসন্থ হইতে বাঙ্গাল! তক্তমাল-গ্রস্থ আকারে অনেক 
বড়। কারণ, ইহাতে কষ্খদাস বঙ্গদেশের বহু বৈষ্ণব মহাজনের জীবন-কথা 
জুড়িয়। দিযাছেন। ইহাতে ঈশ্ববতক্ত সাধকর্দিগের নির্যল ধর্মজীবন ও 
তক্তিমূলক বহু সৎকথন স্থান প্রাপ্ত হয় বলিয়া তক্তিপ্রবণ 
বঙ্গ-সমাজে ইহার বহুল প্রচার ঘটে। হিন্দী পছুমাবৎ 
কাব্যখানি গ্রীষ্ী় ষোডশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত । দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন 
চিতোর-রাজ্কী পদ্মাবতীর-রূপতৃষ্ণায যে সমরানল প্রজ্ঘলিত করেন, ইহা 
তাহারই ইতিবৃত্ত । খ্রী্ীয় সপ্তদশ শতান্দীর মধ্যভাগে আলাওল ইহার 
বাঙ্গালা-পদ্যা্থবাদ করেন ও ইহার নাম দেন 'প্মাবতী”। কিন্ত ইহা 
মূল-গ্রন্থের যথাযথ অন্থুবাদ নয় ;-_মুল গ্রন্থের কোন কোন অংশ ইহাতে 
পরিত্যক্ত এমং বহু নৃতন বিষয় ইহাতে স্থানপ্রান্ত হইয়াছে । বিবাহ-বর্ণনায় 
কবি মুলের পরিবর্তে বঙ্গদেশীয় বিবাহোৎসবের বর্ণন। দিয়াছেন। কোথাও 
মূলের ছায়ামাত্র অলম্বন করিয়া! নিজের কল্পনার দ্বারা তিনি অভিনব আখ্যানের 
স্বপ্্রি করিয়াছেন। এই কাব্যখানিতে তিনি গভীর পাগ্ডডত্যের ও মনোহর 


ভুর্থামঙ্গল 


ভক্তম।ল ও পদ্ম।বতী 


সা পর পা আপ আচ শা পি শত আজ 





০ এ, ৮০0 রি. তি ৩৫ আর. ভি এ সা পির পর ৩০০ খর টি জি জি 


৯, প্ীহকুদার সেন, “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, 


২৯৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহাকে বিরাটাকার করিয়া তুলিয়াছেন ; 
তথাপি সমগ্র শ্রস্থটিকে সুমধুর কাব্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। 
“মধ্যে মধ্যে হুন্দর সুন্দর কথায় চিত্ত তৃপ্ত হয়, কিন্ত কাব্যখানি অন্থসরণ 
করিতে তাদৃশ কৌডুহলের উদ্রেক হয় না” আলওল চট্টগ্রাম-অঞ্চলের 
সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান কবি। তিনি অনেকগুলি কাব্য রচনা করেন: যথা-_ 
পদ্মাবতী, সতী মযনামতী, সয়ফুল মুলুক বদ্দিউজ্বমাল, সপ্তপযকর, তোহ.ফা, 
সেকেন্দর নামা | 


৫১) চক্দজরাবতী 


বাঙ্গালার মহিলা-কবিদের মধ্যে চন্দ্রাবতী সর্বাগ্রগণ্য। | তাহার পূর্বে 
কোন বঙ্গনারী বাঙ্গালাভাষায় কোন কাব্য বাঁ কবিতা রচনা! করেন বলিষা 
জানা যায় নাই। তাহার রচিত গীতগুলি একদ! পুর্ববঙ্গে যথেষ্ট সমাদর 
লাভ করে। তিনি ছিলেন স্থপ্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল-রচয়িত! দ্বিজ বংশীদাসের 
কন্তা। তিনি পিতার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়৷ পৈতৃক কবিত্ব-শক্তির 
অধিকারী হন। সম্ভবতঃ খ্রীপ্ীয যোডশ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি রামায়ণ 
রচনা করেন। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় কতৃকি প্রকাশিত “পুর্ববঙ্গ-গীতিকায়” 
ইহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে । “দত্্য কেনারামের পালা” ও “মলুয়।' 
নামে ছুইটি মনোহর খণ্ডকাব্য তিনি রচনা! করেন। তাহার পিতার 
মনসামঙ্জল-রচনাতেও ছিনি সাহায্য করিয়া থাকিবেন। 

নয়ানচাদ ঘোষ নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় কবির চন্দ্রাবতী" নামে একটি 
গীতিকা' কলিকান্চা-বিশ্ববিদ্ধালয় কতৃর্ক প্রকাশিত «মৈমনসিংহ-গীতিকায়' 
মুদ্রিত হইয়াছে । উহ! এই চন্দ্রাবতীর জীবন-কথ! বলিষ! 'অন্থমান হয়। 
উহ! হইতে জান যায় যে, চন্দ্রাবতীর জাবন একটি বিয়োগান্ত নাটকের 
ন্যায় অতীব করুণ। যৌবন-সমাগমে তিনি জয়ানন্দ নামক এক ব্রাহ্মণ 
যুবকের প্রতি অহয়াগিনী হন, কিন্ত ঘটনাচক্রে তাহাকে পতিক্মপে তিনি পান 
না। সেই ক্ষোতে তিনি সারাজীবনে আর বিবাহ করেন না, পুজার্চন| ও কাব্য- 
রচনায় কালাতিপাত করেন। তাহার পুণ্যশীল পিতা! বংশীদাস একটি শিব- 
মন্দির স্কাপন কবেন £ সেই মন্দিরে তিনি প্রায় সর্বক্ষণ শিবারাধনায় নিমগ্ন 
 সশীলনজলেন, বকা ওসনত'। 77777. 
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থাকেন। যৌবনস্থলত যোহবশতঃ জয়ানন্দ এক মুসলমানী যুবতীর সহিত 
অবৈধ প্রণয়ে মগ্ন হল, কিন্ত অবশেষে অহৃতপ্ত হইয়া চন্দ্রাবতীর নিকট পুনরায় 
প্রেম নিবেদন করিতে আসেন। কিন্ত চিবকুমারী চন্দ্রাবতী তখন শিবমন্দির- 
মধ্যে ধ্যানমগ্্া । জয়ানন্দের ব্যাকুল আহ্বানে তিনি কোন দাড়! দেন নাব। 
মন্দিরের দ্বার খোলেন না1। মন্দিরের সন্লিকটে বিকশিত পুষ্পরাজীর মনোহর 
শোভা । সেই পুষ্পের রক্তবর্ণ রসের দ্বার মন্দির-গাত্রে চন্দ্রাবতীর নিকট 
অস্তিম বিদায়-বাণী লিখিয়া রাখিয়। মর্মাহত জয়ানন্দ ফুলেশ্বরী নদীশ্রোতে লম্প 
প্রদান করেন। তাহার এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুষংবাদ শ্রবণ করিয়! চন্দ্রাবতী 
মুচ্ছিত৷ হইয়! পড়েন, তাহাব আর চৈন্যোদয় হয় না। 
চন্জরাবভী তাহার রামায়ণে বংশ-পরিচয় ধান করিয়াছেন-_ 
ধাবাআোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়। 
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥ 


দ্বিজবংশী পুত্র হেল মনসাব বরে। 
তাসান গাহিয়। যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥ 


সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা । 
যার কাছে শুনিযাছি পুরাণের কথ। ॥ 


বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। 

পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায় ॥ 
চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কতকগুলি গানের সমষ্টি। মযমনসিংহ জেলার পল্লী- 
অঞ্চলের হিশ্বুর বিবাহ-বাসরে এই গানগুলি এখনও গীত হইয়া! থাকে । অপরাপর 
রামায়ণ অপেক্ষা ইহাতে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। সীতার জম্ম ও বনবাস সম্বন্ধে 
' নৃতনত্ব দৃষ্ট হয় রাক্ষপরাজ রাবণ ত্রিভুবন জয় করিয়! মুনিগণের উপরে 
কঠোর নির্যাতন করেন। তাহাদের বক্ষস্থল হইতে সুতীক্ষ কুশাগ্র দ্বার! বিন্দু 
বিদ্ু রক্ত লইয়া তিনি একটি ত্বর্ণ কৌটায় সঞ্চিত করেন ও 
রাণী মন্দোদরীকে উহ! রাখিতে দেন। অনস্তর মন্দোদরী 
হুণিয় স্বামীকে ভিন্ন নারীতে আসক্ত দেখিয়া মনোুঃখে আত্মহত্যা করিবার 


ঝ'মায়ণ 


২৯৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মানসে উহা পান করেন। কিন্ত তাহাতে তাহার মৃত্যু হয়না বরং তিনি 
গর্ভবতী হন এবং ষথাকালে একটি ডিম্ব প্রসব করেন। ভীতিবশতঃ তিনি 
ডিদ্বটিকে একটি ন্বর্ণপাত্রে আবদ্ধ করিয়া! সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন । এক ধীবর 
জালের দ্বারা সডিথ্ব স্বর্ণপাত্রর্টি সাগরজল হইতে উদ্ধার করে ও জনকরাজার 
মহিবীর করে উহাকে অর্গণ করে। সেই ডিম্ব হইতে কালক্রমে সীতাদেবী 
আবিভূতা হন। 

প্রীরামচন্ত্র কর্তৃক সীতার নির্বাসন সম্বন্ধেও চন্দ্রাবতী এক নুতন কাহিনীর 
অবতারণ| করিয়াছেন। বুকুয়া নামে কৈকেয়ীর এক কন্ঠা মন্থরাদাসীর মত 
কুটিলা এবং মন্থরার মতই সে পুনরায় অযোধ্যার শাস্তি ভঙ্গ কবে। একদা 
সীতাদেবী শয়নমন্দিরে এক স্বর্ণপালক্কে বিশ্রাম করিতে থাকেন, সেই সময়ে 
কুকুয়! তাহার সন্নিকটে আসে এবং রাবণের মুতি কিনূপ তাহা! জাকিয়া! দেখাই- 
বার জন্ত তাহাকে বার বার অহ্থরোধ করে। তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে 
না পারিষা সীতাদেবী অবশেষে একটি তাল-পত্রে রাবণ-চিত্র অঙ্কন করেন 
কিয়ৎকাল পরে শ্রান্তিবশত: তিনি নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেঃ কুকুয়! সেই চিত্রিত 
তাল-পাখা-খানা সীতার বক্ষের উপরে রাখিয়া! দেয় এবং রামচন্দ্রকে তথায 
টানিয়া আনিয়া দেখাইয়া দেষ-_-দীতা1 অসতী, তিনি এখনও দশাননকে ভুলিতে 
পারেন নাই। ইহার পরিণামেই রামচন্ত্র সীতাদেবীকে বলে নির্বাসন দেন | 
এই কাহিনীর কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-- 


শয়নমন্দিরে এক! গো সীতা ঠাকুরাণী। 
সোনার পালঙ্কপাতা গে! ফুলের বিছানি। 


হেনকালে আসিল তথায় কুকুয়া ননদিনী ॥ 
কুকুয়! বলিছে গো বধূ মোর বাক্য ধর। 
কিনুপে বঞ্চিল| তুমি রাবণের ঘর ॥ 

দেখি নাই রাক্ষস গে! শুনিতে কাপে হিয়া । 
দশমুণ্ড রাবণরাজ! দেখাও আঁকিলা ॥ 
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সীতা বলে আমি তারে গে! না দেখি কখন। 
কির্নপে আকিব আমি গে পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ 


দীভা বলে দেখিয়াছি গে! ছায়ার আকারে । 
হরিয়। যখন দুষ্ট লৈয়া যায় মোরে ॥ 
সাগরজলেতে পড়ে গে! রাক্ষসের ছায়া । 
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাক্ষসের কার! ॥ 

বসিয়! ছিল কুকুয়া গে! শুইল পালস্কেতে। 
আবার সীতারে কয় রাবণ আকিত্ে ॥ 
এডাতে না! পাবি গে! পাখার উপব। 
আঁকিলেন দশমুণ্ড গে! বাজা লঙ্ষেশ্বর ॥ 


চন্্াবতীব রামাযণের সমস্তটা পাওয়া যায নাই । সম্ভবতঃ সমগ্র রামাযণ 
তিশি বচন! করিতে পাবেন নাই। কিন্তু ইহা অসম্পূর্ণ হইলেও, শিল্পনৈপুণ্যে 
ও আস্ঘবিকতায় চিত্তাকর্ষক হইয়] উঠিাছে | ইভার ভাষ! অতীব সবল, অন্তি 
সহজেই বোধগম্য এবং প্রতিপদে নাবীন্থুলঙত কোমলতার অন্থপম মাধুর্য । 


(২) কাশীরাম দাস 


কাশীরাম দাস বাঙ্গালা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ মহাকবি । তাহার রচিত 
মহাভারত বজদেশেব প্রা প্রতি গৃহে সাগ্রহে পঠিত ও সযত্নে রক্ষিত হইয! 
আসিতেছে । যাবতীধ বাঙ্গাল! মহ/তাবতের মধ্যে তাহার মহাভাবতখানাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । তিনি নিজে ইহাকে “ভারত-পপাচালী' নাম দেন, কিন্ত ইহা এখন 
"মহাভারত; নামেই সকলের নিকট পরিচিত। আহ্মানিক ১৬৫০ শ্রীষ্টাব্ডে 
তিনি ইহা রচনা! করেন। বর্ধমান-জেলার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে তাহার জন্ম হয। 
তাহার পিস্কার নাম কমলাকাস্তদেব এবং অপর ছুই সহোদরের নাম কৃষ্ণদাস ও 
গদাধর | তাহারা তিন ভ্রাতাই কৰি। কৃষ্ণদাস ভাগবত পুরাণাদি অবলম্বন 
করিয়! এ্রীকষঞ্খবিলাস' ও গদাধর নীলাচল-বিষয়ক “জগন্নাখমঙ্গল” কাব্য রচনা 
করেন। কিস্ত কাশীধাসের মহাকাব্যের তুলনায় ইহার নিকৃষ্ট । কমলাকাস্ত 
জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়! উড়িষ্যায় থাকিয়। যান] কাশীরাঘ ও গদাধর 
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পিতার সহিত সেখানে কিছুকাল বাস করেন। এই উড়িষ্যাতেই কাশীরাম 
তাহার ভারত-পাঁচালীর শেষার্ধ রচন! করেন । 
কাশীরাম সমগ্র মহাভারত রচনা করেন। কিন্ত ভাহার নামে অধুনা- 
প্রচলিত স্্বৃহৎ মহাভারতের সর্বাংশই ভাহার নিজের রচনা নয়। উদ্যোগ-পর্ব 
হইতে পরবর্তী পর্বগুলির মধ্যে নিত্যানন্দ ঘোষ, নন্বরাম, দ্বৈপায়নদাস প্রভৃতি 
অপর কবিদের রচনা সংমিশ্রিত হইষাছে। পসঙ্ধলনকারিগণ ' কাশীদাসের 
মহাভারত নানাভাবেই পরিবতিত ও পরিবধিত করিয়া দিয়াছেন |”; 
কত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় তভাহাব মহাভারতেও প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে, অপর 
কবির রচনা তাহার গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত হইযাছে। তাহার ভাষার উপরেও 
প্রায় সকল প্রকাশক ও সম্পাদক কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। 
তাহার পূর্বে নিত্যানন্দ ঘোষ একটি মহাভারত রচনা করেন এবং উহার যথেষ্ট 
সমাদর হয়। এ মহাভারতের কিষদংশ বিচ্ছিন্রভাবে পাওয়া গিষাছে। 
কাশীদাসী মহাভারতের শেষভাগে এই নিত্যানন্দের বচন! প্রক্গিণ্ড হইয়াছে 
বলিয়া অনুমান হয়। এতদ্ব্যতীত রাজেন্দ্রদাস-রচিত আদিপর্ব, গোপীনাথ দত্ব- 
প্রণীত দ্রোণপর্ব ও গঙ্গাদাস দেন-রচিত অশ্বমেধপর্ব হইতে বছ অংশ কাশীদাসী 
মহাভারতে গৃহীত হইয়াছে। 
বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত যাবতীষ মহাভারতের মধ্যে ধারাবাহিক অস্ক্বাদ 
হিসাবে কাশীরাম দাসেব মহাভারত সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহা সংস্কত মহাভারতের 
যথাযথ অন্থবাদ নয়, ব্যাস-রচিত মহাভারতের সহিত ইহার বিস্তর পার্থক্য 
রহিয়াছে । ব্যাসদেবের মূল উপাখ্যানের সহিত নান! পৌরাণিক ও লৌকিক 
কাহিনী সংযুক্ত করিয়া! শ্বীয় রুচি-অন্থপারে কাশীরাম তাহার মহাভারত রচনা 
করেন। এতদ্বিময়ে তিনি কৃত্তিবাসের অন্থনরণ করিয়! 
থাকিবেন। কৃত্তিবাস যেব্ধপ বান্ীকি-রচিত রামাণ শ্বীয় 
প্রতিতাবলে বাঙ্গালীর উপযোগী করিয়া রচনা করেন, তিনিও সেইর্নপ 
মহাভারতোক্ত বিষয় নিজের মনোমত করিয়। শ্বদেশবাসীর সন্মুখেন্উপস্থাপিত 
করেন। কুত্তিবাস ও কাশীদাস উ্জয়েই সাহিত্য-জগতে অতুলনীয় ; বাঙ্গালার 
কবিবৃন্দ তাহাদের নিকট সমধিক খণী। 


আশি অত 


৯ মণীআযোহন বনু, 'বাজল! সাহিতা। 


মন্াভারত 
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কাশীদাস সংস্কতজ্ঞ সুপপ্ডিত ; মহাভারত রচনায় ভিনি গতীর পাঙডিত্যের 
পরিচয় দিয়াছেন। বেদ; বেদাস্ত উপনিষদ, গীতা, পুবাণাদি মন্থন করিযা 
তিনি আদর্শ মানবজীবন-যাপনের উপযোগী নীতিস্থ্ধা আহরণ করিয়াছেন ও 
তাহার দ্বার ভাহার মহাভারতখানি - গনগর্ভ করিয়া ভারতবাসীর জীবন "সাথী 
করিয়! দিয়াছেন । সংসার*জীবন, শ্বধর্মাচরণঃ সত্যপালন প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য 
বিষয়সমূহ নানা কাহিনী-প্রসঙ্গে তিনি সরস ও সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । 
তাব ও জ্ঞানের সমন্বয়ে তাহার মহাকাব্য 'অলৌকিক দীপ্ডিতে ভাম্বর হুইয। 
উঠিয়াছে। বীরত্ব, সতীত্ব, সন্যনিষ্ঠা, ঈশ্বরতক্তি, ধাগ্িকতা, উদারতা, 
আত্মবিসর্জন প্রভৃতি সদৃগুণরাশির প্রোজ্জল চিত্রে স্বশোভিত হইয়া ইভা 
অনস্তকাল বাঙ্গালার কাব্যগগনে ঝল্মল্‌ করিতেছে । 

কাশীরামের মহাভারতের সর্বাংশই সুন্দর । যে কোন স্থান পাঠকের চিত্তে 
পরম তৃপ্তি দান কবে । বিশুদ্ধ ভাষ।, স্ুললিত ছন্দ? অন্কপম অলঙ্কার ও মনোভ্র 
তাৰ ইহার সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। পূর্বগামী কবিবৃন্দের তুলনায় তাহার তামা 
সমধিক মাজিত ও সংস্কতশন্দবুল। কিন্ত তাহার পদবিস্তাস এত স্ুুসমঞ্জস 
ও উদ্দেশ্ঠ প্রকাশের এমনি উপযোগী যে পাঠক তাহা সহজে বুঝিতে পাবে ও 
তদ্বার! বিমুগ্ধ হইযাঁ পড়ে । তাহার কবি-প্রতিত। সর্বত্র সতেজ, কোনস্থানেই 
তাহা কণামাত্র মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। কাব্যশাস্ত্র-বণিত যাবতীয রস ও 
সমুদয় অলঙ্কার এবং মানব-হাদষের বিচিত্র ভাববাশি তাহার গ্রন্থে স্কান লাভ 
করিয়াছে । কিন্ত সমগ্র মহাকাব্যে বীর, করুণ ও শাস্ত-_-এই রসত্রঘ প্রাধান্য 
লাত করিয়াছে । এই সুবিশাল মহাগ্রন্থে মানবজাির দেবোচিত ও অমানুষিক 
প্রবৃত্তি--সমস্তই বণিত হইয়াছে । ধ্ৃতবাষ্টের প্রবল বাৎসল্য, ছুর্যোধনের ছুরর্ম 
দর্প, যুধিষ্টিরের অবিচল ধর্মনিষ্ঠা, তীমসেনেব আস্মুরিক তেজন্বিতা, অজুবনৈব 
আশ্চর্য রণকৌশল, অতিমস্থ্যর অটল নির্তীকতা, দ্রৌপদী অসীম তিতিক্ষা, 
শ্রীক্চের সর্বগুণশীলতা প্রভৃতি প্রোজ্জল আলেখ্যদ্বার1 বিমণ্ডিত হইয়া ইহ 
অমর-কাব্যে উন্নীত হইযাছে। ধর্য-পাল্নের মহিমাঃ পাপের কালিমা, 
দারিদ্র্যের "শাস্তি, এশ্বর্ষের অস্থিরতা, অহঙ্কারের পতন, সংষমের উত্থান ইত্যাদি 
মহদ্বিষগ়ে ইহা! পরিপুর্ণ-তাই ইহা সর্বজনপ্রিয় ও চিরকালজয়ী হইয়া 
উঠিয়াছে। স্থুনির কুটার, রাজার প্রাসাদ, প্রকৃতির শোভা! প্রভৃতি বিচিত্র 
দৃপ্ত এবং নল-দময়স্তী, শবৎস-চিত্তাঃ ছুমবস্ত-শকুত্তল প্রভৃতি বহু মনোরম 
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উপাখ্যানের «সমাবেশ থাকায় ইহা সকলেরই চিত্বাকর্ষক। ইহার অসীম 
প্রশংসা অল্প কথায় প্রকাশ করা যায় না। 

ঈশ্বরে তক্তি ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা কাশীরামের অতিমাত্রায় দৃষ্ট হয়। এই 
ভক্তিপ্রবণতা তাহার মহাতারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। ব্রাঙ্গণের প্রাধান্য ও 
মহিমা! তিনি উদ্ক্বাসের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। কোন ব্রাহ্মণের বাক্যকে 
তিনি কোথাও ব্যর্থ হইতে দেন নাই। কোনখানেই ব্রাঙ্ষণের আচরণ হীনভাবে 
অঙ্কন করেন নাই। ব্রাহ্মণের মর্যাদা অক্ষুপ্ন রাখিবার জন্ত অসম্ভবকে সম্ভবে 
পরিণত করিতে তিনি পশ্চাৎ্পদ হন নাই। “মস্তকে ধারণ করি বিপ্রপদরজ” 
প্রস্তুতি বাক্য তাহার ভণিতার অনেক শ্ছলেই দৃষ্ট হয। তাহার দেবতক্তি 
আরো! সমধিক | দেবতাদের লীলা-প্রসঙ্গ তিনি শ্রদ্ধাসহকারে কীর্ভন 
করিষাছেন। তিনি যেখানেই ভগবখ-কথার অবনারণ করিয়াছেন, সেখানেই 
তাহার ভাষা! সরস ও ভক্তিতে গদৃগদ হইয়া! উঠিয়াছে ১--উহ! পাঠ করিতে 
করিতে পাঠকের চিত্ত ভগবন্মহিমায় আলোকিত ভুইয়া! উঠে ও নেত্রকোণে 
অশ্রবিন্দ্ আগত হয়। তাহার লেখনীতে দেব-চরিত্রগুলি প্রকৃতই দেবতার 
যোগ্য্ধপে চিত্রিত হইয়াছে । বিশেষতঃ মহাদেবের চরিত্র-চিত্রণে তিনি অপুর 
কবিত্বশক্ষির পরিচষ দিয়াছেন। সকল দেবত! বিচিত্রবর্ণ পট্টাম্বর পরিধান 
করেন, কিন্ত মহাদেব সর্বজন-দ্বর্ণিত ব্যাপ্রচর্মঘারা অঙ্গাচ্ছাদন করেন ; দেবগণ 
অগুরুচন্দনের দ্বার প্রসাধন সমাপন করেন, আর মহাদেব সর্বদেহে তস্ম 
মাখিয়! সুন্দর হন ; দেবতার! মণিরত্ব লইয়! ব্যস্ত) কিন্ত মহাদেব অস্থিমালা 
লইয়! অতিশয় শাস্ত ; গরুড়, উচ্চৈঃশ্রব।, এ্ররাবত প্রভৃতি দেববুন্দের বাহন, 
আর মহাদেবের বাহন সাধারণ বৃষত ; দেবগণ অমৃত লইয়া কোলাহল করেন, 
কিন্ত মহাদেব কণ্ঠে গরল তুলিযা নেন। সকল দেবতাই তোগের দেবতা, কিন্ত 
মহাদেব ত্যাগের দেবতা,_-এই কারণে তিনি পরম দেবত|। এই অপূর্ব 
শিবচরিত্র-চিত্রণে কাশীরাম অসাধারণ মহান্থুভবতার পরিচয় দিয়াছেন । 


শিব-চরিত্রের স্তায় শ্রীকষ-চরিত্রও কাশীরামের ভূলিকা-পাতে অত্যুজ্জলক্ষপে 
চিত্রিত হইয়াছে । শ্রীরুষ্ণকে তিনি পরমেশ্বর বিষ্ণুর অবতার বলিয়। স্বীকার 
করিলেও তাহার মহাতারতের অর্ধিফাংশ স্থলে তাহাকে মহুষ্যজাতির পরিপূর্ণ- 
চরিত্র-ক্পে অঙ্কন করিয়াছেন, দুই-এক স্কানে মাত্র তাহার অলৌকিকত। প্রকাশ 
করিয়াছেন। উদ্যোগ-পর্বে শ্রীকফ্চ হুধিঠিরের দৃতর্ূপে কৌরব-প্রাসাদে 
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আগমন করিলে ছুমতি ছুর্যোধন তাহাকে শৃঙ্খলিত করিবার অভিসদ্ধি করেন। 
অহঙ্কারী দুর্যোধনের এই ওদ্ধত্যে তিনি এক্সপ ক্ুদ্ধ হন যে, তাহার সেই দৈব 
রুদ্রমূতি দেখিয়। কৌরবগণ তয়বিহ্বল হইযা পড়েন। অতঃপর কুরক্ষেত্র- 
রণপ্রাঙ্গণে মহাযোদ্ধা ভীম্মদেবের অব্যর্থ শরজালে পাগুবপক্ষ বিধ্বস্ত হুইতে 
থাকিলে তিনি শ্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাহার পদতরে ধরাতল কম্পিত 
ও তাহার দেহজ্যোতিঃতে দশদিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং ভীম্বদেব তাহাকে 
পবযেশ্বরজ্ঞানে স্তবস্ততি করিতে থাকেন। এইরূপ ছুই একটি ঘটনাষ তাহার 
এশ্বর্য মহাতারতে দৃষ্ট হয়। মহাভারতের যেখানে সেখানে এবং যখন তখন যদি 
চিনি অলৌকিক ঘটনার স্ষ্টি করিতেন, তাহা হইলে ভিনি পাঠকের চিত্তে 
নিশ্চয়ই এপ পরম বিস্ময় ও গতীব শ্রদ্ধার উৎপাদন করিতে পারিতেন না । 
মামানব পার্থসারথীর রহস্যময় চরিত্রস্থজনে কাশীবাম সত্যই পরিমিত সংযম ও 
অসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । 
কাশীদাসেব মহাতারতে অসংখ্য চরিত্রেব সমাবেশ, কিন্ত সকল চরিত্রই 
উজ্জবলরূপে রঞ্জিত হইয়াছে । তাহাদিগের মধ্যে শ্রীকষ্ণ, যুধিঠির, অজুনি, কর্ণ, 
ছুর্যোধন) গান্ধারী ও দ্রৌপদী সমধিক উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভা পাইতেছেন। 
প্রাচীন ভারতের স্থবিখ্যাত কুরুক্ষেত্রে মহাপ্রতাপশালী কৌরব ও পাগুবে 

যে ঘোরতর বুদ্ধ ঘটে,--তাহাই মহাতারতেব প্রধাল ঘটনা । এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ 
কাশীরাম প্রত্যক্ষপ্রাফ বর্ন করিষাছেন। তাহার মত সরল ভাষায় সেই 
বিশাল সমরাজনের কর্ণতেদী আর্তনাদ ও নেত্রদাহী অস্ত্রঞ্ধালন আর কেহই 
স্বন্দবরূপে বর্ণনা! কবিতে পারেন নাই । যথ।-_ 

বথে রথে, গজে গজে, পদাতি পদাতি । 

সমানে সমানে যুদ্ধ হয ধর্শনীতি ॥ 

আদায়ারে আসোযারে, ধাহুকী ধাহুকী। 

মুনয়ে সকল সৈন্ত মনেতে কৌতুকী ॥ 

ছুই দলে নান! অস্ত্র পড়ে বাঁকে ঝাকে। 

অস্ত্রে অদ্ধকার, কেহ না দেখে কাহাকে | 

মণিমস্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়। 

উভয় সৈন্ের অস্ত্র সেইক্দপে যায় ॥ 


চি রং গা 


৩৩৪ 


ভবানীপ্রসাদ 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অস্ত্র ধঙ্থ কাটা গেল রথের সারখী । 
শৃন্ঠ হস্তে যুঝে যেন মদমন্ত হাতী । 
খড়গ চর্ম লয়ে তবে রণ কবে বীর । 
তাহাতে কাটযে সেগ্, কেহ নহে স্থির ॥ 
বড় বড় বথী মারে পর্বতের চুডা । 

খান খান করে রথ হয়ে যায় গুড়া ॥ 
শত শত হস্তী যাবে পর্বতের কায়। 
পদাতি পাইক মাবি ধবণী লোটায় ॥ 


€৩) ভবানীপ্রসাদ রায় 


জন্মান্ধ হইয়াও “ছুর্গামঙ্গল' নামে একটি সুন্দর কাব্য রচনা 


করেন,-_ইহাই তাহাব প্রধান কৃতিহ। তিনি দৃষ্টিশক্িহীন হইলেও প্রখর 
শ্রুতিশক্তি ও অথণ্ড মনোযোগেব দ্বার! সংস্কত শাস্ত্রাদিতে গভীর পাত্ডিত্য লাভ 


করেনঃ-তাহার 


পরিচষ তাহাব কাব্যমধ্যে প্রচুব পাওয়া যায়। জন্মান্ধ 


ব্যক্তির এইরূপ প্রবল জ্ঞানাহুবাগ প্রকৃতই প্রশংসার বিষয় । কাব্যমধ্যে তিনি যে 
সংক্ষিপ্ত আত্মবিবরণ দান করিষাছেন, তাহা! হইতে ভাভাব সম্বন্ধে অনেক কিছু 


জ্ঞাত হওয়া যায়। 


যথা-_ 


নিবাস কাটালিয়! গ্রাম বৈদ্ধকুলে জাত । 
দুর্গার মঙ্গল বোলে তবানীপ্রসাদ ॥ 
জন্মকাল হইতে কালী কবিল! হুঃখিত। 
রি করি বিধি করিল] লিখিত ॥ 


নর নিজ 
জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈরাছ আমায় ॥ 
এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন | 
কপ! করি আসি অন্ধে কর পরিত্রাণ ॥ 


ময়মনসিংহ জেলার আটীয়৷ পরগণার অন্তর্গত কাটালিয়! খামে ভবানী* 
প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম নয়নকষ্জ রায়, জাতিতে বৈগ্য। 
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তিনি জন্মান্ধ, তদুপরি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কাশীনাথ নামক তাহাব এক 
জ্ঞাতি-ভ্রাতার দ্বার! তিনি প্রতিপালিত হন; কিন্ত কাশীনাথের ছুই ছুবস্ত পুত্র 
তাহার সঙ্গে বডই দুব্যবহার কবে। তাহাদের নির্মম অত্যাচারে সর্বদা 
নির্যানিত হইযা উপাষহীন অন্ধ কবি অতিশয ছুঃখকঞ্টে জীবন কাটাইস। 
গিযাছেন। সেই ভুর্বক জীবন হইতে পবিত্রাণ লাতের জগ্তই যেন স্চিনি 
ছুর্গতিনাধ্নী ছুর্গাদেবীব চরণে আত্ম-নিবেদন-ছলে এই “ছূর্গামঙ্গল'-কাব্য রচনা 
কবেন। আন্কমানিক ১৬৬৫ খ্রীহ্াক্দে ইহ। রচিত হয। 

নার্কত্য পুবাণেব অন্তর্গত সপ্তশতীচণ্ভী-বণিত ছুর্গা-মাহাগ্স্য “হুর্গামঙ্গল 
কান্যেব গুধান উপজীব্য | কবি অনেকস্থলে চণ্ডতীব শোকে শ্লরোকে অন্থবাদ 
করিযাছেন এবং সমগ্র চণ্তীব যাবতীষ প্রসঙ্গ ভাহাব 
কাহুব্য শুঙখনাগসাপে সাজাইযাছেন। কিন্তু ইহা সপ্তশ হী- 
চণ্ডীব যথ'যণ অগ্ননাদ ল্য । বামাধণ, পুবাণ, লৌকিক কাহিনী প্রভৃতি হইতে 
প্রযোজনান্তরূপ বিষয গ্রহণ কবিষ! তাহাব মূল উপাখ্যানেব সহিত স্ুসঙ্গতত'বে 
যুক্ত কবিম। দিষাচেন। মার্কগ্ডেষ পুবাণে চণ্তীর অবতবণিক! বিশেষ কিছুই 
নাই। হ্গ্বব-ব্যবস্থাপ্বি সুদীর্ঘ আলোচনার প্রসঙ্গে সহসা দেবীমাহাল্নোব 
উল্লেখ দৃষ্ট হয । কিন্ত ভলানীপ্রসাদ দুর্গা-মহিম| কীর্তন করিবাব পুবে একটি 
নুপবন্ধী » ভুমিক। দান কবিষাছেন। আীবামচন্দ্র লঙ্কা-বিজয কবিবাব নিমিত্ত 
বানবসৈগ্তদনমহ সধুত্র হটে উপনী 5 হইযাছেন, কিন্ত ছুলকজ্ঘ্য সাগব পাব হইতে 
পাকিেুছন না| সীমাহীন সাগববেলায কপিদল-পবিবৃত বিংকর্তব্য-বিমু 
ভবামচন্দ্রের সেই বিষন্ন দৃশ্ঠ লইয়! কাব্যেব আরম্ভ হইযাছে। যথা-_ 

বপিছেন রামচন্দ্র সমুদ্রেব তাবে। 
দক্ষিণে লক্ষ্মণ তাই ধন্ধর্বাণ কবে ॥ 


দর্গী মঙ্গল 


বানরে জানায আসি বাজার সদন | 
কোনমন্তে নহিলেক সমুদ্র-নন্ধন ॥ 

শুশিষ| সুগ্রীব কহে রামের গোচর। 

ানব বাধিতে নারে অলজ্য্য সাগর ॥ 
সাত দিন হৈতে পাথর ফেলায় জলেতে। 
তথাপি ন| ভাসে পাথর দেখিল সাক্ষাতে ॥ 


৩০৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


গাছ পাথর ফেলি যত সব হয় তল। 
তাহ! দেখি বানরগণ হইল বিকল ॥ 


রাম বলে শুন মিতা! স্ুগ্রীব রাজন। 
এতেকে না! হইল বুঝি সমুদ্রবন্ধন | 
আর ন! হইল বুঝি সীতার উদ্ধার | 
আমার বংশেতে বড় রহিবে খাখাব ॥ 


আর না| যাইৰ আমি অযোধ্যা নগর । 
সীতাব শোকেতে হবে মরণ আমার ॥ 


ব্যর্থমনোরথ শ্রীরামচন্ত্র সীতা-উদ্ধারের কোনই উপাষ ন1 দেখিয়া! ক্ষোতে 
দুঃখে প্রাণহ্যাগ করিতে উগ্ভত হন। তখন জাথ্ুবান সবিনযে বলেন ষ্টে 
অগস্ত্ের শরণ লইলে সমুদ্র-অতিক্রমেব উপায় হইতে পারে। অশিপুর্বে 
তিনি একবার এক গণ্ডুমে সমস্ত সাগর-জল নিঃশেমে পান কবেন। সুতরাং 
সত্যব্রতধারী রঘুপতির উদ্দেন্ট-সাধনের নিমিত্ত শ্চিনি নিশ্চষ দ্বিতীষবাখ 
সমুদ্র-শোষণ করিবেন। অনন্তর সীতাপতির স্মরণে অগ্ত্যমূনি তথায় আগমন 
করেন, কিন্ত তাহাকে তিনি দুর্গাপূজা! করিবার সদ্ুপদেশ দেন। শক্তিমযী 
শ্রীদুর্গার কপাতেই তিনি সমুদ্রবন্ধন, লঙ্কাবিজয, সীতা-উদ্ধাব প্রহতি যাবতীয 
কার্ধে সহজে সির্ধিলাভ করিবেন । কারণ, ইতঃপূর্বে স্থরথরাজ! বসস্তকালে 
দুর্গারাধন! করিয়! সিদ্ধমনোরথ হন। তখন শ্রীরামচন্দ্র মুনিবরের নিকট ছুর্গ।- 
পুজার যাবতীয় বিধান এবং তাহার দশভুজ1 মহিমমর্দিনী-মত্তিগ্রহণের বিবরণ 
জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতে ভিনি গিবিরাজ হিমালয়ের 
প্রাসাদে গৌরীর জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া। যোগীশ্বর শিবের সহিত তাহার 
বিবাহ, ঠৈলাস-শিখরে নিঃস্ব 'পতিগৃহে তাহার সংসার-যাত্র!, শরৎকালে 
তাহার পিতৃগৃহে আগমন, মর্তযবাসীর পৃজা-গ্রহণ প্রস্ৃতি তাহার জীবন-কথ! 

ক্ষেপে কীর্তন করেন। 

পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমন প্রসঙ্গে কবি বাঙ্গালার লৌকিক আগমনী- 

গীতের আশ্রয় লইয়াছেন। বঙগজননীর কন্তাক্সেহ ও মাতার জন্য বঙ্গ-ললনার 
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হাদয-ব্যাকুলতা তিনি প্রশংসশীয়রূপে প্রকাশ করিযাছেন। বিবাহের পর 
উমা শিবের সঙ্গে কৈলাসে চলিষা1! গেলে, বৎসরেক কাল পরে মেনকারাণী 
কন্ঠার বিরহে অতিশয় কাতর হুইয়! পড়েন। নিশিযোগে তিনি প্রায়ই 
গোরীকে স্বগে দেখেন । 


একদিন নিশিশেবে যেনকা সুন্দরী । 
স্বপন দ্েখায বসি শিষরেতৈ গৌরী ॥ 
কাঞ্চন প্রতিম! গৌরী শিযরে বসিষ! | 
বিধূযুখে আধস্ববে ডাকে মা বলিয়। ॥ 
কেন গো জননী আছ নিদয] হইয!। 
তনয1 বলিষ। কিছু নাহি মাষা দয! ॥ 
যত দুঃখ পাই আমি ভর-নিকেতন। 
ক্ষুধা ন| পাই অন্ন নাহিক বসন । 

বসন ভূষণ বিন হইযাছি উলঙ্গ । 
পিশাচ বেতাল ভূত দানাগণ সঙ্গ ॥ 
রাজার নন্দিনী হুইযা এত ছুঃখ পাই। 
তৈলের অভাবে মাগো! অঙ্গে মাখি ছাই ॥ 
বছর হইল গত হব-নিকেতনে । 

মা বিনে সম্তান-ছুঃখ জানে কোন জনে ॥ 


একদিন মেনক। রাণী গৌবী করি মনে । 
কান্দিতে লাগিল রাণী গিরি বিছ্যমানে | 
হাষ গৌরী প্রাণ গৌরী তুমি সে জীবন। 
কত কাল হইতে মায়ের নাহি দরশন ॥ 


প্রাণসম| কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইয়! দিয়! স্সেহময়ী জননী যে অনির্বাণ 
বিচ্ছেদানলে স্তরে অন্তরে জলিতে থাকেন, এবং আশৈশব-পরিচিত পিতৃগৃহ 
হইতে বঞ্চিত হইয়া পরেব ঘরে অনভ্যস্ত জীবন যাপন করিতে গিয়। স্বকোমলা 
কন্তার হৃদয় যে অব্যক্ত বেদনায় পুড়িতে থাকে-_উদ্ধন্ত কাব্যাংশটিতে তাহ! 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মাতার অস্থিরতা দেখিয়া গিরিরাজপুত্র মৈনাক 


৩৮ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তগ্নীকে আনিবার জন্য কৈলাস-ভূধরে গমন করেন এবং শিবের নিকট 
অঙ্গমতি চাছেন। কিন্ত শিব তাহাতে নিরুত্তর থাকেন। তখন-- 


ঘরে থাকি দেখিলেন দেবী ভগবতী। 
নিকটে মৈনাকে ডাকি আনিল! পার্বতী ॥ 
ভাই দেখি বাপ মাও পড়িল শ্মরণ। 
নিকটে বসাইয়া দেবী পোছেন কথন ॥ 
কহত মৈনাক ভাই কহ সমাচার । 

কুশলে আছেন পিত1 জননী আমার ॥ 
মৈনাক বোলেন দেবী কি কহিব আর । 
তোম| বিনে গিরিপুর হইয়াছে আন্ধার ॥ 


এই স্থানে কৰি শ্বশুর-গ্ৃহাবস্থিতা নবোঢা৷ বঙ্গবধূর পিত্ৃগৃহের জগ্ 

আন্তরিক ব্যাকুলতার ভাবটি সুন্দর প্রকাশ করিযাছেন। ভ্রাতার মুখে 
পিতামাতার বিমর্যাবস্থার কথ! শুনিষ। পার্বতী পিত্রালযে যাইবার নিশিস্ত 
ব্যাকুল হুইয়া পড়েন। কিন্তু বিবাহিতা বালিকার পক্ষে স্বামীর অনুমতি 
ব্যতীত কোথাও যাইবার উপাষ নাই। স্ুতবাং দুর্গ শিবের নিকট তাহার 
মিনতি নিবেদল্প করেন। কিন্ত শিব সহজে সম্মতি দেন না। 

শঙ্কর বোলেন তোমায় ন| দিব বিদায়। 

দক্ষ-অপমান দেবি মোর মনে ভয় ॥ 

আর বার যাইতে চাহ বাপের ভূবন। 

কৈলাস ছাডিব| দেবি হেন লম মন ॥ 


শিবের অমূলক আশঙ্কা দ্ূব করিবার জন্য দেবী বলেন যে, তিণি মাত্র 
তিন চারি দিনের জন্য পৃর্থীবাসীর পুঁজ! লইব/র উদ্দেশ্টে হিমালয় পর্বতে 
যাইতেছেন, এবং 
যী আদি কল্প করি নবমীর দিনে । 
কৈলাসে আসিব পুন দশমী বিহানে ॥ 
দেবতাদিগের পুত্ধা-প্রাণ্থির লোত অতিশষ প্রবল। তাই, গৃহিণী 
ব্রলোক্যের পুজ| লইতে যাইত্যেছেন শুনিয়! গৌরীনাথ আর স্বিরুক্তি করেন 
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না। কারতিক-গণেশাদিসহ সিংহপুষ্ঠে আবোহণ করিয়া, ভ্রাত। মৈনাকের 
সহিত পার্বতী পিতৃগৃহে যাত্রা করেন। কণ্ঠাদর্শনাকুল! মেনকারাণী ধান্দূ্ব। 
দিয়! তাহাকে আশীর্বাদ করিয়! সাদবে বক্ষে জডাইয| ধবেন। "তাহার পর, 
কন্ঠার অদর্শনে তিনি এহদিন কত ছুঃ, পাইষাছেন এবং কতকাল স্িনি 
উমার মুখের স্থমধুব মা-ঢাক শুনিতে পান নাই--ইত্যাদি বলিষা আক্ষেপ 
করিতে থাকেন। এইন্নপে কনি মেনক।-পার্বতীব মিলনেব কথ! বলিবাব 
ছলে, বাঙগালাব হিদ্দ-পরিবাবে বিবাহ্টিতা কন্ণর পঠিগৃহ হইতে মাতৃ-সকাশে 
আগমনেব দৃশ্ত মধূরতনে "ঙ্কন করিযাছেন। করুণরপমিশ্িত বাৎসল্যতাবের 
দ্বারা এই আগমনী-কাহিনীটুকু বই হ্ৃদবগ্রাহী হইযাছে। 
হিমালষ-পর্বতে ছূর্গাদেণার পুজাগ্রহণের কথ। সমাপন করিষ1 অগন্ত্যমুনি 

শ্রীরামচন্দ্রকে সপ্রশতীচ্ভী-বণিত চণ্ডীদেবীব মহিষাক্ববধ-লীল। বলিতে 
আরম্ভ কবেন। এই চগ্ডান কাহিনীব মন্যেও কবি একস্থানে স্বীয় মৌলিক হার 
প্বিচষ দিশাছেন। সপ্ুশহাচগ্ডী-অহুদারে মহিষাস্তব-ভীত দেবগণের 
দেহনির্গত তেজোরাশি ভইতে চণ্ডীদেনা যখন আাবিভূতি। হন, তখন শাহারা 
নিজ নিজ যুদ্ধান্ত্রেব দ্বারা! তাহাকে স্থুঙ্জিতা কবেন এবং হিমালয় ভাহার 
বাহনেব জন্য একটি সিংহ দান করেন। এই বাহনের মহিম! বাণ্ডাইবার 
উদ্দেশ্টে কবি নতন্তপুরাণ হইতে বিষুব সিংহমৃতিধারণের কাহিনীটি এইস্বানে 
জুভিয় দিয়াছেল। বিবিধ দৈবাস্থে দশহুজ! দুর্গা বিভূবিতা! হইয়া অস্থর-ববার্থ 
প্রস্তুত হইলে, মুদ্ধকালে তাহাব বেগণীল পদতব ধাবণ করিতে পাবে এইক্প 
(যোগ্য বানের অভাব বোধ হয। তখন ম্বযং শ্রীহরি তাহার বাহন 
হইবার জন্য সিংহমু্তি ধারণ কবেন।-_ 

তগবতী বোলে হবি অবধান কর। 

যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর তর ॥ 

পদতরে পৃথিবী হইবে রসাতল | 

কিমতে অস্থুর সঙ্গে করিব সমর ॥ 

ধরবারে আমারে পারহু কোন জন। 

অনুর বধিতে পারি করিষা সংগ্রাম ॥ 

এতেক শুনিয1! তবে বোলেন শ্রীহরি |, 

অবশ্ত ধরিব আমি সিংহমৃত্তি ধরি ॥ 
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এ বোলিয়া সিংহমূত্তি ধরিলা নারায়ণ । 
বজ নখ দত্ত হেল বিকট ভূষণ ॥ 
শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার। 
মহ! পরাক্রম বীর কি কছিব আর ॥ 
এহিমত এ্ররিমৃত্তি করিল! প্রচার । 
মৎস্তপুরাণে আছে ইহার বিস্তার ॥ 


অতঃপর কবি মার্কগেষ চণ্ডীর অন্থসবণ করিষা) ছুর্গাদেবী কর্তৃক 
মধুকৈটত, মহিবাস্ুর, শুভ্তনিশুস্ত প্রভৃতি অন্থববধের কাহিনী বর্ণন করিযাছেন। 
কিন্ত কাব্যের উপসংহারে হিমালয়পর্বতস্থিতা পার্বতীদেবীকে তিনি পুনরাধ 
উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রীদুর্গাব যথাবিধি পুজার্চ৮ন! সমাপন করিয! 
শ্রীরামচন্ত্র পুনর্বার অগন্ত্যমুনিকে জিজ্ঞাস। করেন-__ 


কৈলাপ ছাডিয! দেবী আসিল! হিমালয | 
কিমতে চলিয। গেলা শিবের আলষ ॥ 


তখন কবি বাঙ্গালীর চিবপরিচিত বিজযাব বর্ণনা দান করেন। এইব্ধপে 
তিনি আগমনীর আনন্দের দ্বার]! যে কাব্যের হথচনা করেন, বিজষার অশ্রুজুলব 
দ্বার! তাহার সমাপ্তি সাধন কবেন। 

ছুর্গীমঙগলের ভাষা! সহজ ও সরল। ইহা মূলতঃ অনুবাদ হইলেও, 
কবির স্বীয় রচনাশক্তির পরিচষ ইহাতে যথেঞ্ আছে। যুদ্ধক্ষেত্রের তীষণতা, 
অস্ত্রচালনার চমৎকারিতা, রক্তপাতের জিঘাংসা, শবভক্ষণের বীতৎঈতা 
প্রভৃতি রোমাঞ্চকর দৃশ্ঠগুলি কবি যথাযোগ্য তাষায পরিস্ফুট করিয়। 
তুলিয়াছেন। নিয়ে নিশুভবধ-আখ্যান হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ।-- 


তবে কালী মুগমালী শূল নিষ| করে| 
কাটিছে অন্ুর-মুণ্ড শূলের প্রহারে ॥ 
নরশির মাল! করি পরিল! গলায় । 
শবপর রহি দেবী নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
রণজয়ী হেস্সা নাচে ভৈরদী খোগিনী। 
এহি হেতু মুণ্[লী হইল! নারায়নী ॥ 
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শিবাগণে মরামাংস টানি টানি খায়। 
রুধির খাইষ অস্থি দশনে চিবাষ ॥ 
ঘোরনাদে শিনাগণ ডাকিছে গভীর । 
যতেক অস্ুবগণ হইছে "স্থির ॥ 
পড়িল অস্ত্রবগণ হইয়া! গাদি গাদি। 
অন্থবেব বক্তমাংসে বহ্যাছে নদী ॥ 
[৫] পল্লী-গীতিকা 
১। মধমনসিংহ-গীতিকা 
মুদলমান-শানন বঙ্গদেশেব সুদূর পলীলমূত সুশাসন করিতে পারে নাই, 
এবং ব্রাঙ্মণ-সমাজের রীঠি-নীটিও তথায সুপ্রতিষ্ঠিত হয নাই। এইহেত 
বাঙ্গালাব উত্তবাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল দীর্ঘকাল স্বাধীন! ভোগ কবে। প্রকৃতির 
প্রভাবে ও স্বভাবের আবেগে এতদখ্চলবামী প্রফুললভাবে জীবন যাপন কবিষ! 
যাষ। তখন জাতিগত পার্থক্য প্রেমিব-প্রেমিকান সম্মিলনে বাধা দে 
পাবে নাই, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর পাণি-গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে নাই, 
সভ্যতাব চক্ষুলজ্জ। আন্তবিক বাসনা-নিবেদনে কাহাবে! চিন্তে সংকোছ 
জাগায নাই। এই স্বাধীন প্রেতমব ছুর্বাব প্রণধনীল! পলীকবিগণ প্রাণের 
আবেগে সুমধূব জুবে গাহিযাছেণ। কিন্ত সীখান্থ প্রদেশে বাজশসন 
সাধারণভঃ শিথিল হইষা থাকে । এই কাবশে। নিবিড আবণ্য, বিস্তীর্ণ 
ক্ষেত্র, রেগবতী নদী ও খাল-ধিল-পরিপূর্ণ বাঙ্গালাব সীমান্তাঞ্চলে গৌডেশখবেব 
নিয়োজিত মুসলমান রাজকর্মচাবিবৃন্দ দোর্গড প্রুতাপে নিরীহ গ্রামবাসীদের 
উপরে ঘোরতর অত্যাচার করে। তাহাদের পাশবিক নির্যাতনে পল্লীবাসীদেব 
ছুর্শশার সীমা থাকে না। দুর্বল হিন্দু গ্ুহস্থেব পবিত্র অস্তঃপুর হইতে 
মনোলোভা রমনীদের তাহার। হবণ করে, স্ুখশাস্তিম্য় সংসারে ছুঃখ-শোকেব 
হীব্র অনল জালাইয! দেয। এই মর্মান্তিক বেদনার করুণ ক্রন্দন কোন 
কোন সহদ্ুষ পল্লীকবি সরল গ্রাম্য ভাষায় ব্যক্ত কবেন। কলিকা। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত অধ্যাপক রায বাহাছব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশষ 
ময়মনসিংহ-অঞ্চল হইতে এই পলী-গীতিকাগুলি সংগ্রহ করেন এবং 
১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিগ্ালয় কতৃক এইগুলি “মৈমনসিংহ-গীতিক1” ও 


৩১২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যেব প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পূর্বব্জগীতিক।” নামে গ্রস্থাকাবে প্রকাশিত হয়। ইহাদেব অস্তর্গত স্বিজ- 
কানাই-বচিত 'মহুষা", নষানঠাদ ঘোষ-বচিত চন্দ্রাবতী, চন্দ্রাবতী-বচিত 
“কেনাবাম' ও 'মলুয!' এবং জনৈক অজ্ঞাত কবি-বচিত “ধোপাব পাট" নামক 
গীতিকানিচষ সাহিত্যজগতে চিবকাল সমাদৃত হইবাব যোগ্য। ইহাব। 
সম্ভবতঃ শ্রীষ্টীশ 'ম্বাড়শ ও সপ্তদশ শতান্দীতে বচিত হয। 
এই পলী-গীতিকাগুলি মনোবম কবিত্বেব অঞ্কুবন্ত ভাগাব | যুবক-যুব হীন 
পবম্পব হৃদয-বিনিমষঃ মিলনে প্রতিবন্ধকতায় তাহাহদেব €কোমল অন্তবেন 
তীব্র বেদনা, গ্রাম্য প্বিবাবেব প্রীতিপূর্ণ জীবনযাপন, প্রবাসী পুত্রের 
নিমিত্ত স্নেহমষী জননীব অস্বস্তি প্রভৃতি পন্পীজ্ীবনেব বিবিধ কাহিনী অপুবন্ধণে 
এইগুলিতে অঙ্কিত হইষাছে। উনুক্ত গ্রাম্য প্রান্তবে মানল-মান্বীৰ অবিরুন 
হ্গতাবেব জীবন্ত লীল! হ্বচক্ষে দেখ্য! ও শ্বহদযে অনুভব কবিষা এই পল্পীকবি- 
বৃন্দ কাব্য বচনাধ প্রবৃত্ত ভন | মানবমনেব মে সুগন্ভীক তান সাধুভানায বাক্ত 
কব যায না, তাহাদের সহভ কথাধ ও মবল সুবে শাহ সুষ্প্টরূ.প প্রকাশ 
পাইযাছে। কবিত্ব ব্চিবে এই পল্লীগতিকা-,*ন। বঙ্গবালীন কণ্ভূন, 
হইবাব যোণ্য । 
দৈনন্দিন তাষাষ ও ছুইচাবিটি বেখাষ স্বীয গ্রাম্বে নস্গগিক .*াভাব 

বিশাল চিত্র এই প্জীকবিগণ অঙ্কন কবিষাত্ছন, তাঙাতে ক্াহাপ্দর শিল্প 
নেপুণ্যেব আশ্চর্য দক্ষতাব পবিচষ পাওষা যাষ। মনসা? নামক গাতিকাষ 
হমবা-বাইছ্যাব স্বন্দব বসতবাটী ও তৎসংলগ্ন শস্তপূর্ণ ক্ষেত্রটি দ্বিজকাণাইেব 
দুইটি মাত্র চবণে কেমন শন্দব ফুটিয়| উঠিয়া 1-- 

সানে বান্ধা! পুষ্কবি-ী গলায় গলায় জল। 

পাইক্য। আছে সাইলেব ধান সোনাব ফসল ॥ 
“্লুষাপাসায বিনোদেব সহিত মলুধাব প্রথম সাক্ষাৎ হয় বাছ।ব পশ্চান্ঠ।৮ণ 
পুক্ষবিণীব ঘাটে , সেস্থানটি বডই মনোহব ।-- 

গাষেব পাছে আন্ধ্যা পুকুব ঝাড়জঙ্গলে ঘেব। | 

চাইব দিগে কলাগাছ মান্দা গাছেব বেড়া ॥ * 
কেন্ক ও লীলা”-পালায় নববর্ষাৰ বাবিবর্ষণ হুন্দবনাপে ঝঞ্জিত হইয়াছে 

হাত্েতি সোণাব ঝাড়ি বর্ধা নামি আসে । 

নবীন ববধাজলে বন্ুমাহা ভাসে ॥ 
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নাবীব রূপবর্ণনাতেও পল্লীকবি অসাধাবণ দক্ষতাব পবিচষ দিষাছেন। 
মহুয়া ব্রাহ্ণেব কন্ত। হইলেও অনার্ধ বাদিয়াব দলে লালিভা-পালিতা। 
এই অপন্ষপ যুবতীব অঙ্থপম লাবণ্য স্বপ্নকথায স্বন্দবরূপে চিত্রিত হইয়াছে ।-- 


হাট্যা না যাইতে কইগ্তাব পাযে পৰে চুল। 
মুখেতে ফুটা উঠে কন * চম্পাব ফুল। 


বস্ত*, এই পল্লী-গীতিক1 সবস বঙ্গহুমিব সখ চিন,গ্রামাঞ্চলেব শোতা- 
চৌদমেব প্রোজ্জল প্রতিচ্ছবি | 
মহ্যা, মলুষ'১ খোপাব পাট প্রভৃতি গীতিকাষ প্রেমেব লীল। ও সতীত্বেব 
গবিন। প্রকই্ূপে কাতিত হইযাছে। নদেধ চাদ মনষাকে ভাহাব প্রণধান্ুবাগ 
তশাউষ। নিবেদন কবিকতছে-_ 
(কোথায় শাব কলসী কঠগ্া। কোথায় পাঁদ দডী। 
তুমি হও গহীন গা আমি ঢুইকা! নবি ॥ 
মানেন ঘাটে বিনোদ্ক দেখিযা নবীনা যুবতী নলুস। তাহাব প্রচ্টি 
এহুবাগিণা হইয। গ্রহ প্রচ্যাবওন কবে । সেই মনোহব নবীন যুবককে সন্নিকটে 
*[ইবাব ভগ তাহাব মান অন্ক্ষণ ইচ্ছ| জাগিতত থাকে । শাধাব এই মনোভাব 
নায়ান্ত উক্তিহে সুন্ব অভিব্যক্ত হইযাছ 1-- 
অখিত পলিষ। যদি আইনত আমাব বাডী। 
বাপেবে কহিষা। আমি বইছে দ্রিহাম পিডি | 
শ্তইতে দিভাম শীতল পাটা বাটাতব। পান। 
আইত যদি সোনাব অতিথ “যৌবন কবতাম দান ॥ 


রুমিজীবী স্বামী সাবাদিন শন্যক্ষে তে পডিয। থাকে, আব তাহাব প্রেমমধী 
পত্বী সাবাক্ষণ তাহাব গৃহাগমন প্র হীক্ষা কবে ।-- 


উক্কায় ভবিষ1 পানী ভামাধু তবিষা। 
খসমেব লাগা। থাকি গন্থপানে চাইয। | 


“ধোপাব পাট' গীতিকায় তকণ বাজকুমাব কিশোবী বজক-কন্ত। কাঞ্চন 
মালাব প্রেমে বিভোর । গতীব নিশীথকালে নির্জন কাননে উভষেব মিলন 


৩১৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


হইবার কথা। রাজপুত্র অধৈর্য হইয়| বংশীধ্বনি-দ্বার! কাঞ্চনমালাকে বারবার 
আহ্বান করিতেছেন, কিন্ত পিতামাতা তখনও সুনিদ্রিত হয় নাই বলিয়া উতলা 
যুবতীর বহির্গমনে বিলম্ব ঘটিতেছে। ইহার উপর আবার দুর্যোগ আসিয়! 
উপস্থিত হয়, গগনে নিবিড় মেঘরাশি ঘনাইয়া উঠে ও সহস! বারিধারা পডিতে 
থাকে । হায়, তাহার মিলন পাইবার আশায় রাজপুত্রের কতই না কষ্ট! 
প্রিষফতমের প্রতি তাহার এই সকরুণ সহাশ্ৃভৃতি কবি স্বকোমল ভাষায় প্রকাশ 
করিয়াছেন | 


আদ্নমানেতে কাল মেঘ ডাকে ঘন ঘন। 

হায় বন্ধু আজি বুঝি না হইল মিলন ॥ 

বৃষ্টি পডে টুপুর টুপুর বাপে কেন তিজ। 
ঘবের পিছে মানের পাতা কাইট্য! মাথায ধর ॥ 
ভিজ্তিল সোনার অঙ্গ রাত্রি নিশাকালে। 
অভাগী নিকটে থাকুলে মুছাইতাম কেশে ॥ 


মৈমনসিংহ-গীতিকার নারীচরিত্রগুলি একনিষ্ঠ প্রেম ও অসাধারণ ত্যাগের 
যহিমায় প্রদীগ্ড হইয়। উঠিয়াছে। সরলা পল্লীবালার স্বাভাবিক প্রণয় শুধুমাত্র 
ইন্ড্িয়বিলাসের মোহ নয়, ইভা প্রিফতমের প্রেমপুঁজায় আত্ন-বিসজন। 
তাহাদের নির্মল জীবন কোনখানেই বাসনা-কামনার লোলুপঠায় আবিল হইযা 
পে নাই। কুটিলতা, ঈর্ষা, কপটতা! বা চরিত্রহীনত! কাহাকেও কোনবূপে 
স্পর্শ করিতে পারে নাই। দুঃসহ ছুঃখে, ছুমিবার অন্তযাচারে ও অদৃষ্টের নির্মম 
পরিহাসে তাহাদের প্রবল প্রেমনিষ্ঠ। কিঞ্চিম্মাত্রও শিথিল হয় নাই। শীতা- 
সাবিত্রীর পুণ্যকাহিনী অপেক্ষা মহুয়-মলুষার জীবন-কথ| কোন অংশেই হীন 
নয়। নদের চাদের জন্য মহুয়ার অকাল মৃত্যু-বরণ, স্বামীর জন্য মলুষার জীবস্ত 
সলিল-সমাধি, রাজকুমারের প্রেমে বিমুখ হইয়া রজক-কন্তার নদীগর্ভে আক্ম- 
বিসর্জন প্রভৃতি সীতার দুঃখ ও সাবিত্রীর তপস্তা হইতে কোন অংশে, ন্যুন নয় । 
বঙ্গপল্লীর পর্ণকুটারবানী কবির তুঁলিকায় যে এই প্রকার প্রেমের মাধূর্য ও 
সতীত্বের মহিম! বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া! উঠিয়াছে--তাহ! বাঙ্গালীর পক্ষে 
মহাগৌরবের বিষয় । * 
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একদা বঙগদেশে বৌদ্ধধর্মের বিস্তাব ঘটে ও উহা কালক্রমে এক নবধর্মে 
রূপাস্তবিত হয়। বুদ্ধদেবেব স্থানে মীননাথ, গোবক্ষনাথ আদি গুকবুনদ এই 
নবধর্মসন্প্রদাযেব পবম পুজনীষ হইয়া উঠেন। এই নাথ গুরুদিগেব অত্যাশ্চর্য 
মহিম! কীর্তন কবিবান উদ্দেশ্টে কতিপয় বাঙ্গালাকাব্য খ্রীষ্ায যোডশ ও সপ্তদশ 
ণতাব্দীতে বচিত হয। ইহাব! 'নাথ-গীতিকা' নামে পবিচিত। মৈমনসিং- 
গীতিকাব ন্ভায এই নাথ-গীতিকাগুলিও গ্রাম্য কবিদের দ্বাব! বিবচিত ও গ্রাম- 
শসীদেব দ্বাব! সযত্বে বক্ষিত। মৈমনসিংহ-শীতিকাব “মহয।”-আদি পাল। 
অপেক্ষা নাথগীতিকাব “গোগীর্চাদেব গান'-আদি কাহিনী আকাবে অনেক বুহথ। 
ইহছ[কে গীতিক| না বলিধা কাব্য বল সঙ্গত। এই নাথ-কাব্যগুলি তান্ত্রিক. 
সাপন| ও যৌগিক শক্তিব মহিম। বর্শনায পঞ্চমুখ | যোশীপুকষ যে কত 
শক্কিশালী এবং এরূপ শক্তিশালী হইতৈ হইলে চবিত্র যে কত পবিত্র বাখিতে 
হয - তাহাই ইহাব! অদ্ধাব সহিত ঘোষণা ববে। বৌদ্ধধর্সেন অটুট সংযম ও. 
হিনদতান্ত্রিকেব ৎ অলৌকিক সাধনেখ সংমিশ্রণ ইহাদেব চবিত্রগুলিব মধ্যে 
সহজেই লক্ষ্য কবা যায়! বৌদ্ধ ভিগ্ষুগণ চিত্তসংযমেব দ্বাবা জাগতিক শোক- 
দ্রঃখ হইতে ভ্রাণলাভে সচেই হন, কিন্ত নাথ-যোগীব! অলৌকিক “ক্কিলাতেব 
অন্য পাথিব ভোগবাসনায জলাঞ্জলি দিয| স্থকঠোব তন্ত্রমাধনে প্রবৃত্ত হন। 
বৌদ্ধ তিক্ষু নির্বাণ, প্রাপ্ত হইষ জন্মমৃত্যুব জাল! হইচ্ছে পবিত্রাণ লাভ কবেন, 
কিন্ত নাথ-গুক 'মহাজ্ঞান' লা কবিষা অমবত্ব আযত্ত কবেন। এইরূপ মহা- 
জ্ঞানী নাথ-যোগীদেব অলৌকিক মহিমা কীর্তন কবাই নাথ-কাব্যেব প্রধান 
উপজীব্য । নাথ-কাব্যগুলিব মধ্যে “গোবক্ষ-বিজয়” ধনামভীব গান? ও 
“গোপার্টাদেব সন্ন্যাস' সমধিক প্রসিদ্ধ । 


৫১) গোরক্ষ-বিজয় 


“গোবক্ষু-বিজষ? নামে যে কষখানি প্রাচীন পুঁথি পাওষ। শিযাছে, তাহাতে 
কাব্যখানিব বচয়িতা বলিধা চাবিজনেব নাম উহাব তনিতান্ন দেখ! যায়,__ 
ফয়জুল্লা, ববীন্দদাস, তীমদাস ও শ্টামদ্াস সেন। “ফয়জুল্লাব ভনিতাই 
সমধিক, এবং প্রাচীনতম হস্তলিখিত পু িতে ইনিই একমাত্র লেখকরূপে পরিদৃঃ 


৩১৬ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


হন। সুতরাং ফয়জুলাকে আমরা গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন পুস্তকের আদি 
লেখক বলিয়। মাল্যচন্দন দিতে প্রস্তৃত 1৮১ 

গোরক্ষ-বিজয়+-কাব্যে নাথ-সন্প্রদায়ের তুপ্রসিদ্ধ গুরু গোরক্ষনাথের নির্মল 
চরিত্রবলের অস্থপম মহিমা কীতিত হইয়াছে। স্বয়ং ভগবতী মোহিনী-রূপে 
তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারেন নাই; কদলী-নগবের হ্বেচ্ছাচারিণী যুবতীরা 
তাহাকে বিমুগ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই, মহিলা-বাজ্যের স্বাধীনা অধীশ্বরী 
কঠোর রাজশক্তির দ্বারাও তাহার মহৎকার্ষে বাধা দিতে পারেন নাই। 
তাহার নিষ্ষলুষ চরিত্র বৃদ্ধদেবের ন্যাষ মহীয়ান্‌ ও ছিমাচলের মত দৃঢ় । ৭ইচ! 
বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি, গুরুতক্তি প্রভৃতি গণরাশিকে উজ্জ্বল কবিয়! 
দেখাইতেছে।”১ গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ যোগ হইয়। কদলীপত্তনের 
রাণীর সহিত ইন্ড্রি-বিলাসে দীর্ঘকাল অতিবাহিত কবেন। শত শত সুন্দৰ: 
রমণীর দ্বারা সেবিত হইযা, মানোলোত। নারীবুন্দের মব্যে তিনি কর্দমাহুলিগ্ত 
বরাহের হ্ঠাষ কামলীলায় প্রমত্ত থাকেন। ইহাব পরিণামে তিনি অচিনে 
জরাক্রান্ত হন,_-ষমরাজের খাতায় তাহার মৃত্যুদিন ক্রমেই নিকটবভী হইতে 
থাকে ;- কিন্ত সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার এইরূপ ঘোরতর অধঃ- 
পতনের সংবাদ শ্রুত হইয়া, ভাঙার প্রিয় শিধ্য গোরক্গনাথ তাহাকে উদ্ধার 
করিবার উদ্দেশে কদলীপত্তনে গমন করেন, এবং অটল চরিত্রবল ও অপূর্ণ 
কোঁশলের দ্বারা তাহাকে নারীর মোহ হইতে বিমুক্ু করেন । ইহাই গোরক্ষ- 
বিয়ের মুল গল্পাংশ ;- ইহাকে ইন্দ্রিয-লালসার বিরুদ্ধে আত্মসংযমের_ 
বিজয়াতিযান বল! যাইতে পারে.। গোরক্ষ-বিজয়ের কতকাংশ নিয়ে নমুনাম্বরূপ 
উদ্ধত হইল ।-_ 


তরুতলে বসি আছে গোর্খ মহাজন । 

সাক্ষাৎ হইল আসি নারী একজন ॥ 

জল তরিবারে আইল সরোবরকুলে । 
জোগিয়ারে দেখি কেন্তা জল ভরে আর ছলে ॥ , 
দেখিয়! নাথের রূপ কেন্তা পড়ে তোলে। 

হালিল মদন বাণে তেদিলেক শরে ॥ 








১, ২। দীনেশচন্র সেন, 'বঙ্গতায। ও সাত 
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মনমত্ত হইয1 নারী আন নাহি লয়। 
চলিল সুন্দর কন্ঠ তেজি লাজ ভয়॥ 
চাহিতৈ চাহিতে নারী নিশ্টে আইল | 
আপনার গুণকথ। কছিতে লাগিল ॥ 
হাত 'জ সান দিয় কথ! কহে ছলে। 
পযোধরে বস্ত্র নাহি রত্তন হার দোলে ॥ 


€২) ময়নামতীর গান 


ইহ! “মানিকচন্ত্র রাজার গান? নামেও পরিচিত। ডাক্তার শ্রিয়া্সন কর্তৃক 
ইহ! সর্বপ্রথম সক্কলিত হয । ইহা একটি সুদীর্ঘ কাব্য। এই কাব্যবণিত রাজ। 
শানিকচন্দ্র ও তৎপুত্র গোবিন্দ চন্দ্র (বা গোপীর্চাদ ) খ্রীষ্টায় একাদশ ও দ্বাদশ 
“তাব্দীন্তে বজদেশে রাজত্ব করেন বলিষা অনেকে অনুমান করেন। রাজ! 
গোবিন্দচন্দ্র তরুণ বধসে অতুল রাঙ্গসম্পদ ও প্রাণসম! পর্রীদ্বযকে পরিত্যাগ 
কবিয়! সন্নাস লইতে বাদ্য হন। তাহার এই অকাল-সন্ধ্যাসের ককণ কাহিনী 
একদ| সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার লাভ কবে। তাহার পিতামাত| রাজ! মানিক- 
চন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর কাহিনী “মযনামতীর গান'-নামক কান্যে বণিত 
হইয়াছে । (এই কাব্যটি ভবানীদাস কর্তৃক বিরচিত। মামিকচন্দের পৌঁকষ ও 
মযনামতীব মহাজ্ঞান না যোগশক্তি ইহাতে প্রাধান্য লাত করিয়াছে । রাঙ্তা 
মৃত্যুশয্যায় শায়িত, যমদূত গোদা তাহার প্রাণ হবণ করিবার জন্য শিয়রে 
দগাযমান, কিন্ত মষনামহীর উপস্থিতির জন্য গোদ| রাজার প্রাণ লইতে সাহমী 
হইতেছে না। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ;১-গুরুব নিকট হইতে তিনি 
ম্াজ্ঞান লাভ করেন। তাহার নিকট দীক্ষা! লইয়া! ও মহাজ্ঞান-মন্ত্র-সাধন 
করিয়। রাজাকে দীর্ঘজীবী হুইবার জন্য তিনি মিনতি করেন। কিন্ত মানিকনন্ত্র 
পুকষ হইয়া নারীর শিষ্যতব স্বীকার করিতে কিছুতেই সম্মত হন না।__ 


ঙ রাজ। বলে শুন ময়ন। বাক্য মোর ধব। 
এখনি মোর মানিকচন্ত্র ষমে লইয়া! যাউক ॥ 


তিনি মরিতে রাজী আছেন তথাপি পত্বীর নিকট অবনতু হইবেন না। কাজেই 
অচিরে তাহার মৃত্যু ঘটে । কিন্তু গরু গোরক্ষনাথের শিষ্য! যোগিনী ময়নামতী 


৩১৮ প্রাচীন ধাঙ্গাদ! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সহজে ছাড়িবার পাত্রী নন; তিনি যোগবলে গোদা-যমের পশ্চাতে পশ্চাতে 
একেবারে যমপুরীতে গিয়া উপনীত হুন।-_ 
ময়না বলে শুন যম বলি নিবেদন। 
আর ছাড়িয়া দেও আমার স্বামীধন ॥ 
তোমার ম্বামীধন আমি ন! দিব ছাড়িয়! 
তুড, তুড় করিয়! ময়ন! হস্কার ছাড়িল। 
যত মুনিগণক হস্কারে নামাইল ॥ 
| পুষ্পরথে গোরক বিদ্ভাধর | 
ঢেকি বাহুনে নামিল নারদ মুনির | 


মাথার টুল ময়ন! ছুই আধ করিয়!। 
গোরক নাথের চরণ'ত পড়িল তজিয়| | 


যত মুনিগণ পরামর্শ করিয়া । 

ময়নাক আশীর্বাদ দেয ॥ 

য|যা ময়না! তোমাক দিলাম বর । 

সাতমাসী ছেলে হৌক উদরের ভিতর ॥ 

হাজার সাধ্য-সাধনা করিয়াও রাণী আর রাজাকে ফিরিয়া পান লা, তবে 

ব্গবাসী মুনিদের আশীর্বাদে এক সাতমাসী ছেলে গর্ভে লইয়! মর্ত্যে ফিরিষ| 
আসেন। এই শ্বর্ণল্ধ শিশুর লাম গোবিন্দচন্ত্র । গোবিন্দের জীবন-সন্বদ্ধে 
কিন্ত মুনিগণ বলিয়া দেন, “আঠার মাসে জম্ম উনিশ বৎমরে মরণ।” এই 
অকালমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত গোবিন্দ যৌবনকালে নাথ-গুরু 
হাড়িফার নিকট সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। সেই সকরুণ সন্ব্যাসের মর্াস্তিক 
কাহিনী 'গোপীর্ঠাদের গান' নামক*কাবেযে কীতিত হ্ইয়াছে। 


(৩) গ্োগীর্টাদের গান 


'রাজ। গোবিন্দচন্ত্রের অন্্যাসা--নামেও এই গুবৃহৎ কাব্যটি পরিচিত। 
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় কক উত্তর-বজ হইতে ইছ। সংগৃহীত হয়। ইহার 
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রচন! মধনামতীর গানের রচনা-কালেই হুইয়! থাকিবে । ইহার রচয়িতার নাম 
দুর্লভ মল্লিক । ইহার আখ্যান-ভাগ যষনামতীর গানেরই অনুস্থতি। এই 
ছইখানি কাব্যকে একত্র করিয়! একখানি "গাব্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় ও 
উহাকে মহাকাব্য বলিতে ইচ্ছ! হয়। মহাকাব্য-পাঠে হৃদয় যেরূপ বিচিত্রভাবে 
উদ্বেলিত, অস্তর-মধ্যে মহচ্চিন্তাধারা প্রবাহিত ও মানসপস্ট মহামানবের উজ্জ্বল 
আদর্শ প্রকটিত হয়, এই কাব্যদ্য়-পাঠেও পাঠকের চিত্ত হ্রপ বিচিত্রতাবে 
আন্দোলিত হয়| ময়নামতীর ছুর্ম “যাগবল, গোবিন্দের প্রনল চিত্তসংযম, 
পতিবিযোগবিধুরা তরুণী রাজবধূদ্বয়ের সকরুণ বিলাপ এবং নাথ-গুরু হাড়িফার 
অমানুষিক যাদুশক্তি পাঠকের চিত্তফলকে গতীর রেখাপাত করে । এই কফাব্য- 
দ্বব পাঠ করিতে কবিতে কখন বিশ্ি5 ও স্তত্ভিত, কন ব্যথিত ও অশ্রুসিক্ত 
আবার কখন ব! পুলকিত ও উল্লসিত হইতে হয। 


রাজ! গোবিন্দচন্দ্র যৌবনপ্রাপু হইলে, 'অকাল-মুত্যু হইকুত পরিত্রাণ পাইবার 
নিশিত্ক, রাজমাতা মযনামতীর আদেশে সহ্গ্যাস লইতে বাধ্য ইন। এই 
কোমলমতি নবীন রাজাব অকাল-সন্র্যাসেব বিয়োগ-ব্যথায় “গোপীর্চাদের গান? 
“ম্যনামভীর গান' অপেক্ষা মধিকতর মর্মস্পর্শী হইয়াছে । শ্রীরামচন্ত্র মেরপ 
পিব্রাজ্জায় বনবাপ ববণ কবেন, গোবিন্দচন্ত্রও সেইরূপ মাত্রাদেশে যৌননবযসে 
সন্গ্যাসত্রত গ্রহণ করেন। এশবর্মময় বাজ্য ও ছুই যুবতী রাণীর মধূর সঙ্গ ছিন্্ 
করিযা তিনি গুরু হাডিফার সহিত অজ্ঞাত দেশে যাত্রা করেন। কণ্টকময় 
অরণ্য, ছায়াশূন্ত প্রান্তর? উত্তপ্ত মরুভূমি- কত দুর্মস্থল দিয়া গুরুদেব তাহাকে 
পরীক্ষা] কবিতে করিতে লইয! চলেন। শেষে এক 'অজান! নগরে উপনীত 
হুইয়!, হাড়িফ| ডাছাকে এক দুশ্চরিত্রা গণিকার নিকট বিক্রয় করেন। এই 
স্থানে ঠাহাকে দীর্ঘ ্বাদশ বৎসর বহু কঠোর নিগ্রহ সহ করিতে হয এবং 
অবশেষে অটল চরিত্রবলে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন । 


৩২০ প্রাচীপ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


না যাইও না যাইও রাজ দূর দেশাস্তর | 

কার লাগিষ। বাক্ষিলাম শীতল মন্দির ঘর ॥ 

বান্ধিলাম বাঙ্গাল ঘর নাহি পড়ে কালি। 

এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী ॥ 

নিদের স্বপনে রাজ। হব দরশন। 

পালক্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥ 

দশ গিরির মাও বইন রবে স্বামী লইবে কোলে। 

আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে ॥ 
রাজ! কিন্ত সৃত্যুতয়ে গৃহে থাকিতে পারিতেছেন ন!? অদৃষ্টের লিখনকে বিফল 
করিতে হইলে তাহাকে সন্যাস অবলম্বন করিষ| মহাজ্ঞান লাভ করিতেই 
হইবে। ইহ! শুনিয়। অছ্ুন! শ্বামীকে নির্ভয় হইতে বলিতেছেন, কারণ তিনি 
যমরাজকে পুজার দ্বার। সন্তপ্ঘ করিয়া! স্বামীর আমু বাড়াইযা লইবেন। “্যমকে 
যে উপায়ে তিনি বশীভূত করিতে চাহিয়াছেন, তাহ! সাবিত্রীর তপস্তা হইতে ও 
বড় তপস্ত।-_ 

নান! উপহারে আমরা যমকে পুজা দিব। 

মস্তকের চুল কাটিযা চামর চুলাইব ॥ 

জিহ্বা! কাটিয়। আমরা মলতে পাকাইব। 

পৃষ্ঠের চর্ম কাটি আমরা চাদোয়! টাঙ্গাইব | 

দশ নখ কাটিয়া মোর! দশ বাতি দিব। 

পায়ের মালই কাটিয়া! মোর! প্রদীপ জ্বালাব ॥ 

নানান পু্পজলে যমের সেবায় মানাব। 

সেবায় মানিয়া আমরা স্বামী-বর নিব ॥ 
ভারতবর্ষে .রমণীর প্রেম. কখনই উপন্ভাপী আমোদ-্প্রমোদ নহে--ইহ। 
চিরকালই তপস্যা, আক্োৎসর্গ ও সাধন11”১ 

গোবিন্বচন্ত্র কিন্ত কোনক্রমেই আর রাজধানীকত থাকিতে সম্মত হন ন!। 

অগত্যা! রাণীদ্বয় সীতার স্যার স্বামীর অন্গগমন করিতে সঙ্বল্প করেন ।-- 

জীক্গব জীবনধন আমি কন্ত! সঙ্গে গেলে । 

রাষ্ধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে॥ 

১ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষ| ও সাত) 
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পিপাসার কালে দিমু পানী । 
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী ॥ 
আইল পাতার দেখিলে কথ! কহিয়া যামু। 
গিরিলোকের বাড়ী গেলে গুরু শ্বামী বলিমু। 
শীতল পাটা বিছাইয়! দিমু বাঁলিসে হেলান পাও। 
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥ 
খ্রীশ্রকালে বদনত দিয়ু দণ্ডপাখার বাও। 
মাঘমাসি শীতে ঘেবিয়া রমু গাও ॥ 
উপাধাস্তর ন! দেখিয়া! রাজ! বন্যপশুর ভীতির দ্বার রাণীকে প্রতিনিবৃত্ত 
করিতে চেষ্টা করেন। 
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পথ বহি! যায়। 
হেন ছুঃখে বনের বাঘে স্ত্রীকে ধরিয়া খায় । 
কিন্ত রাণী ইহাতে তীত ন1 হইয়া সহাস্যে প্রত্যুত্তর দেন, ব্যাঘ্বের তয়ে 
কোন্‌ নারী শ্বামিসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে সম্মত! হয় 1-- 
খল্‌ খল্‌ করিয়! কন্তা! হাসিবার লাগিল । 
কে কয় এগুল! কথা কে আর পইতায় ॥ 
পুরুষের সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীকে বাঘে ধরে খায়। 
ওগুল| কথা ঝুটমুট পালাবার উপায় ॥ 
খায না কেনে বোনের বাঘে তাক নাই ডর। 
নিত কলঙ্কে মরণ হউক স্বামীর পদতল ॥ 
তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা! | 
রাঙ্গ! চরণ বেডিয় লমু পালাইয়! যাবু কোথা ॥ 
_... এইকপে নাথ-গুরুদের মহিমার কথা বলিতে গিয়া কবির! প্রসঙগক্রমে অনেক 
উচ্চ চরিত্রের স্থষ্টি করিয়াছেন $-_পুরুষের দৃঢ়তা ও নারীর কোমলতার দ্বারা 
তাহাদের কীব্যকে মনোহর করিয়! তুলিয়াছেন। 





১ 


পঞ্চম অধ্যায় 
কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ 
[স্ত্রী ১৮শ শতাব্দী 
ভিলা 


গ্রীচৈতন্দেবের প্রভাবে বাঙ্গাল! সাহিত্যে যে বিপুলভাবের প্লাবন বহে, 
তাহা! সবেগে প্রায় ছই শতাব্দী ব্যাপিয়! প্রবাহিত হয় ; অবশেষে গ্রী্টীয় অষ্টাদশ 
শতাববীতে তাহার আোতোধারা মন্দীভূত ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। পূর্বযুগের 
জের টানিয়া তখনও মঙ্গলকাবা, বৈষধবপদাবলী, রামায়ণাদির পগ্যানহুবাদ 
প্রভৃতি রচিত হয় বটে, কিন্তু মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, কেতকাদাসের মনসার- 
ভাসান, কাশীদাসের মহাভারত, বৃন্বাবনদাসের চেতন্যভাগবত, চণ্ডীদাসাদির 
পদাবলীর মত মনোহর কাব্য ও কবিতা আর রচিত হয় নাই। কারণ, 
তৎকালীন বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আর উচ্চন্তরের 
কাব্যরচনার অঙ্থকুল ছিল না। 

্রী্ীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীজাতির শোচনীয় অধঃপতন ঘটে। 
এই সময় দিল্লীশ্বরের প্রতাপ নির্বাপিতপ-্প্রায়, বঙ্গদেশ প্রভৃতি প্রদেশের 
নবাবগণ ম্বাধীন ও হ্বেচ্ছাচারী। এই সময়েই পতুণগীজ, ফরাসী; ইংরাজ 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগপ ভারতবর্ষের নানাস্থানে অধিকার বিস্তার করে। 
বিলাসপরায়ণ নবাবের অক্ষম শাসনের পরিণামে বাঙ্গালাদেশে অশাস্তি, 
অরাজকতা» বগাঁর হাঙ্গামা, ছুতিক্ষ প্রভৃতি নান! উৎপাতের স্থষ্টি হয়। শেষে, 
দেশের অধিবাসিবুন্দ নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজের সহিত ভীষণ বড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত 
হয়| অবশেষে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাবা সরাজতৌ নাল পরাজয় 
খটিলে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজ-শাসনাধীন হইয়া পড়ে। দেশের 
এইরূপ ছুর্দিনে জনসাধারণের £দতিক চরিত্র শিথিল হয়,-_ধর্মকর্মের বিসর্জন 
দিয়! তাহার! ইঙ্গিয় তৃপ্ডিসাধনে প্রম্ত হইয়া! উঠে। এইহেতু এইযুগে কোন 
বিরাট সাহিত্য রটিত হইতে পারে নাই। 

এই অশান্তিময় যুগে সাহিত্যচর্চা করিবার মত অঙ্ককুল অবস্থা বানালা 


রুষ্ঠচন্ত্রীয় যুগ £ তৃমিক! ৩২৩ 


দেশের খুব কম স্থানেই ছিল। কেবলমাত্র নবন্বীপ-অঞ্চলে মহারাজ রুষ্চন্্র 
রায়ের স্ুশাসনে শাস্ত্র ও সাহিত্যের কথঞ্চিৎ অনুশীলন হয। তাহারই 
অন্ুকম্পায় এই যুগের দুইজন নুপ্রসিপ্ধ কবি ভারতচন্্র ও রামপ্রসাদ 
বঙ্গসাহিত্যে অমর হুইয়া রহিয়াছেন। এই কারণে এই যুগটি-_অর্থাৎ খ্রীহীয় 
অষ্টাদশ শতাব্দীর কাল--বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে “কৃষ্ণচন্ত্রীয যুগ” নামে 
পরিচিত । 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ খ্রীষ্টান্ষে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৮৩ 
খীষ্কাবে তাহার পরলোক-গমন ঘটে। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় 
বুদ্ধিমান ও সুচতুর। কথিত আছে, তাহার পিতা রাজ! রঘুরাম রায়ের 
নির্দেশক্রমে ভাহার পিতৃব্য রামগোপালের রাজ্যাধিকারী হইবার কথা । কিন্ত 
তিনি তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব আলীবদী খাকে বাকৃচাতুর্ষের সবার! মুগ্ধ 
করিষা নিজেই নবদ্বীপের রাজা! হইয়া বসেম। নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে 
যে বড়যন্ত্র হয়, তাহাতে তিনি লিপ্ত হন। তাহারই পরামর্শে বঙ্গের শাসনভার 
ইংরাজের হস্তে অপিত হষ। কিন্তু তিনি কুটিল রাজনীতিজ্ঞ হইলেও, 
স্ুরসিক ও বিচ্োখসাহী। তাহার রাজসতায় বহু শিক্ষিত 
ব্যক্তির সমাগম হয এবং বহু ওণীব্যক্তি তাহার পৃষ্ঠ- 
পোষকতায় কাব্যরচনাষ ব্রতী হন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর 
ভারতচন্ত্র, কবি বাণেশ্বর বিগ্ভালঙ্কার, জ্যোতিধিদ অহ্কূল বাচম্পতি, দুরসিক 
গোপাল ভাড় প্রভৃতি বছ গুণবান্‌ ব্যক্তি তাহার সত অলঙ্কত করেন। 
নবন্ধীপের রাজপ্রাসাদ সর্বদা হান্য-পরিহাসে পরিপূর্ণ ; সেখানে সকলেই অবাধ 
আনন্দে নানারসের অবতারণা করেন; আদিবসের প্লাবনে, বাদপ্প্রতিবাদের 
কোলাহলে ও বিবিধ রসাল বাক্যপ্রবাহে সকলেই মহানন্দে নিমগ্ন । যাহা 
হউক, এই কাব্যামোদী নৃপতির আশ্রয়ে বঙ্গতারতী সেই ঘোর ছুদিনেও 
কোনরধপে আত্মরক্ষা! করেল বলিয়া গ্রীগ্রীয় অই্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গাল!-সাহিত্যের 
ইতিহানকে “কিষচন্ত্রীয় যুগ' নামে অতিহিত করা, খুবই সঙ্গত হইয়াছে। 

মহারাজ “কিষচন্ত্র রায়ের প্রভাবের বাহিরেও কতিপয় কবি এইবুগে 
আপিভুতি হুন, বিস্ত ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদের ন্তায় প্রসিদ্ধি কেহই লাত 
করিতে পারেন নাই। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোশ্ব্য--ঘনরাম চক্রবর্তী 
ও রামেশ্বর ভট্টাচার্য । 


মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 


৩২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


পূর্বগামী কবিদের অনুকরণ করিয়া কষ্চচন্ত্রীয় যুগেও চণ্ডী, মনসা» শিব, ধর্ম? 
সত্যনারায়ণ, সত্যণীর প্রভৃতি দেব-দেবী বিষয়ে অনেকগুলি কাব্য রচিত হুয়। 
কিন্ত পূর্বযুগের তজ্জাতীয় চির তুলনায় এইগুলি অনেক নিকষ্ট। 
তবে, শিব, ধর্ম ও সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠকাব্য এই যুগেই রচিত হয়। 
ধর্মঠাকুরকে লইয়। যে ধর্মমঙ্গল-রচনার সুচনা চৈতন্তযুগে ঘটে, তাহার 
পরিপূর্ণতা হয় এই যুগে ঘনরামের ধর্মমঙ্গল-কাব্যে । শিবায়স-কাব্য লিখিবার 
প্রয়াস ইহার পূর্বযুগে দেখ! দিলেও, এই যুগের রামেশ্বর রচিত “শিবায়ন'- 
খানিতেই উহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ । সত্যনারায়ণ ঠাকুর বিষয়ে বহু পীচালী এই 
যুগে রচিত হয়, কিন্ত এগুলির কোন দাহিত্যিক মুল্য নাই । কেবলমাত্র 
জয়নারায়ণ সেন ও আনন্দময়ীর দ্বারা রচিত “হরিলীলা, নামক পাঁচালীখানার 
উল্লেখ কর যাইতে পারে। 

বৈধব সাহিত্যের আ্োত এইযুগে ক্ষীণকায় হইয়া পড়িলেও গ্রস্থরচনার 
বিরাম ঘটে ন|/। মৌকাখণ্ড, কঞ্চবিজয়, রাধিকার কলঙ্কতঞ্জন প্রভৃতি 
রাধাকষ্জবিবয়ক অনেকগুলি অখ্যাত কাব্য রচিত হয়। পদকর্ডাদ্দের মধ্যে 
ছুইজন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন-_চন্ত্রশেখর ও শশিশেখর | চরিতকাব্য- 
জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে নরহুরি চক্রবর্তার “ভক্তিরত্বাকর” ও “নরোত্বমবিলাস' 
এবং প্রেমদাসের “বংশীশিক্ষা” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বংশীশিক্ষা-_মূলতঃ 
শ্রীগৌরাঙগদেবের জীবন-কাহিনী, কিন্ত প্রচুর বৈঞণবতত্বের সমাবেশ আছে। 
নরোত্তমবিলাসে পরমবৈষ্ণব নরোত্বম ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ মনোহরভাবে 
বণিত হইয়াছে । তক্তিরত্বাকর বৈষব-ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
বলিয়! পরিগণিত । ইহাতে শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্টামানন্দ, বীরহাম্থীর, 
নিত্যানন্ছ প্রড়ৃতি বহু বৈধবতজ্ঞের জীবন-কথা! স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । 

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া! কতিপয় কবি গ্রন্থ” 
রচনা করিতে প্রয়াসী হন। তাহাদের মধ্যে কবিচন্ত্ ষঠীবর দাস ও রামানন্দ 
ঘোষের নাম উল্লেখ করা যাতে পারে। প্রথমোক্ত ছুইজন রামায়ণ ও 
মহাভারত ছই-ই রচন! করে এবং তৃতীয়জন নিজেকে 'বুদ্ধাধতার, ঘোষণ 
করিয়া এক অন্ভূত রকমের রামায়ণ রচনা করেন। 

বিভামুন্দরস্জাতীয় আদিরসাত্মক কাব্য অনেকগুলি এই যুগে রচিত হয়।' 
এই আদিরস কিন্ত ফুল্পরা ব! বেছলার একমিষ্ঠ পতিপ্রেম নয়, ইহা আপাত” 
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মধুর মিথুন-বিলাসের রঙ্গীন চিত্র মাত্র। এই ইতরজনোচিত কামলীলার চিত্র 
তৎকালীন মুসলমানী কেতাব হইতে আগত বলিয়া অন্থমান হয়। এই যুগে 
কতিপয় মুসলমান কবি আরবী-ফারসী-উপাখ্যানমাল! অবলম্বন করিয়া 
বাঙ্গালাপছ্ে কতকগুলি কেচ্ছা রচনা করেন। এই কেচ্ছাগুলিতে স্বেচ্ছাচারী 
যুবক-যুবতীর অবৈধ মিলন-লীল! মনোমোহনরূপে অঙ্কিত। এইগুলির মধ্যে 
দৌলৎউজীরের 'লয়লা-মজনু” কাব্যখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


(১ ঘনরাম চক্রবর্তী 


ধর্মমঙগল-কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তা। আহ্বমানিক ১৭১১ 
গ্রীষ্ঠাব্ে তিনি তাহার স্ববৃহৎ ধের্মমঙ্গল' কাব্যখানি রচনা করেন। যাবতীয় 
ধর্মমঙগলের মধ্যে এইখানাই সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় (১৮৮৪ খ্রীঃ বঙ্গবাসী ); 
ইহার পূর্বে অন্ত কোন কবির রচিত ধর্মমঙ্গল মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হয় লাই 
বর্ধমান-জেলায় দামোদর নদীর তটে কৃষ্ণপুর-গ্রামে ঘনরাম বাস করেন। 
তাহার পিতা--গৌরীকাস্ত, মাতা-_সীতা। দেবী, এবং রামরাম, রামগোপাল, 
রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ নামে তাহার চারি পুত্র। তিনি সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের 
ভক্ত; তাই চারি পুত্রেরই নামের আগে রাম-নাম, আর তাহার কাব্যমধ্যেও 
বার বার রাম-নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা 

রাম রাম বলি সেন কর্ণে দিল হাত। 
ঘনরাম তণে যার নাথ রঘুনাথ ॥ 


রামচন্দ্র পদঘম্দ বন্দ অভিলাষী। 
তণে বিপ্র ধনরাম কুঙ্গপুরবাসী ॥ 
কবি অনেক ভণিতায় তাহার ওগরুদেবের চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন! 
সম্ভবতঃ গুরুদেবের নিকট হইতেই তিনি “কবিরত্ব' উপাধি লাত করেন ।-- 
| গুরুপদে যত্ব দ্বিজ কবিরত্ব 
সঙ্গীত মধুরস গান ॥ 

কোন কোন তণিতায় কবি তৎকালীন বর্ধমানাধিপতি কীতিচন্ত্ের মঙ্গল 
কামন! করিয়াছেন। কিন্তু কীতিচন্ত্রের সহিত তাহার কোনরূপ সংশ্রব ছিল 
কিন!, তাহা! কোথাও তিনি ব্যক্ত করেন নাই। যথা--. 
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অখিল বিখ্যাত কীত্তি মহারাজ চক্রবর্তী 
কীন্তিচন্ত্র নরেন্দ্র প্রধান । 
চিন্তি তার রাজোন্নতি কুষ্ণপুর নিবসতি 
দ্বিজ ঘনরাম রসগান ॥ 
ঘনরাম চক্রবর্তীর ধধর্মমঙগল' একটি বিরাট কাব্য । ইহাতে বহু ঘটনা ও 
বিচিত্র রসের সমাবেশ থাকাধ, ইহাকে মহাকাব্য বলিলে একেবারে অততযুক্তি 
হয় না। ইহা চব্বিশ পাল! বা সর্গে বিভক্ত এবং প্রতি সর্গে প্রায় আড়াই 
শত চরণ আছে। সুতরাং ইহার অবয়ব যে অতি বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রি মহাবীর লাউসেনের বিজয়-কাহিনীর দ্বার! ইহা প্রধানতঃ 
পরিপূর্ণ। লাউমেনের সহিত বহু বিভিন্ন চরিত্রের 
সমাবেশ আছে, এবং মূল ঘটনার সংশ্লিষ্ট বু বিশ্ময়কর ব্যাপারের দ্বারা ইহ 
পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্ত এই বিশাল কাব্যটির যথোচিত সমাদর ও বিস্তৃত 
সমালোচনা! এযাবৎ হয় নাই। ইহার অস্তিত্ব এখনও জনসাধারণের অগোচর 
রহিয়াছে। 
রায় বাহাছুর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 
প্ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল এত বিরাট, এত এক ঘেয়ে যে সমস্ত কাব্যখানি যিনি 
পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধর্ষের প্রশংসা করা উচিত হইবে ।” ইহাতে 
বহু ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও, ইহাদের মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য নাই । মহামদ 
ঈর্যযাবশতঃ লাউসেনকে নানা বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করেন, আর লাউসেন 
অমিত বাহুবল ও নির্মল ধর্মভক্তির ঘ্বার! সেইগুলি সগৌরবে উত্তীর্ণ হন। 
কাজেই এই ঘটনাগুলি স্বাভাবিকভাবে ন! ঘটিয়, মহামদের ইঙ্জিতক্রমেই যেন 
ঘটিতেছে ও সেই সঙ্গে লাউসেনের অপার মহিমা উদ্ঘাটিত করিতেছে। 
লাউসেনের গৌড়-যাত্রা-পথে কামদল-শার্দুলের সহিত যুদ্ধ, নয়ানীর নিহত 
শিশুকে পুনরায় প্রাণদান, গৌঁড়েশ্বরের মহাশক্তিশালী হস্তীকে সম্ুখ যুদ্ধে নিধন 
ও উহার পুনজ্ছাঁবন সম্পাদন--প্রভৃতি ঘটনাগুলি অনেকট! কৃত্রিম হই! 
পড়িয়াছে। এই প্রকার কৃত্রিম ঘটনার সংস্থান কাব্যটির প্রথমদ্দিক্ষে সমধিক ) 
সেই কারণে ইহাকে অতীব একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু কাব্যটির মধ্যতাগ 
হইতে--লাউসেদের সহিত লিমুলার রাজা! হরিপালের তেজস্থিনী কন্তা 
কানাড়ার প্রচ যুদ্ধ, ঢেকুড-গড়ের মহাবলশালী ইছাই ঘোষের সহিত 
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লাউসেনের ভীষণ সংগ্রাম ও ইছাই ঘোষের পরাজয়, গৌড়-সেনাবাহিনীর 
ময়নাগড়-আবক্রমণ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশে লখাই-ডোমনীঃ কলিঙ্গ|! ও 
কানাড়া প্রভৃতি নারী-বুন্দের অপি ও ধস্ুঃশর লইয়! তয়ঙ্কর যুদ্ব-_ইত্যাকার 
বহু বৃহৎ বাস্তব ঘটনার মনোহর বর্ণনা আন্ভ হইয়াছে। বিষয়ের গুরুত্বে ও 
ভাষার লালিত্যে এই ঘটনাগুলি চিত্তাকর্ষক হইয়! উঠিয়াছে। সুতরাং ধৈর্য 
সহকারে সমগ্র কাব্যখানি পাঠ করিলে পাঠককে একেবারে নিরাশ হইতে 
হইবে না, বরং অতীত-বাঙ্গালার অস্তঃপুরচারিণীদের রণরঙ্গিণী মুর্তি দেখিয়] 
তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়! উঠিবে। 

ধর্মমঙ্গল-কাব্যের প্রথম সর্গের নাম--স্থাপন-পাল! | ইহাকে কাব্যের 
প্রস্তাবনা বল! যাইতে পারে। ইহাতে গণেশ, ধর্ম, শক্তি, 
র্মমঙ্গলের কাহিশী লক্ষী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্দনা করিয়া, কবি বিশ্বস্থষ্ির 
বিবরণ দিয়াছেন। ইহা! 'শৃগ্ুপুরাণ'-বণিত স্ষ্টি-পত্তনের অনুরূপ | 
দ্বিতীষ সর্গের নাম-_ঢেকুর-পালা1। গৌড-রাজ্যের অন্তর্গত ঢেকুরগণ্ড 
নামক এক জনপদের কথ! এই সর্গে বণিত হইয়াছে । এই গড়ের অধিপতি 
ইছাই ঘোষ সহস! গৌড়েশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়! স্বাধীন হইয়া উঠে, 
এবং তাহারই পরিণামে এই বিশাল কাব্যের বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রথম স্ত্রপাত 
ঘটে। এই পাল! হইতেই কাব্যটির প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হইয়াছে। 
বাঙ্গালার সুবিখ্যাত রাজ। ধর্মপালের প্বীর্যবস্ত পুত্র” তখন গৌড়ের 
সিংহাসনে অধিষিত। এই “বীর্যবস্ত পুত্র”টর নাম কাব্যের কোথাও উল্লেখিত 
হয় নাই। তাহার প্রধান মন্ত্রী মহামদ | মহামদ প্ুচতুর, পরশ্রীকাতর ও 
তীষণ স্বার্থপর ; তাহার ছুবভিসন্ধির দ্বার! কাব্যের প্রায় যাবতীয় ঘটনা 
সঞ্চালিত হইয়াছে । এক বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে অজন্মা হওয়ায়, গৌড়েশ্বর 
প্রজাদের খাজনা মাপ করেন। কিন্ত ধূর্ত মহামদ রাজার অজ্ঞাতসারে সুদুর 
গ্রামাঞ্চলের প্রজাদ্দিগকে নিপীড়ন করিয়! রাজস্ব আদায় করেন ও উহ! স্বয়ং 
, আত্মসাৎ করেন। সোৌমঘোষ নামক একজন সন্ত্রাস্ত প্রজা রাজকর দিতে 
অসম্মত হইলে, তিনি তাহার “হাতে কড়ি, পায়ে বেড়ি, তোকদড়ি গলে” দিয়া 
তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন। একদিন গোঁড়েশ্বর মৃগয়া-যাত্রা- 
কালে সেই কারাপ্রাচীরের পার্খ্ দিয়। গমন করেন এবং দৈবাৎ গজপৃষ্ঠ হইতে 
মোমঘোষকে কঠিন বন্ধান-দশায় দেখিতে পান। তাহার এ্রন্ষপ ছুর্শার কারণ 
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জাত হইয়া তিনি যহাষদের উপর অতিশয় রুই হন ও কঠোরভাবে তিরস্কার 
করেন। অনস্তর তিনি দোমঘোষকে বন্ধনমুক্ত করিয়া প্সঙ্গে নিল শিকারে, 
চাপায়ে দিব্য ঘোড়া”। 

কালক্রমে সোমঘোষের সহিত গৌড়েশ্বরের প্রগাঢ় সখ্য স্থাপিত হয়। 
সখার পরামর্শ না লইয়। তিনি কোন রাজকার্য পরিচালনা করেন না । ইহাতে 
মহামদ মনে মনে অতীব ক্রুদ্ধ ও সোমঘোষের প্রতি ঘোর বিঘেবী হইযা 
উঠেন। কিন্তু গৌড়েশ্বর তাহার নব-বদ্ধুবরকে ত্রিষষ্টিগড়েব অধিপতি করিয়! 
দেন। ত্রিষষ্টিগড়ে তখন কর্ণসেন আধিপত্য করিতেন। তাহার উপরে 
প্রাধান্ত লইয়া! সোমঘোষ রাজাজ্ঞানুসারে ত্রিষষ্টিগড়ে সপরিবারে বাস করিতে 
যান। তাহার আগমন-সংবাদ পাইয়! কর্ণসেন তাহার ছয় পুত্রসহ তাহাকে 
অত্ার্থনা করেন ।-- 

রাজার আদেশে দিল দেশে অধিকার । 
বসতি গড়ের মাঝে হৈল গোয়ালার ॥ 

এই ত্রিবষ্টিগড়ে সোমঘোষের শিশুপুত্র ইছাই সযত্বে লালিত-পালিত হইতে 
থাকেন | দিনে দিনে তাহার প্রতাপ বাডিযা উঠে এবং ক্রমে তাহার চিত্তে 
ঈশ্বরতক্তির উদয় হয়। তিনি প্রায় সর্বক্ষণ শক্তিদেবীর আরাধনায় নিমগ্ন 
থাকেন, “মুখে শাই ভবানী ভবানী বাণী বিনে ।” এক মন্ত্র-সিদ্ধ তান্ত্রিকের 
উপদেশে তিনি ছূর্গতি-নাশিনী ভগবতীর পৃজ। করেন। তাহার নির্মল ভক্কিতে 
সন্ত! হইয়া! জগজ্জননী তাহার সম্মুখে আবিভূতি। হন ও তাহাকে মনোমত বর 
দিতে চাহেন। তিনি তখন দেবীকে চিরদিন তাহার গড়ে থাকিতে অনুরোধ 
করেন এবং এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন--ণতোমার হাতের এ অসি বিনা 
মৃত্যু নাই মোর”। মহামায়৷ তাহার অহ্ুগত ভক্কের মনোবাঞ্ছ! পূর্ণ করেন। 

যৌবনকালে মহাবলশালী ইছাই ঘোষ এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করাইয় 
মহাদেবীর একটি হ্বর্ণময়ী প্রতিম! স্বাপন করেন ও নিত্য ছাগ-মেধ-মহিব বলি 
দিয়! মহাড়ঙ্বরে মহাশক্তির অর্চন| করিতে থাকেন। দেবীর কপায় তিনি 
অটিরে দুর্জয় মহাবীর হইয়া উঠেন। চতুর্দিকের পর্বতমালা বেন করিয়া 
তিনি এক দুর্ভেন্ত দুর্গ নির্মাণ করেন, দুম অরণ্য কাটিয়া দুন্দর নগর স্থাপন 
করেন এবং নাদা-জাতি প্রেজাবুন্দ বশাইয়া এক নব-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। 
গড়ের পূর্বনাম ঘুচাইয়! তিনি তাহার নৃতন নাম রাখেন--ঢেকুরগড়। এইরূপে 
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তিনি প্রবল প্রতাপশালী হৃইয়! কর্ণসেনের রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলেন এবং 
অবশেষে তাহাকে সপরিবারে গড হইতে বাহির করিয়! দেন। গোড়েশ্বরের 
আদেশে গঙ্গাধর ভট্ট তাহার নিকট রাজকর আদায় করিতে আসিয়া, ঘোরতর 
লাঞ্ছিত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়৷ যণ। তাহার এইপ্রকার ভয়ঙ্কর 
অকৃতজ্ঞতা ও হ্বেচ্ছাচারিতার কথ! শুনিয়া গৌডেশ্বর অতিশয় কুদ্ধ হন। 
অনতিবিলদ্গে ঢেকুরগড় আক্রমণ করিবার জন্য তিনি গৌড়-সেনাদলকে সজ্জিত 
হইতে আদেশ দেন। তখন চারিদিকে “সাজ সাজ সত্বরে” রব পড়িয়।! যায়, 
ঘোর রোলে রণদামাম| বাজিয়! উঠে, বার ভূ'ইয়ার বীর যোদ্ধার! দলে দলে 
আসিয়া গৌডের রাজনিকেতন-তলে সমবেত হয়। সেই বিপুল সেনাদলের 
অধিনায়ক হইয়া কর্ণসেন তাহার ছয় পুত্রসহ উদ্ধত ইছাইকে শায়েস্তা করিতে 
যাত্রা কবেন। 

এদিকে ইছাই ঘোষ বিশাল গৌড-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের বার্ড! পাইয়! 
অতিশয শঙ্কিত হইয়! পড়েন। এই নিদারুণ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
নিমিত্ত তিনি দিবানিশি একাস্তচিত্তে দুর্গতি-নাশিনী ভগবতীর স্তব করিতে 
থাকেন। তাহার সকরুণ মিনতিতে তগবতীদেবী বিচলিতা হইয। তাহাকে 
অতয় দেন-_ঢেকুরগড়ের ছুদর্ণস্ত কোটাল লোহাটার হাস্তে গৌড়-সেনাদলের 
পবাজয় হইবে । যথাকালে লৌহসদৃশ-দৃটকায লোহাটার নিক্ষিপ্ত শরজালে 
বিপক্ষীয সৈম্তবাহিনী জর্জরিত ও ছিন্নভিম্ন হইয়া যায় এবং কর্ণসেনের ছয়পুত্র 
তাহাতে নিহত হয় । তখন পরাজিত কর্ণসেন ছযপুত্রের মৃত্যুশোক বুকে লইয়া 
স্বীয় পরিবার-বর্গের নিকট ফিরিয়া যান। তাহার ছয় পুত্রবধূ তাহার চোখের 
সম্মুখে প্রচণ্ড চিতানল জালিয়া ও উহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া মুতপতির 
অন্ুগমন করে। সেই নির্মম দৃশ্ত সহ করিতে না পারিষা তাহার পত্বীও 
তৎক্ষণাৎ বিষপান করিয়! আত্মহত্যা করেন। হায়, রাজ্যহীন কর্ণসেন একসঙ্গে 
পত্তী-পুত্র-পুত্রবধূ সকলকেই হারান | 

হতভাগ্য কর্ণসেনের সেই নিদারুণ ছুরবদ্থার সংবাদ পাইয়া গৌডেশ্বর 
তাহাকে নিঞ্জের নিকটে লইয়া আসেন। তাহার ছুঃসহ ছঃখ ঘুচাইবার 
উদ্দেশে তিনি তাহার পুনরায় বিবাহ ও নৃতন জায়গীর দিবার প্রস্তাব করেন। 
ফি আশ্চর্য মানুষের মন, এইব্*প শোকজর্জর অবস্থাতেও কর্ণসেনের “মনেতে 
বাড়িল সংসার-বাসন। !” 


৩৩৩ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তৃতীয় সর্গের নাম-_রঞ্জাবতীর বিবাহ । রঞ্জাবতী গৌড়াধিপতির একমাত্র 
ন্ন্পসী শ্যালিকা । বাল্যকাল হইতে তিনি রাজমহিধীর সহিত গৌড়-প্রাসাদে 
লালিতা-পালিতা । এক্ষণে তিনি বিবাহ-যোগ্যা হওয়ায় তাহার সহিত 
কর্ণসেনের বিবাহ দিতে গৌড়েশ্বর মনস্থ করেন। কিন্ত এই বিবাহে অনেকগুলি 
প্রতিবন্ধক দেখ! দেয় । একে কর্ণসেন হৃতসর্বস্ব, তাহার উপরে প্রায় বৃদ্ধ। 
ওদিকে নব-কিশোরী রঞ্জাবতী প্রধান-মন্ত্ী মহামদের অতিস্নেছের কনিষ্টা 
ভগ্লা। তিনি নিশ্চয এই বিবাহে সম্মতি দিবেন না। যাহা হউক, অবশেষে 
মহামদকে রাজকার্যোপলক্ষে স্থানাস্তরে প্রেরণ করিয়া, সেই অবকাশে কর্ণসেনের 
সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ রাজ! তাড়াতাড়ি সারিয়! ফেলেন। বিবাহের পৰে 
তিনি কর্ণসেনকে পরামর্শ দেন-_- 
বিবাহ করেছ তুমি পাত্র অগোচরে । 
কি জানি কুচক্রী আসি কতথান করে ॥ 
সত্তর সুযুক্তি তার শুনহ সম্প্রতি । 
দক্ষিণ মধনাভূমে করহ বসতি ॥ 
যথাকালে যহামদ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, ভগ্লার বিবাহ-বৃত্তান্ত 
শুনিতে পান ও অতিশয় ক্ুদ্ধ হন.।-_ 
হুঙ্কার ছাড়িয়! উঠি বলে, “হায়, হায় ! 
এ তাপ বাপের পুত্রে সহ! নাহি যায় ॥ 
মাথায় উঠেছে গিয়! চরণের জুতা । 


ভাল মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল । 

প্রিয় ভগ্নী রঞজাবতী আজ হতে মলে! । 

দৈবকী হইল! রঞ্জ, উগ্রসেন তৃমি। 

সবংশে করিতে ধ্বংস কংসন্ধপী আমি ॥% 

পরম-ক্বপবতী রঞ্জাবতীকে , পাইয়া পরম-তাগ্যবান কর্ণসেন পুনরায় 

পরমানদ্দে ময়নাগড়ে কাল যাপন ফরেন । কিন্তু অনতিকাল পরে রঞ্জাবতীর 
মন পিতামাতা ও ত্রাতাতম্লীর জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠে। মহামদের ভয়ে 
তাহার পিত! বেন্গরা়ে বা জ্যেষ্টা সহোদরা গৌড়েশ্বরী--কেছই তাহার 
তত্বাবধান করেন না। তাহাদের এইযপ তঁদাসীন্যে তিনি বড়ই মর্মপীড়িত। 
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হন ও প্রৌঢ ম্বামীকে একবার গৌড়ে গিয়া ডাহাদের কুশল-সংবাদ জানিয়া 
আসিবার জন্য বারংবার সকরুণ মিনতি করেন। ইহাতে কর্ণসেন কঠিন 
সমস্যায় পড়িয়া যান ;--বিনা-আমন্ত্রণে শ্বশুরালয়ে যাইতে তাহার সাহস হয় না, 
'অথচ স্বকোমলা কিশোরী বধূর বেদনামলিন মুখচ্ছবি তিনি সহ করিতেও 
পারেন না । অবশেষে, 
বিষম নারীর দায়, এডাতে না পারি রায় 
যাত্র! করে গৌডের সহর। 

গৌড়-রাজপ্রাসাদের সুবৃহৎ সভাকক্ষে পাত্রমিত্রাদিতে পরিবেহিত হহয়! 
গৌড়েশ্বর রাজপণ্ডিতের মুখে মথুরার রাজ! পাপাশয় কংসের কাহিনী শ্রবণ 
করিতেছেন। এমন সময়ে কর্ণসেন সহসা সেই রাজসতায় প্রবেশ করেন। 
নছ দিন পরে প্রিয় সখার সাক্ষাৎ পাইয়া মহারাজা অতিশয় আহ্লাদিত হন। 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা! করিষ! ও নিজের সম্মুখে বসাইয়! তিনি রঞ্জাবতীর 
কুশলবার্ত৷ জিজ্ঞাসা করেন। কিন্ত তাহার প্রতি রাজার এইরূপ আস্তরিক 
প্রীতি দেখি! মহামদের অত্যন্ত ঈর্ষা হয়। তাহাকে অপদস্থ করিবার মানসে 
তিনি তখন গৌডপতিকে একটি প্রবাদ-বাক্য ম্মরণ করাইয! দেন-_যে-পুরুষ 
নিজে আটকুড! ও যাহার পত্ী বন্ধ্যা, তাহার মুখ দেখিলে পাপ হয়। তাহার 
এই ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া রাজা! তৎক্ষণাৎ সলজ্জভাবে সভাকক্ষ হইতে প্রস্থান 
করেন ও সেই সঙ্গে পাত্রমিত্রাদি সকলেই উঠিয়া যান। “কবল হতমান কর্ণসেন 
সেই আবিশাল প্রকোষ্ঠে নিতান্ত বিমূঢ় অবস্থায় একাকী পড়িয়া থাকেন। 
'অনস্তর ক্ষোতে ছঃখে লজ্জায় তিনি নীরবে সেস্থান হইতে ময়নাগড়ে ফিরিয়া 
যান, রাজপুরী-মধ্যে আর প্রবেশ করেন ন1। 

প্রবীণ স্বামীর প্রতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এইপ্রকার ছূর্বযবহারের কথ! শুনিয়া 
রঞ্জাবতী অতীব মর্মাহত হন। তাহার সস্তান-লাভের বয়স পূর্ণ না হইতেই, 
নিঠুর সহোদরের এইরূপ কটুক্তি ডাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়া ফেলে। তিনি 
'যে কোনদিন জননী হইতে পারিবেন, তাহার বৃদ্ধ শ্বামী হইতে দে-আশাও বড় 
বিশেষ নাইণ ইহার কিয়গ্দিন পরে উৎসবপুর-গ্রামে ম্বখদত্ত বারুইয়ের পুত্র 
ধর্ম-পুজার আয়োজন করে । সেই উপলক্ষে ধর্ম-গাজনের একটি দল ময়নাপুরে 
আমে । ্র্ণময় চতুদেলায় ধর্মঠাকুরের হন্মর খড়, তাহার চারিদিকে 
ঢাকটোলের ঘুমধুর বাস্ধ্বনি ও ভক্তবৃদ্দের মনোহর নৃত্যগীত--এই আনন্বময় 
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পবিত্র দৃশ্ঠ দেখিয়া রঞ্জাবতী অতীব বিমুগ্ধ হন। ধর্মদেবের কৃপায় পুত্র-সম্তান 
লাভ হয় শুনিয়া তিনি আন্তরিক ভক্তির সহিত নানাবিধ পুজার উপাচার 
গাজন-দলটিকে দান করেন ও যাবতীয় ধর্মপূজাবিধি জানিয়া নেন। 

চতুর্থ সর্গের নাম-_হ্রিশ্চন্্র-পালা1 | ইহাতে ধর্মদেবতার মহিমা-বিষয়ক 
একটি অলৌকিক কাহিনী বণিত হইয়াছে । কিন্ত কাব্যের মূল গল্পের সহিহ 
ইহার কোনই সংযোগ নাই। ধর্মপৃজার বিধান তয়ানক কঠিন দেখিয়া! কর্ণসেন 
তাহার তরুণী পত্বীকে এ ব্রত উদ্যাপন করিতে নিষেধ করেন । তখন রঞ্জাবতী 
এই হরিশ্চন্দ্ের কাহিনী বলিয়া স্বামীর সম্মতি লইতে চেষ্টা! করেন। মহাভারত- 
বণিত দাতা-কর্ণের পুত্রবলিদানের গল্পটাই এখানে রাঙ্তা হরিশ্চন্ত্র রাণী মদন 
ও রাজকুমার লুহিশ্ন্দ্রের নামে বলা! হইয়াছে । এই গন্পটি শুনিয়া কর্ণমেন 
অবশেষে তাহার স্থুকোমলা বধূকে ধর্মদেবতার ্ুকঠোর আরাধন! করিতে 
অহ্থমতি দেন। 

পঞ্চম সর্গের নাম--শালেভর পাল1। এই পালায় রঞ্জাবতী কক 
ধর্মদেবের পুজা ও কচ্ছ-সাধন! বণিত হইয়াছে । দাসদালী ও পুজারীবৃন্দ সঙ্গে 
লইয়া রঞ্জাবতী এক শুতদিনে প্ঠাপায়ের ঘাটে” আসেন । এই ঘাটটি ধর্ম- 
ঠাকুরের একটি পরম তীর্ঘ। “এই তীর্ঘস্থানে তাহার অন্ুচরেরা অচিরে 
একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করে । তখন তিনি পবিত্রভাবে ধূপধুনা ও ঘ্বতেব 
প্রদীপ আলিয়া, চিনি-কলা-ক্ষীর-বাতাস। দিয়! নৈবেছ্ঘ সাজাইয়া ও চন্দনচিত 
চম্পা-পুষ্প লইয়! শ্রীধর্ষের পুজা প্রবৃত্ত হন। তার সঙ্গীরাও ধর্মঠাকুরকে 
প্রসন্ন করিবার জন্ত কঠোর তপস্ত| করিতে বসে । কেহ এক পায়ে দীড়াইয়!, 
কেহ উর্ধবাহ হইয়! ধর্মের নাম জপিতে থাকে । কেহ নিজের মাথার উপরে 
ধুপধূন! পুড়ায়, কেহ বা জলন্ত অগ্নিকৃণ্ডের পারে বলিয়া পুঁজামন্ত্র উচ্চারণ করে। 
তথাপি ধর্মদেবতার কোনই সাড়! পাওয়া বায় না। রঞ্জাবতী সর্বাস্তঃকরণে 
প্রার্থনা করেন-_ 

অনাথ-বাঞ্ধব ধর্ম হও কপাবান্‌। 
অভাগিনী রঞ্কা মাগে এক পুত্রদান ॥ রী 

অনস্থর রঞ্জ! প্রজ্ছলিত অন্লিশিখার উপর হেটমুণ্ড হুইয়৷ রহেন এবং 
বাদকের! ঘোর রোলে প্লিঙ্গা-কাড়া-টাক-ঢোল বাজাইতে থাকে । কিন্তু ইহাতেও 
আরাধ্য দেবত! তাঁছার প্রতি প্রসন্ন হুদ না । তখস পুরোছিত রামাইপগিতের 
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নির্দেশে তিনি সর্ষের ধ্যান, অগ্নিকুণ্ডে বম্পপ্রদ্ান প্রভৃতি আরো! বহুপ্রকার 
ছুশ্চর তপস্যা করেন। তাহাতেও ইইদেবতার কপালাভ করিতে ন| পারিয়া। 
তিনি অগত্যা “শালেভর” দিয়! দেহবিসর্জন দিতে কৃতসংকল্প হন। তাহার 


সহচরী সামুলাও তাহাতে সম্মতি জানায় ।-_ 
অসার সংসার আশ পুত্রবিন! গৃহবাস 
ত্রাস না করিহ কিছু মনে। 
শালে মর যদি স্তাৎ বাঁচাবে বৈকৃঠনাথ। 


ধর্মদেবের উপর নিঃসংশয বিশ্বাস রাখিয়! তিনি যখন সত্যই ক্ষুরধাব 
শালের উপরে বম্পপ্রদান করেন, তখন শ্বয়ং ধর্মদেব তথায় আবিভূর্ত হইয়া 
তাহাকে বক্ষা করেন ও অভীষ্ট বর প্রদান করেন। সেই বরেই এই কাব্যের 
প্রধান নায়ক লাউসেনের জন্ম হয। 
বষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সর্গত্রযে লাউসেন ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কপূররসেনের 
জন্ম, তাহাদের শৈশবলীল!, বায শিক্ষা, মল্পক্রীড়া, অস্ত্রচালন! প্রভৃতি সবিস্তারে 
বণিত হইয়াছে । ধর্মদেবতার প্রধান বাহন হনুমান স্বর্গ হইতে গুরুর ছদ্বেশে 
নধনাগড়ে আসিষা তাহাদের সযত্বে শিক্ষা দেন! কালক্রমে লাউসেন সকল 
বিদ্ধায় পাবদশী হইয়া উঠেন। তাহার সহিত মল্যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্িতা করিতে 
আসিয় সারজধল-প্রমুখ মহাবলশালী মল্পবীরেরাও পরাজিত হয়। এইরূপে 
যৌবনলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসাধারণ বীরত্বের খ্যাতি চতুদিকে ছভাইয়! 
পড়ে। তখন তিনি গৌডনগরে গিয়া! তাহার মাতামহ, মাতৃঘস। প্রভৃতির 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করেন। তাহার ন্নেহমধী জননীব নিকট ভিনি 
সাগ্রহে নিবেদন করেন-_- 
বড সাধ যাব মাম! মেসোদের ঘরে ॥ 
লোকে বলে মার চেয়ে মোহ করে মাসী। 
আজ্ঞা দিলে দিবস দশেক দেখে আমি ॥ 
নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গচারিটিতে কপুরিসহ লাউসেনের গৌড- 
যাত্রা! ও যাধ্মাপথে বহুবিধ তয়ঙ্কর বিপদের কথ! বণিত হইযাছে। লাউসেন 
যে বাহুবল ও ধর্মবলে কত বলবান্‌ঃ তাহাই প্রদর্শন করিবার উদ্দেস্টে কবি 
তাহার গৌঁড়-যাত্রা-পথে ভীষণ বিপজ্জালের স্যরি কন্িয়াছেন; আর, তিনি 
অলীম , বিজ্রমে তৎসমুদয় ছিন্নভিন্ন করিয়। স্বীয় গন্তব্য-পথে আগাইয়া 
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চলিয়াছেন। জলন্বার গড়ের নিবিড় অরণ্য-্মধ্য দিয়া গমনকালে কামদল-নামক 
এক ভয়ঙ্কর হিং ব্যাগ্রকে তিনি নির্ভয়ে নিহত করেন। জামতি-নগরে উপনীত 
হইলে, শিবাইদত বারুইয়ের ছু্টচরিত্রা পত্বী তাহার নিরুপম যৌবন-সৌন্দর্য 
দদেখিষ! উন্মাদিনী হইয়া ওঠে ও তাহাকে করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ 
কৌশল করে। কিন্ত ভাহাতে বিফল-মনোরথ হুইয়! সে তাহার সঙ্গের 
শিশুপুত্রটিকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে, এবং লাউসেন উহা করিয়াছে 
বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোষণা করে। সেই চীৎকারে বহুলোক আসিয়া 
তাহাকে নির্মম প্রহার করিতে করিতে কারাগারে লইয়া যায় ;_তিনি যে 
নিরপরাধ, তাহা! কেহই বিশ্বাস করে না। তখন তিনি তক্তিসহকারে 
ধর্মদেবতার নাম ্মরণ করিয়া; সেই সৃতশিশুর অঙ্গে ভাহার পবিত্র হস্ত বুলাইয়। 
তাহাকে পুনর্জীবিত ও তাহারই মুখ দিয়! সত্য ঘটনা প্রকাশিত করেন। 
অনন্তর ভাহার। গোলাহাট-গ্রামে উপনীত হইলে রাত্রিকাল আসিয়া! উপস্থিত 
হয়। সুরিক্ষা-নামে এক পরম-রূপসী বারাঙ্গনা! সাদরে তাহাদের আতিথ্য 
দানকরে। পরম ব্বপবান লাউসেনের সন্মিলন-লাতের নিমিত্ত সে বহুবিধ 
কৌশল বিস্তার করে ; কিন্ত তিনি সকলই বিফল করিয়া দিয়া গোঁড়ের পথে 
অগ্রসর হন। * 

ত্রয়োদশ সর্গের নাম- হম্তিবধ। মহাবীর লাউেন কর্তৃক এক মদমত্ত 
হস্ত্রীর নিধন-কাহিনী ইহাতে বণিত হইয়াছে। কণুর-সহ তিনি গৌড়-নগরে 
উপনীত হইয়া প্রথমে লাউদত্ত কর্মকারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্ত 
দৈবক্রমে হিংসাপরায়ণ মহামদ তাহাদের আগমন জানিয়া ফেলেন। তিনি 
তখন সমস্ত সহরে এক জরুরী আদেশ ঘোষণা করিয়! দেন যে, রাত্রিকালে 
কোন প্রবাসী-পুরুষকে কোন গৃহস্ছই আশ্রয় দান করিবে না। সুতরাং 
ভ্রাতৃছয় রজনী-যাপনের জন্ত লাউদত্তের গৃহ ত্যাগ করিয়া এক বিজন প্রাস্তরের 
একটি বিশাল বৃক্ষতলে শয্য! রচনা করেন। তাহাদের গভীর নিদ্রাকালে, 
মহামদের চক্রান্তেঃ একটি রাজ-হসীকে সেই বৃক্ষকাণ্ডের সহিত বাঁধিয়া রাখা 
হয়। উহার পরিণামে, পরদিন ধপ্রতাতকালে রাজপুরুষের! শাউসেনকে 
হস্ত্ী-চোর সাব্যস্ত করিয়া কারাগারে লইয়া! যায় ও নিষ্ুরভাবে নির্যাতন 
করে। যমদুত-প্রায় প্রহ্রীরা তাহাকে অন্ধকার কারাকক্ষে আবদ্ধ ফরে) 
তাহার বঙ্গের উপরে বিশাল শিলাখণ্ড ও উভয় পার্থে “করাত শেল” রাখি! 
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দেয়। সেই ছুঃসহ যন্ত্রণায় নিদারুণ ব্যথিত হইয়া তিনি তাহার ইইঈদেবতা 
ধর্মদেবের কৃপা সকাতরে প্রার্থনা করেন। সত্যনিষ্ঠ ধামিক হইয়াও তিনি যদি 
মিথ্যা অপরাধে নির্যাতিত হন, তাহা হইলে ধর্মের মহিমা থাকিবে না, ধর্মের 
শরণ কেহই লইবে না।-- 


প্রহারে পরাণ যায় আমি নাহি কান্দি তায় 
ঝান্দিয়! কাতর এই শোকে । 

তোমার দাসের দাস চোর-বাদে হলে নাশ 
ধর্ম মিথ্যা বলি জানে লোকে ॥ 


ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে কৃপাময় পরমেশ্বর অলক্ষ্যে থাকিয়া তয়ঙ্কর বিপদ 

হইতে উদ্ধার করেন। সেই দিবস নিশাকালে ধর্মদেব গৌড়েশ্বরকে স্বপ্নযোগে 
হস্তীচোরের সুবিচার করিবাব জন্য আদেশ দেন। বিচারকালে সেই 
হস্তীচোরের অতিস্থুন্দর রূপ ও অতুল যৌবনশ্রী সন্দর্শন করিয়া! রাজা ও 
সভাসদ্বর্গ সকলেই অতিশয় বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হন। মহারাজ তাহার পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া সক্ষোতে বলেন-__ 

মেসে মহারাজ সঙ্গে সাধ ছিল দেখা। 

সিদ্ধ হইল, ছুঃখ কিন্ত কপালের লেখ! ॥ 


মিথ্যা চোরের সত্য প্রিচয় পাইয়া! মহারাজার নষনদ্বয় অশ্রসজল হয়, 
ছুই বাহু বাড়াইয়! ছুই শ্তালিকা-পুত্রকে নিজের কাছে টানিয়া নেন ও সন্তেছে 
তাহাদের পিতামাতার সংবাদ জিজ্ঞাপা করেন। কিন্ত তাহাদের প্রতি 
মহারাজার এই প্রকার আন্তরিক শ্রীতি দেখি! মহামদের চিত্ত ঈর্য্যানলে 
অলিয়! উঠে। তিনি সক্রোধে মহারাজার আচরণের প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে 
ঘোষণা করেন যে, তাহারা বস্তুতঃ রঞ্জাবতীর পুত্র নয় ।-- 


আমার ভাগিনা হলে আমি নাহি চিনি। 
সতাটা ভুলালে চোর! জানে কি মোহিনী ॥ 


তবে যে নিশ্চয় হয় রঞঙ্জার নন্দন । 
হাতাহাতি হাতীর সহিত দেহ রণ ॥ * 
লাউসেন সুবিখ্যাত মহাবীর, মহাবলশালী হস্তীও তাহার সহিত যুদ্ধে 
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পরাজিত হয়। কাজেই এই অজ্ঞাত-কুলশীল যুবককে গৌড়েশ্বরের প্রধান 
হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার আত্মপরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হইবে । 
এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সেই অতিকায় হস্তীর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ 
লাউেন নির্ভয়ে অবতীর্ণ হম । উহার দুর্বার আক্রমণ তিনি কৌশলে এড়াইয়। 
যান, এবং সহস! উহার ছুই বিশাল দত্ত ধরিয়া উহার মন্তকে “বজ্রলাখি” 
মারেন। সেই ভীম পদাঘাতে উহ! চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাতে 
পিছাইয়া যায়; কিন্ত মাহুতের অন্কুশের ঘাযে উহ! পুনরায় আগাইয়া আসে 
ও তাহাকে শুঁড় দিয়া! বেড়িয়! শৃন্যে তোলে । কিন্ত তিনি তাহার হুদ 
পদস্বয় দ্বারা উহার গলদেশ চাপিয়! ধরেন ও মস্তকে বজমুষ্ঠি মারেন। সেই 
প্রচণ্ড আঘাতে করিকুভ্ভ বিদীর্ণ হুইয়া যাষ ও সবেগে রক্তধার! নির্গত হইতে 
থাকে। সেই মুহুর্ডে তিনি উহার হুদীর্ঘ দৃত্তদ্বয় সবলে উৎপাটিত করেন। 
তখন গজবর হতবল হইয়া! ভূতলে পতিত হয় ও দর্শকমণ্ডলী বিজয়ী বীরের 
জয়ধ্বনি করে। অতঃপর মহামদের আদেশে তিনি ধর্মদেবতাব নাম লইষ! 
সেই নিহত হস্তীকে পুনজীবিত করিয়া! তোলেন | কিন্তু ইহাতেও মহামদ 
স্তাহাকে নিষ্কৃতি দেন না;-তাহাকে একটি উন্মত্ত দুর্দান্ত অশ্খের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে বলেন। এই তৃতীয় পরীক্ষাতেও 
তিনি অব-৮- তলা উত্তীর্ণ হন। সুতরাং তাহাকে লাউসেন বলিয়া আর 
অস্বীকার করিতে মহামদ পারেন না । তখন গোৌড়েশ্বর সানন্দে উতয় ভ্রাতাকে 
রাজপুরী-মধ্যে মহারাণী-তাহুমতীর নিকট লইয়া! যান। স্বেহময়ী ভাহুমতী 
কনিষ্ঠ ভর্দীর নযনরঞ্জন পুত্রদ্বয়কে সন্নিকটে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিতা! হন। 

গোৌড়-নগর হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে লাউসেন তাহার ভ্রাতাসহ এক 
অনার্য ডোমপপ্লীতে প্রবেশ করেন । তাহাদের দলপতি ফালুডোমের বলিষ্ঠ 
দেহ ও ছুর্জয় সাহস দেখিয়া! তিনি বিমুগ্ধ হন ও তাহাকে সদলবলে ময়নাগড়ে 
গিয়। বসতি করিতে অন্ুয়োধ করেন। সেই ূর্দীস্ত ডোমদিগকে সঙ্গে লইয়। 
তিনি যথাকালে পিভৃতবনে আপিয়! উপনীত হন। কালুডোম কালক্রমে 
তাহার দক্ষিণ হস্তদ্বরূপ হইয়া ঈ্াড়ায়। এক্ষণে, বুদ্ধ কর্ণসেন তাহার অসীম 
বীরত্ব ও অশেষ গুণরাশির পরিচয় পাইয়া, তাহার হস্তেই ময়নাগড়ের 
শাসনভার অর্পণ করেশ। 

চতুর্শ ও পঞ্চদশ সর্গর্থয়ে মহাবীর লাউসেনের কামরূপ বিজয়-কাহিনী 
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বণিত হইয়াছে । তিমি বখন নবীন সামন্ত-রাজ হইয়া ময়নাগড়ে সুযোগ্যতার 
সহিত আধিপত্য করিতে থাকেন, তখন মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর তাহাকে 
কামক্ধপ-রাজ্য জয় করিতে আদেশ করেন। কানু-প্রমুখ ছ্ধর্ষ ডোমদল ও 
রণকুশল গৌঁড়সেনাদল সঙ্গে লইয়া! তিনি কামরূপের সীমান্তে নিবিপ্নে উপনীত 
হন। কিন্ত কামরূপ তশ্রমন্ত্রেরে দেশ; তথায় অস্ত্রবলের দ্বার। জয়লাভের 
সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি তাহার বিপুল সৈম্বল প্রয়োগ করিয়াও সেই 
রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না । অগত্যা তিনি মন্ত্রসাধনায় প্রবৃত্ত হন 
ও কামরূপ বিজয়-মস্ত্র আয়ত্ত করেন | সেই মহামস্ত্রের বলে তিনি সংগোপনে 
সসৈন্ে সেই রাঁজ্যমধ্যে প্রবেশ করেন ও অতর্ষিততাবে তথাকার রাজা 
কপুরধলকে বন্দী করেন। গৌঁড়েশ্বরকে রাজকর দিতে অঙ্গীকার করিয়! 
কপুরিধল বন্দী-দশ! হইতে বিমুক্ত হন ও রাজকুমারী কলিঙ্গাকে তাহার করে 
অর্পণ করিয়া! সন্ধি স্থাপন করেন। গৌড়-প্রত্যাবর্তন-পথে তিনি মঙ্গলকোটের 
রাজকন্ত| অমলা ও বর্ধধানের রাজকুমারী বিমলার পাণিগ্রহণ করেন । 

ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গদ্ধয়ে সিমুলার রাজকন্1'কানড়ার সহিত লাউসেনের 
পরিণয় বণিত হইয়াছে । মহামদের ছ্বুরভিসন্ষিতে প্রোটবয়স্ক গৌডেশ্বব 
সিমুলাপতি হরিপালের নিকট তাহার পরমান্গুন্দরী কন্চা কানড়াকে বিবাহ 
করিবার প্রস্তাব প্রেরণ করেন। সন্দেশ-বাহক গঙ্গাধর ভ্ট ক্ষীর, সন্দেশ, 
লাড়ু , মণ্ড প্রভৃতি সুমিষ্ট খাগ্যসামত্রী ও স্বর্ণহীরকমগ্ডিত বলয়, কের, কিদ্বিণী 
প্রভৃতি চাকৃচিক্যময় অলঙ্কাররাজী রাজকন্যার উপহাব-দ্বরাপ সঙ্গে লইয়া 
সিমুলার রাজপ্রাসাদে গমন করেন। কিন্ত কানড়। তেজদ্থিনী যুবতী, 
নানাবিদ্তায় পারদশিনী, শক্তীশ্বরী চতীদেবীর পুজারিণী ও যুদ্ধক্ষেত্রে রণরঙ্গিণী । 
তিনি মনে মনে স্ুবিখ্যাত মহাবীর লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। 
তাই বৃদ্ধপ্রায় গৌডেশ্বরের বিবাহ-প্রস্তাব তিনি সক্রোধে উপেক্ষা করেন ও 
গঙ্গাধঃরকে ঘোরতর অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। তাহার এইপ্রকার 
'ওদ্ধত্যের সমাচার অবগত হইয়া গৌড়াধিপতি অতিশয় কুস্ক হন ও তাহাকে 
বলপুর্বক বিব্তাহ করিতে সংকল্প করেন। তিনি অবিলদ্দে বিচক্ষণ মহামদ সহ 
নবলক্ষ সৈন্য লইয়া প্রচণ্ড বিক্রষে সিমুলা-রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। 

হরিপাল,। টো বদ অধীন সামস্্-রাজা। মৃজ। আুতরাং ভাহার 
বিরুদ্ধে বিশাল সৈস্ভবাহ্িনীসহ গৌড়পতির অভিযান-বার্ডা পাইয়া! তিনি 


২ 


৩৩৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অতাস্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন। গোঁড়েশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্ত তিনি 
ফানড়াকে সাঙ্থনয়ে অনুরোধ করেন। কিন্ত ত্বাধীনচেত! কানড়া তাহার 
কথায় কোনক্রমেই সম্মত হন ন!1 দেখিয়া, তিনি ছুধিনীতা! কন্তাকে পরিত্যাগ 
করিয়া স্বীপুত্রসহ বাসডিঙ্গাগড়ে পলাইয়া যান। এদ্দিকে গৌড়পতি সদলবলে 
সিমুলার সীমান্তে আসিয়া বিশাল শিবির স্বাপন করেম। নিঃশঙ্কিনী কানড়া 
কিন্ত ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত! ন! হইয়1, ভাহার দুমুখা-দাসীর দ্বার! একটি 
বৃহৎ লৌহ্‌ময় গণ্ডার গৌড়েশ্বরের শিবিরে পাঠাইয়া দেন। দুমুধা সদর্পে 
মহারাজকে নিবেদন করে-- 

কৈলাস হইতে দেবী দিল এই গণ্ড|!। 

এক চোটে যে জন করিবে ছুই খণ্ড ॥ 

সে হবে কানড়া-পতি ঈশ্বরী-আদেশে | 

কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষে ॥ 

সেই অপূর্ব লৌহ-গণ্ডারের হুদৃঢ় মৃতি দেখিয়া কুঞ্চিতচর্ম গৌড়েশ্বর নিদারুণ 

হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। কিন্ত মহামদ তাহাকে তাহার যৌবনকালের 
বীরত্বের কথ! স্মরণ করাইয়! দিয়া উৎসাহিত করিয়া তোলেন। পাঁচটি 
শক্তিশালী সৈনিক তাহার কটিদেশ ধরিয়া তাহাকে গণ্ডারটির সম্মুখে তুলিয়া 
ধরে, “হানিকে বীর-দাপে” বলিয়। মহামদ হঙ্কার দিয়া উঠেন এবং তিনিও 
তন্মুহূর্তে তাহার অস্থিসার বাহু কোনক্রমে সঞ্চালিত করিয়! তুতীক্ষ তরবারির 
দ্বারা উহার দেছে কোপ মারেন; কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে অধোমুখ হইয়! ভূতলে 
পড়িয়া যান। তখন মহামদ এক তীক্ষধার অসি লইয়া গণ্ডারট! দ্বিখণ্ডিত 
করিতে সদর্পে আগাইয়া যান ; কিস্ক খর্বতাবশতঃ উহার গলদেশের নিয়ে পড়িয। 
থাকেন। সুতরাং একটি উচ্চ মঞ্চের উপর উঠিম্বা তিনি উবার পৃষ্ঠদেশে 
কোপ মারিতে উদ্ভত হন, তাহার সর্বাঙ্গ সহস! বিকম্পিত হইয়া উঠে এবং তিনি 
মজোরে ভূতলে পড়িয়া যান! পতনকালে তাহার হস্তশ্থিত তরবারি গণ্ডারের 
ছর্তেস্ত দেহে আহত হইয়া! দ্বিখণ্ডিত হইয়া! যায় এবং উহার একখণ তাহার 
লাটদেশে বিদ্ধ হয়। কিন্তু ত্বীহাতেও তিনি নিরত্ব ন। হইয়া! তাহার অধীন 
নবলক্ষ সৈম্তকে একে একে গঞ্ারট! দ্িথত্ডিত করিতে আদেশ দেন। কিন্ত 
তাহাদের কেহই & অসাধ্য কার্য করিতে অগ্রসর হয় না। আুতরাং মহাবীর 
লাউসেসের প্রয়োজন হাখন অত্যাবশ্থক হইয়া] উঠে। 


কৃষচন্ত্রীয় যুগ £ ধর্মমঙ্গল ৩৩৯ 


অনন্তর লাউসেন তথায় আগমন করিলে, গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া 
লৌহগণ্ডারটাকে দ্বিখত্তিত করিতে তিনি আদিষ& হন। তিনি পরম ভক্তি 
সহকারে ধর্মদেবতার ধ্যান করিয়। এক গুরুতার তরবারির দ্বারা উহার 
গগুদেশে প্রচণ্ড আঘাত করেন ও উহা! তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হইয়। পডে। তখন 
কানড়ার ধুমসী-দানী এক ্বর্ণপাত্রে বরমাল্য লইয়। তাহার সন্নিকটে 
উৎফুল্লতাবে আগাইয়া আসে, কিন্ত মহামদ চক্ষের নিমেষে মালাটি উঠাইয়। 
লইয়! গৌড়েশ্বরের গলায় পরাইয়! দেনঃ_-কারণ ভূত্যের অঞ্জিত ধনে প্রস্থুরই 
অধিকার। কিন্ত লাউসেন ব্যতীত অপর কাহ্াকেও পতিত্বে বরণ করিতে 
সতীসাধবী কানড়া কোনক্রমেই সম্মতা হল না। ইহাতে মহামদ অত্যন্ত কুুদ্ধ 
হইয়। সিমুলাগড় আক্রমণ করিতে সংকল্প করেন,__ছুবিনীতা কানড়াকে বন্দিনী 
করিয়া গৌড়পতির চরণে সমর্পণ করিবেন। হরিপাল যাহাতে ফিরিয়া 
আসিয়! নিজের গড় রক্ষ! করিতে ন! পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি লাউসেনকে 
বাসডিঙ্গাগড অবরোধ করিয়া রাখিতে প্রেরণ করেন। অতঃপর গৌড়েশ্বরের 
মবলক্ষ সৈন্ক সহসা বজনিনাদে রণডঙ্কা বাজাইয়! সিমুলাগড়ের চারিদিক 
আবেষ্টন করে ও শিলাবুষ্টির ম্ঘাষ অজন্্র গোলাবধণ করিতে থাকে । অসহায়! 
কানডা তখন তাহার পরমারাধ্যা ছুর্গাদেবীর শরণাপন্ন হন; আলুলায়িত 
কেশে ভূতলে লুষ্ঠিতা হুইয়! ছূর্গতিনাশিনীর কপা সকাতরে প্রার্থনা করেন। 
সতী-নারীর রক্ষাকারিণী মহিষমর্দিনীদেবী তন্মহূর্তে তাহার “নিজ সেনা, চৌধষ্টি 
যোগিনী-দানা” কানড়ার রক্ষার্থে প্রেরণ করেন। তখন ধুমসী-দাসী অস্ত্রশস্ত্র 
সুসজ্জিত হইয়।, সেই তযঙ্করী ডাকিনী-যোগিনীদের লইয়! গৌড-বাহিনলীর 
বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধের বর্ণন। ভারতচন্ত্রের 
প্ৰক্ষযজ্ঞ-নাশ”-বর্ণনার অঙ্চব্ূপ-- 


করয়ে তর্জন ঘোরতর গর্জন 
দুঙ্জন দানাগণ দর্পে। 

সমরে সেনাগণ সংহারে যেছন 
ক্ষুধিত থগপতি সর্পে ॥' 

দাদালিয়। দাবড়ে চাটী চড চাপড়ে 
কামড়ে পাড়ে হাতী ঘোড়া । 

ঝটপটী ছটফটী রণশির লটপটী 


ভূতলে জড়ায়ে জামাজোড়। ॥ 


৩৪৬ প্রাচীন বাঙ্গাপ! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ন্‌ টান্ঠন্ঠাদ্‌ সঘনে সন্‌ সান্‌ 
ঝন্‌ ঝান্‌ ঘন রণ-নাদ। 
শুনিয়া বিপরীত ভূপতি চমকিত 
মাধুদ! ভাবে পরমাদ ॥ 
শ্শান-বিহারিণী প্রেতিনীদের প্রচণ্ড আক্রমণে গৌঁড়-সেনাগণ দলে দলে 
প্রাণত্যাগ করে ও শত শত সংখ্যায় রণস্থল হইতে পলাইয়া যায়। রণনিপুণা 
ধূমসী-দাসী অবশেষে অসংখ্য শক্র সংহার করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে কানড়ার 
কক্ষে প্রবেশ করে। রণজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ এক বিশাল হ্স্বীর ছিন্ন শির ও 
এক যমাকতি সৈস্তের কণিত মুণ্ড সে ধঙ্ুওণে বাধিয়। আনে,-তাহার প্রতি- 
পদক্ষেপে রক্তবিশ্টু ঝরিয়! পড়ে ।-- 
রণধূলি রুধির ভূষিত সর্ব গা । 
টস্‌ টস্‌ পড়ে রক্ত পসারিতে পা ॥ 
বঙ্গরমণীর এইরূপ রণরঙ্জিণী মৃত্তি বঙ্গপাহিত্যে নিতাস্ত বিরল । 
ওদিকে বাসভিঙ্গাগড়ে লাউসেন হরিপালের পথ অবরোধ করিয়া আছেন। 
তথায় তাহার বিশেষ কিছুই কবিবার নাই। গভীর নিশীথকালে ভাহার চিত্ত 
সহসা অকারণে উদ্বিগ্ন হইয়া,উঠে । তাহার মনে আশঙ্কা জাগে, হয় তো কুচক্রী 
মাতুলের দুবুদ্ধিতে তাহার “মেসো”-মহাশয় কোন ঘোর সংকটে পড়িয়াছেন। 
তিমি তখনই কালুবীরকে সঙ্গে করিয়! সিমুলার দিকে যাত্রা করেন এবং প্রাষ 
প্রভাতকালে গতদিনের যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হন। সেস্থানে চতুর্দিকে রাশি 
রাশি মৃতদেহ দেখিয়। তাহার ফোমল হাদয় করুপায় বিগলিত হয়। তিনি 
নিঃসক্ষেহে বুঝিতে পারেন যে, সিমুলাগড়ে এমন কেহ আছেন যিনি ধৈববলে 
বলীয়ান। যাহ! হউক, তিনি অবিলম্বে অস্ত্রশঙ্ত্রে দুসঞ্জিত হইয়া ও এক 
তেজদ্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং বিনা 
বাধায় পঞ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়! মহল-ছুয়ারে উপনীত হম। তখন তাহার 
প্রতি অন্গরাগিনী কাণড়া -521৮ বীরাঙ্গনার ভূঘণে সজ্জিত তইয়া ও এক 
সালম্কর। ঘোটকীর পৃঠে ারোর্ণ করিয়া ভাহার সম্মুখে আগরমস করেন +- 
গুতক্ষণে ধর্মবীর ও শজিসাধিকার পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে ।-_ 
লবউন্েন খোড়ায় কামড়া ঘুড়ী-পিঠে। 
শুতগ্ণ সাক্ষাৎ মিলগ দিঠে দিঠে ॥ 
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কানড়া যুক্তকরে তাহাকে সবিনয়ে নিবেদন করেন, “তোমার বনিতা আমি, 
তুমি প্রাণনাথ।” কিন্ত তিনি তাহাতে আপত্তি জানাইয়|! গৌড়েশ্বরকেই 
বিবাহ করিতে কানড়াকে পরামর্শ দেন। কানড়। তাহার প্রতিবাদ করিয়। 
দৃঢত্বরে বলেন, “যেজন হানিবে গণ্ড| সেই প্রাণনাথ ।” প্রাণনাথ যদি শ্ষেচ্ছায় 
তাহাকে গ্রহণ ন! করেন, তাহ! হইলে তিনি যুদ্ধের দ্বার! তাহাকে জয় করিয়! 
লইবেন। তখন তাহারা উভয়ে ঘোরতর রণে প্রবৃত্ত হন এবং শীশ্বরী 
ছুর্গাদেবীর কপায় কানড়ার হস্তে লাউসেন পরাজিত হন। কাজেই তিনি 
কানড়াকে যথারীতি বিবাহ করিয়া গৌড়েশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন 
করেন। 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ সর্গন্বয়ে লাউসেন কতৃর্ক ইছাই ঘোষ-বধের কাহিনী 
বণিত হইয়্াছে। গৌড়েশ্বরের আশ্রিত লোম ঘোষের ছূর্দাস্ত পুত্র ইছাই তখন 
বিদ্রোহী হইয়া ঢেকুরগডে আধিপত্য করিতেছেন। মহামদের চক্রান্তে, 
ভাহাকে দমন করিবার নিমিত্ত লাউসেন প্রেরিত হন। এইবার ছুই সমকক্ষ 
মহাবীরে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরভ হয় ;--তীহার! উভয়েই বাহুবল ও ধর্মবলে 
অসাধারণ বলবান। এই যুদ্ধের ল্‌চনাতে লাউসেনের অঙ্থগত কালুডোম 
অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করে ও ইছাইয়ের প্রধান যোদ্ধা লোহাটা-কোটালকে 
সংহার করে। বিজয়লাভের প্রথম নিদর্শন-শ্বর্নূপ লোহাটার ছিন্নশশির লাউসেন 
গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্ত উহা! মহামদের হস্তে গিয়া পড়ে। 
তিনি উহাকে লাউসেনের মন্তকের অন্ব্ূপভাবে ব্ধূপাস্তরিত করিয়া, ময়নাগডে 
কর্ণসেনের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং ঢেকুরগড়ের যুদ্ধে লাউদেন নিহত 
হইয়াছে বলিয়! মিথ্যা সংবাদ জানান। সেই মায়ামুণ্ড দেখিয়া স্নেহবৎসল 
কর্ণসেন ও পুৰ্রপ্রাণা রঞ্জাবতী প্রবল শোকে তাঙ্গিয়া পড়েন এবং কানড়া- 
কলিঙ্গাদি লাউসেনের চারি পত্বী চিতারোহণ করিতে উদ্ধত হন। কিন্ত 
সত্যের দেবত। ধর্মদেব মহামদের এই মিথ্যাচরণ সফল হইতে দেন না? তিনি 
ভাহার বাহুদ হনুমাদকে তৎক্ষণাৎ ময়নাগড়ে পাঠাইয়! দিয়া! কর্ণসেন প্রস্থৃতিকে 
সত্য ঘটন! জ্রীপন করেম। 
 ঘুবৃত্ব ইছাই ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও বত্যনিষ্ট লাউলেনের ছূর্বার 
আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেদ না। তিনি অবশেষে ন্বুখসমর়ে শতক 
অঙ্্ে নিহত হম। হার পতন হইলে, বৃদ্ধ সোম ঘোষ লাউসেনের আন্ুগতা 


৩৪২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সবিদয়ে গ্বীকার করেন। শুৃতরাং লাউসেম তাহাকে গৌঁড়েশ্বরের অধীন 
সামস্তরূপে ময়নাগড়ে প্রতিঠিত করিয়। শ্বরাজ্যে ফিরিয়া যান। 

ধিংশতি সর্গের নাম--বাদল-পাল৷। পরজ্রীকাতর মহামদ লাউসেনের 
অকাঁলযৃত্যু ঘটাইবার খানসে তাহাকে কতবার কত ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে 
ঠেলিয়। দিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রতিবারেই ভীষণ বিপদ ছিন্নভিন্ন করিয়া 
আশাতীত উন্নতি লাত করিয়াছেন। তাহার এই আশ্চর্য সফলতার কারণ 
ধর্মদেবতার পৃজ| বলিয়া! মহামদ সাব্যস্ত করেন এবং তিনি নিজেও ধর্মদেবের 
আরাধন। করিতে মনস্থ করেন। ধর্মপূজার পুণ্যবলে লাউসেন এত অধিক 
বলবান হইয়া উঠিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছ! করিলে গৌঁড়-সিংহাসন অধিকার 
করিতে পারেন । অতএব তাহার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইবার 
উদ্দেস্ে গৌড়েশ্বরেরও ধর্মপুজায প্রবৃত্ত হওয়! সঙ্গত,__এই প্রকার নুযুক্তি 
দেখাইয়া! তিনি গৌঁড়পতিসহ ধর্মপুজার যথারীতি আয়োজন করেন । কিন্ত 
অধা্িকের কপট তক্তিতে ধর্মদেব বিরক্ত হইয়! প্রবল ঝড়-বাদলের দ্বারা 
তাহার যাবতীয় পুজার আয়োজন বিনষ্ট করিয়া দেন। 

ধর্ষপূজায় কোন গুরুতর ক্রটি সাধনের পরিণামে এই দুর্বিপাক ঘটিয়াছে”_ 
এইক্ধপ আশঙ্কা করিয়া! গৌডাধিপতি অতিশয় বিমর্ষ হন। তখন ইহার 
প্রতিবিধানের ন্ট ধর্মপ্রাণ লাউসেনকে মহামদ আহ্বান করেন। গৌঁড়পতির 
থণ্ডত-জগিত মহাপাপ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্টে তিনি তাহাকে ধর্ম-সাধনার 
হার! পশ্চিমাকাশে হুর্যোদয় ঘটাইতে আদেশ করেন। কিন্ত উহা! অসাধ্য, 
অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া লাউসেন কিছুতেই সন্ত হন না| তাহার এই 
অবাধ্যতায় অতিশয় কুগ্ধ হইয়া! মহামদ তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা কর্ণসেন ও 
রঞ্জাবতীকে রাজ-কারাগারে বন্দী করিয়া রাখেন ; পশ্চিমে হুর্যোদয় ঘটাইতে 
না পারিলে, তাহারা আর মুক্তি পাইবেন না। অগত্যা পিতৃমাতৃতক্ত লাউসেন 
সেই অসাধ্য ব্রত সাধন করিবার নিমিত্ত কতিপয় ধর্মপরায়ণ অন্ুচর সঙ্গে লইয়! 
সুদুর হাকন-তীর্৫ঘে যাত্রা ঝরেন ।, 

একবিংশ সর্গের নাম--পল্ষিমে উদয় আরভ্ভ। হাকন্দ-নদীর তীরে রামাই 
পত্ডিত, সামূলা-মাসী, পুজারীবৃন্ প্রস্তুতির সহযোগে লাউসেন কর্তৃক ধর্মদেবের 
ছুশ্টর তপন্তা ; এবং ষ্টাহার অজপন্থিতিককালে হুষ্ঈমভি মহাধদের সসৈছ্ে 
রক্ষিত ময়ণাগড়-আক্রঘণের কাহিনী এই সর্গে বদিত হইয়াছে । 
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স্বাবিংশ সর্গের নাম--জাগরণ-পালা | গভীর নিশীথকালে গৌড়সৈস্ভ- 
বাহিনী লাউমেন-শৃন্ত ময়নাগড় অতকিতে আক্রমণ করে। রাজপুরীর সকলেই 
প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতন, কেবলমাত্র কালবীর-পত্বী লখাই-ডোমনী তখনও 
লজাগ রহিয়। পুরী-প্রহরায় রত। সে ক্ষিপ্রহস্তে পুরী-প্রাচীরের তিন দ্বার 
দৃঢ়বন্ধ করিয়া, ঢাল ও ধনুর্বাণ লইয়! রণরঙ্গিণীর মুর্তিতে চতুর্থ বারে গিয়! 
াভায় | বিপক্ষীয় সেনাদল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! রাশি রাশি শর নিক্ষেপ 
করে, আর সে ম্বকৌশলে একহস্তে ঢাল ধরিয়া সেগুলি হইতে আত্মরক্ষা 
করে এবং অপর হস্তে অব্যর্থ শরজাল নিক্ষেপ করিয়া অসংখ্য শক্ত বিনাশ 
করে। এইক্নপে সে একাই প্রভাতকাল-পর্যস্ত রাজপুরী রক্ষা করে। তৎপরে 
নির্ভীক কাদুবীর ও শাকা-শুকা নামে তাহার ছুই যুবক পুত্র একে একে এই 
যুদ্ধে গমন করে ও নির্ভয়ে প্রাণবিসর্জন দেয়। অনস্তর ছুদাস্ত ডোমকুলও 
সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নিহত হয়। তখন লাউসেনের প্রথম! পত্থী কলিঙ্গ! বীরাঙ্নার 
বেশে সঙ্জিতা হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্ত কিয়ৎকাল পরে ক্ষতশ্বিক্ষত দেহে 
ফিরিয়া আসেন। এইবার তাহার দ্বিতীয়া পত্বী তেজন্থিনী কানড়! এক উন্মুক্ত 
কপাণ লইয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়! ছুর্বার গতিতে গৌভবাহিনীর বিরুদ্ধে 
ধাবিত হন। তাহার সেই প্রচণ্ড আক্রমণে তাহার! সকলেই প্রাপতয়ে 
পিছাইয় যায় ও পাপিষ্ঠ মহামদ তাহার হস্তে বন্দী হন। প্মামাশ্বশ্ডর” বলিয়। 
মহামদকে তিনি প্রাণে মারেন ন! বটে, কিন্তু চরম অপমান করিয়া তাড়াইয়া 


দেন। 
ত্রয়োবিংশ সর্গের নাম-পশ্চিম-উদয়। ইহাতে লাউসেমের ছশ্চর তপন্থা 


ও কঠোর কৃচ্ছ,সাধনের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি কখন উত্ববাহ, কখন 
একপদে দণ্ডায়মান, কখন বা নিয়শির হইয়া ধর্মদেবের ধ্যান করেল । তবু 
ইষ্টদেবত! তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। তৎপর তিনি প্রবল হুতাশন প্রজ্ছলিত 

করেন ও স্ুতীক্ষ কাটারি দিয়া মিজের দক্ষিপ-উরুর মাংস কাটিয়া তাহাতে 
_আছৃতি দেন। দিপ্রহর রাতে তাহার বাম-উর, চারিদণ্ড রাত্রে দক্ষিণ-পদ, 
পাচদও নিশীথে বাম-পদ এবং সাতদণ্ড নিশায় ভুজদ্বয়ের মাংস একে একে 
কাটিয়া বজ্ঞানলে আছতি দেন। অবশেষে তাহার পৃষ্ঠদেশের মাংস কাটিরা 
আছতি দান করেন। বু ধর্মের প্রভূ তাহাকে ক্িপা করেন না দেখি, 
তিনি রাত্রিশেষে গলায় কাতি লাগাইয়! সকাতরে প্রার্থনা! করেন।-- 


৩৪৪. প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


“আহি মাং পুগুরীকাক্ষ রক্ষ ভগবান । 

পশ্চিম উদয় দেহ নছে লহ্‌ প্রাণ ॥” 

এত বলি টানে কাতি দুরে ত্যজি মায়! । 

এক ঠীই মুণ্ড পড়ে আর ঠাই কাক! ॥ 

তথাপি তাহার ছিপ্রমুণ্ড হইতে পশ্চিমোদন্তে প্রার্থনা উচ্চারিত হইতে 

খাকে। সামুলা-মাসী জয়ধ্বনি দিয়! সেই করিত শির সযত্বে একটা তেকাটার 
উপরে বলাইয়! রাখেন ও উহার যুখবিবরে একটা জলস্ত শলিতা স্থাপন করেন । 
অনস্তর তিনি নিজেও তাহার দুই স্তন কাটিয়! ধর্দেবের নামে আহুতি দেন ও 
পধ্ত্বপ্রাপ্ত হন। রামাইপগ্ডিত ও অপর সাধকেরাও যোগাসনে বসিয়া 
দেহত্যাগ করেন । তখন হাকন্দের পবিত্র সৈকতভূমি ভীষণ শ্রশানে পরিণত 
হয় ও নরহত্যার পাপে অষ্ট কুলাচল কাপিতে থাকে । কাজেই ধর্মচাকুর আর 
বৈকু্ঠলোকে স্থির হুইয়৷ থাকিতে পারেন না। তক্তচুড়ামণির যনোবাঞ্ছা 
পূর্ণ করিবার নিমিত্ত তিনি তৎক্ষপাৎ হাকন্দে গমন করেস ও অন্ুচরবর্গসহ 
লাউসেলকে পুনজাঁবন দান করেন । লাউসেনের প্রার্থনাহসারে তিনি হূর্যদেবকে 
পশ্চিম-গগনে উদিত হইতে আদেশ দেন। 

অন্তাচলে উদয়হইল ঝলমল । 

পুণ্যের প্রভাবে হলে! পৃথিবী উজ্্বল ॥ 

পরিপূর্ণ অমাবস্য| অন্ধকার কিব1। 

বার দণ্ড রজনী উদয় হলে দিব! ॥ 

চতুবিংশ সঙ্গের নাম-্বর্গারোহণ। পশ্চিমদিকে ছুর্যোদয় ঘটাইয়া 

লাউসেন গৌড়নগরে প্রত্যাবর্তন করিলে, কুজক্রী মহামদ উহ! মিথ্যা বলিয়া 
প্রাণ করিতে চেষ্টা করেন। পশ্চিমোদয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সরকারপক্ষ 
হইতে হরিহর বাইতি লাউসেনের সহিত হাকন-তীর্থে বায় | তাহাকে প্রচুর 
হীরামাণিক্যাদি সংগোপনে উৎকোর্ঠ দ্বিয়া৷ তিনি তাহাকে পশ্চিমোধক় অস্থীকার 
করিতে পরামর্শ দেন। কিন্ত গৌঁড়েখরের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার কালে সে 
সত্যকখা বলে। তখন প্রতিহিংসা বশে তিনি তাহাকে রাঙ্জকোধ হইতে 
হীরামুক্তাদি চুরি করার অপরাধে '্তিযুক্ত করেদ। গোঁড়েখ্বরের কঠোর 
বিচায়ে তখনই তাহাকে শৃলদণ্ডে বসাইবার চুকুম হয়। কিন্তু সয়লচরিজ 
হরিহরের প্রতি এইয়াপ স্বন্তান বিচার হইতে প্রখিয়া ভায়পরায়ণ ধর্মঠাকুষ 
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বিচলিত হন ও তাহাকে সশরীরে শ্বর্গে আনিবার জন্য হুনুমানকে প্রেরণ 
করেন। নির্মম ঘাতকেরা যখন মহোল্লাসে তাহাকে সুতাক্ষ শূলের উপর 
বসাইয়! দেয়, তখন হনুমান অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে দিব্যরথে তুলিয়া 
দ্বর্গলোকে লইয়া! যান। তাহার এইকপ শরীরে শ্বর্গীরোহণ দেখিয়া সকলেই 
পরম বিস্মিত হয় ও তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে থাকে। 

কিন্তু ঈর্যাপরায়ণ মহামদ মন্তব্য করেন যে, শুতদিনে পবিত্র শৃলদণ্ডে উপবিষ্ট 
হওয়ার ফলেই হরিহরের সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে, তাহার নিজের কোন 
পুণ্যের জোরে নহে। উহা সপ্রমাপ করিবার উদ্দেস্টে তিনি তখনই তাহার 
জ্যে্টপুত্র কামদেবকে সেই শুলের উপরে বসাইয়া দেন ; কিন্ত হৃদযহীন লৌহদণ্ড 
রোরুদ্ভমান বালকের দেহ বিদীর্ণ করে, কোন দিব্যরথ তাহাকে উদ্ধার 
করিতে আসে না। ক্রোধাম্ধ মহামদ তখন তাহার দ্বিতীয় পুত্র মদনকে শূলে 
চডাইয়া৷ দেন ;১---কিন্ত সেও প্রথমটির দশ! প্রাপ্ত হয়। তখন তিনি ছুর্মতির 
বশে অপর তিন পুত্রকে একে একে প্রাণাস্তক শুলে চাপাইয়া দেন। কিন্ধ 
তাহাদের কেহই হরিহরের ন্যায় সশরীরে স্বর্গে যায় না। অবশিষ্ট ছষমাসের 
নিষ্পাপ শিশু নিশ্চয় ন্বর্গ-গমন করিবে-_-এইক্ধপ ছুরাশার বশবতী হইয়া তিনি 
তাহাকে শুলের উপরে বসাইয়া দেন। কিন্ত হায়, ভাহার এই শেষ চেষ্টাও 
ব্যর্থ হইয়া যায় !-_-তিনি নির্বংশ হইয়া! পড়েন। দয়াবতী রঞ্জাবতী তাহার 
জ্যেষ্ঠ সহোদর মহামদের এইবপ দুর্দশ। দেখিয়া অতিশয় ছুঃখিত হন। তাহার 
পিভ্কুবংশে বাতি দিবার জন্য অন্ততঃ একজনকে বাঁচাইয়া দিতে তিনি 
লাউসেনকে অনুরোধ করেন । মাতাব নির্দেশে তিনি শিশুপুত্রটিকে পুনজীবন 
দান করেন; কিন্ত পাপিষ্ঠ মহামদকে ভয়ঙ্কর কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইতে অভিশাপ 
দেন। অমনি মহামদের সর্বাঙ্গ ভীষণ কুষ্ঠব্যাধিতে গলিয়। পড়িতে থাকে, 
তাহার বিগলিত দেহের ছূর্ন্ধে সকলেই দূরে সরিয়! যায়। তাহার সেই 
নিদারুণ ছুর্গাতি দেখিয়াঃ কোমলহৃহয় গৌড়েশ্বর তাহাকে ক্ষমা করিবার জন্ত 
লাউসেনকে মিমতি করেন । মহারাজার প্রার্থনায় লাউসেন মহামদকে মার্জনা 
করেন বটে,পকিন্ত তাহার পাপকর্ষের নিদর্শন-স্বরূপ তাহার বদমমগ্ডলে একটি 
ধব্লটিহ্ন রাখিয়া দেন । 

অতঃপর কীরতিমান লাউসেন বৃদ্ধ পিতামাতা ও আত্মীয়-শ্বজন সহ্থ 
ময়লাগড়ে পরম সুখে ও অনাবিল শ্বাস্তিতে দীর্বকাল আধিপত্য করেন। 


৩৪৩ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


অবশেষে ধর্মদেবতার ইচ্ছায় তিনি সপরিবারে দিব্যরথে চড়িয়া স্বগধামে 
চলিয়া যান। 
ঘনরাম চক্রবতার ধধ্মমঙ্গল” একটি বিরাট কাব্য । বিভিন্ন ভাব, বিচিত্র 
ধর্মমলের সমীলৌটনা কাহিনী ও বিবিধ রসের সমাবেশে ইহা! মহাকাব্যপ্রায 
হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ঘটনাবহুল কাব্য বাঙ্গালা 
ভাষায় নিতাস্ত ছুর্নভ | ইহাতে এঁতিহাসিক, পৌরাণিক ও কাল্পনিক ঘটনাবলী 
সংমিশ্রিত হইয়৷ এক অপূর্ব আখ্যানের স্থষ্টি করিয়াছে। কর্ণসেনের পুত্রশোক। 
রঞ্জাবতীর সম্তান-কামনা, কানড়ার হ্বয়ন্বর, লাউসেনের সংগ্রাম মহামদের 
ছিংসা, কালুবীরের নির্ভীকতা, লখাই-ডোমনীর অস্ত্রধারণ, ধুমসী-দাসীর 
রণতাগুব, কুলবধূ কণিঙ্গার শক্রদমন, ইছাই ঘোষের দুর্ষ বিক্রম, ইন্দুমেটের 
ইঞ্জজাল, কুহকিণীর মোহ-বিস্তার-_ইত্যাকার অত্যাশ্চর্য দৃশ্তরাজী পাঠকের 
মানস-নয়নকে বিশ্ময়-পুলকে বিমুগ্ধ করিয়! ফেলে । বিশেষ করিয়া, নারী- 
চরিত্র-চিত্রণে কবি অপূর্ব দক্ষত। দেখাইয়াছেন। বঙ্গললমা কেবলমাত্র কোমল- 
ইদয়া নহে, প্রয়োজন হইলে তাহারা দৃঢহস্তে অস্ত্রধারণ করিয়া সমরক্ষেত্রেও 
অবভীর্ঘ হইতে পারে--এইক্সপ বহু দৃষ্টাত্ত এই কাব্যে অঙ্কিত হইয়াছে। 
আমর! নবীনযুগের মহাকবি রধুস্দন দত্তের কল্লিতা রখরঙ্গিণী প্রর্মীলার 
তেজন্মিতা দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্তু প্রমীলার বহপূর্বে বাঙ্গালার পল্লীতে যে 
তাহার মত শত শত অস্ত্ধারিনী রমণী বাস্তব জীবন যাপন করিয়া! গিয়াছে, 
তাহার নিদর্শন এই কাব্য প্রচুর রহিয়াছে । কানড়া, কলিজা, লখাই--কেহই 
প্রমীলার অপেক্ষা কম বীরাঙ্গনা নহে। এক মহাভারত ব্যতীত এত অধিক 
ুন্ধবিগ্রহের কথ] আর কোন বাঙ্গালা-কাব্যে দৃষ্ট হয় না। অতএব, এই ধর্ষ- 
মঙ্গলিকে বাঙালীর বাহুবলের অতীত ইতিহাস বল! যাইতে পারে । 
ধর্মমঙজলের প্রধান চরিপ্র--মহাবীর লাউসেন। তাহার প্রবল প্রতিতবশ্বী-- 
গৌড়ের প্রধান মন্ত্রী মহামর্দ। প্রধামতঃ এই হুইজনের স্বর! কাব্যোক্ত 
বিভিপ্ন ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াঞ্ছে। তাগিনার উন্নতিতে ঈর্ধা্বিত হইয়া 
মহামদ লাউসেদকে লাঞ্ছিত করিধায় উদ্দেশে শিত্য নূতন বিপদের স্ছি 
করিতেছেন, আর অপরাজেয় তাণ্নের কোথাও বাহবলে। কোথাও চরিঅবলে, 
কোথাও বা ধর্মবলে 'পকল বাধাবি্ কিটুর্ণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। 
মহার্যদ--পরশ্রীকাতর নিঠুর ব্যক্তির অলত্ত গতি, আর লাউসেস-..পর্মখলে 
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বলীয়ান বীরপুরুবের জ্যোতির্শয় প্রতিকৃতি ৷ ধর্মদেবের আশ্চর্য মহিম| বিস্তার 
করিবার জন্যই লাউসেনের অবতারণা, কাজেই অপার বিপদেও ববি তাহাকে 
কোথাও বিপন্ন হইতে দেন নাই । যেখানে ড্জাসলাশ্র কোনই উপায় নাই, 
সেখানে দৈবীশক্তি তাহাকে সাহাধ্য করিতেছে,--ধর্ষের বাহন বীর হনুমান 
আমিষ! তাহার বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়! দিতেছেন। প্গুতরাং তাহার বিপদে 
পাঠকের শান্তিতঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই, এবং তাহার জয়লাভেও পাঠক 
তাহাকে কোনরূপ প্রশংসা কবিতে ইচ্ছাবোধ করিবেন না।*১ ধাগ্িকের 
অসাধ্য কিছুই নহে, ঈশ্বরের সহায়তায় মৃত ব্যক্তিকেও তিনি পুন্জীবিত 
করেন। তাহার চরিত্রে এইক্সপ অলৌকিকতার অভাব নাই। কিন্ত এইবপ 
অলৌকিকতার প্রভাবে তাহার বীরত্ব ম্লান হইয়! পড়িয়াছে ও মন্থষ্যলোকের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ অনেকট! বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িযাছে। এইহেতু তাহার 
কার্যকলাপ আমাদের মনে বিল্মযের উদ্রেক করে, কিন্ত ভ্ৃদয় স্পর্শ 
করে না। 

লাউসেনের চরিত্র অবাস্তব হইয়া পড়িলেও, তাহার সংশ্লিষ্ট অপর 
টরিত্রগুলি জীবস্তর্ূপে অঙ্কিত হইয়াছে । ইছাই ঘোষ, কানুবীর, কর্ণসেন, 
রঞ্জাবতী, কানড়া প্রভৃতির চরিত্র মনোজ্ঞব্ধপে চিত্রিত হইয়াছে । গৌড়েশ্বরকে 
অনেকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজ ধর্মপালের পুত্র দেবপাল বলিয়া অনুমান করেন 
আনুমানিক ৮১০--৮৫* গ্রীষ্টাৰ কাল তিনি রাজত্ব করেন। তাহার পিতার 
সাম্রাজ্য তিনি আরও বিস্তৃত করেন। হিমালয়ের সাহুদেশ হইতে আরজ 
করিয়া বিদ্ব্যাচল এবং কম্থোজ হইতে আরম করিয়! প্রাগংজ্যোতিব পযন্ত 
তাহার আধিপত্য স্বীকৃত হয়। ধর্মমঙ্গল-কাব্যে তাহার প্রতিনিধি হইয়! 
লাউসেন বহু রাজ্য বিজয় করেন। দ্ুতরাং এই কাব্যের গৌডেশ্বর সম্ভবতঃ 
দেবপাল। কিন্তু দেবপালের চরিত্র-চিত্রণ কবির উদ্দেশ্য নহে, তাই তিনি 
গোৌঁড়েশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই, ধর্মপালের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 
' গৌড়েশ্বর অত্যন্ত ছুর্বলটিত্তক্ূপে অঙ্কিত হইক্পমাছেন £ তিনি মহামদের ইচ্ছাহসারে 
চালিত, নিজের ব্যক্তিত্ব একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন । তথাপি কর্ণসেনের 
প্রতি তাহার সৌহা্দ, শ্কালিকা-পুত্রের প্রতি স্নেহ, মহাপাত্রের প্রতি করুণা, 





১, দীদেশচন্ত সেম, 'বজতাধা ও সাহিত্য । 


৩৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


সরল মনে সকলবেই বিশ্বাস--আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। ইছাই ঘোষ যে 
্রতিহাসিক ব্যক্তি এবং ঢেকুরগড় যে তৌগোলিক স্থান/--তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই! প্রাচীনকালের গৌড়রাজসভার বর্ণনা, সসৈন্তে মহারাজার 
সমরাভিযান, সৈম্ভবাহিনীর শিবির-স্থাপন, পালোয়ানের মন্লযুদ্ধ, সামস্তরাজার 
স্বাধীনত। প্রভৃতি এই কাব্যেব বহুস্থানে প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে । গৌড- 
সেনাদলের যুদ্ধযাত্র! ও শিবির-সম্নিবেশের কিয়দংশ চিত্র নিয়োদ্ধত হইল ।-- 


হাতী ঘোড়া রাহুত মাহুত যুথে যুখ। 
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত ॥ 
নরধানে ভূপতি বেষ্টিত বাব ভূঞা । 
চৌহান রাজপুত কত নামজাদা মিঞা । 
সবার গমন বেগে আগে আসোয়ার | 
সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গে কত ঢালি ফরিকাব ॥ 
পিছে হাতী পদাতি পসাবি পায় পায়। 
চিট নিলা? 


দিনার টি রন 

পরিসর আড়ে দীর্ধে বার ক্রোশ ধবা! ॥ 

রাজার কাণাত তামু আগে করে শোতা। 

নীল পীত পিজল ধবল রক্ত আতা ॥ 

নান] চিত্র চামর চৌদিগে শোতা পায়। 

কলধোৌত কলসে পতাকা উড়ে বায় ॥ 

মকেদ মহলে চৌকি থাকে রায় রামু । 

তার বামে পড়ে গেল পাত্রের তায় ॥ 

বার ভুঞ1 মোকাম ফরিল চারি পানে । 

হাতী ঘোড়া থানায় ব্লাধিল কাণে কাণে | £ 

এই কাব্যে কৰি পূবাণ-সঙখ অগাধ পাখিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। 

কথায় কথায় কাব্যোক্ত নরদারীরা পুরাণ হইতে সহ উদাহরণ দিয়! দিজা 
নিজ পক্ষ সমর্থন করিতেছে । পূর্বকালে রাস্তায় পুরাগাদি পঠন ও শ্রবণের 


রষ্চন্ত্রীয় যুগ £ ধর্মমঙ্গল ৩৪৯ 


প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজসতা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি সৈই প্রথার উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং পুরাপোক্ত কাহিনীর সহিত তাহার কাব্য-বণিত ঘটনার সঙ্গে 
সুন্দর সামঞ্জন্ত স্বাপন করিয়াছেন। একট! দৃষ্াস্ত দিতেছি।_-চতুর্শ সর্গে 
বণিত আছে, পাত্রমিত্র লইয়া লাউসেন রাজসভায় সমাসীন রহিয়াছেন ও 
পণ্ডিতের মুখে ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতেছেন । কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেস্টে 
ছুরাচার কংস তাহাকে মথুবায় আনিবার জন্য অন্তরকে গোকুলে প্রেরণ 
করেন। এই পর্যস্ত পাঠ হইলে, গঙ্গাধর ভট্ট সেই সভায় উপনীত হন। 
স্ুরমতি মহামদের আদেশে তিনি লাউসেনকে ময়নাগড় হইতে গৌড়-নগরে 
লইয়া যাইতে আসেন। তৎপরে লাউসেন কামরূপ-যুদ্ধে প্রেরিত হল। 
এইক্সপে পুরাণোক্ত ঘটনার বিবৃতি দিয়! কবি তাহার বক্তব্য কাহিনীর 
পুর্বাতাস স্থুকৌশলে প্রদান করিয়াছেন। 


অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত শূঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, 
রৌদ্র, বাৎসল্য ও শাস্ত--এই দশ প্রকার রসেরই পরিবেশ ধর্মম্গল-কাব্যে 
রহিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে বীর-রস প্রাধান্য লাভ করিষাছে, তাহার পরেই 
করুণ-রসের প্রাবল্য ঘটিষাছে। পূর্ববর্তাঁ কবিদিগের ন্যায় ঘনরামের কাব্যে 
কোথাও দীর্ঘ বিলাপোক্তি নাই বলিয়া, কেহ কেহ ইহাতে করুণ-রসের অভাব 
বোধ করিয়াছেন। কিন্ত বীর-রস-প্রধান কাব্যে করুণরসের প্লাবন বহাইবার 
অবসর নাই, তাহ! স্মরণ রাখিয়া, কবি অতিশয় সংযততাবে দুঃখের কথা 
বলিয়াছেন। “যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে দেই যুন্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি 
প্রদান করিয়া জননী পুত্রশোক ভূলিতেছে, ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত 
দ্ধাস্ব গ্রহণ করিয়া সেই যুদ্ধে বাঁপাইষা! পড়িয়া শ্রাৃশোক ভূলিতেছে+- 
অতএব এই কর্মতৎপরতার মধ্যে ধর্মমজলের কবি কোন চরিত্রের জন্যই আর 
অলস বিলাপৈব দীর্ঘ অবকাশ রচন! করেন নাই। কিন্তু তথাপি কোন চরিত্রকেই 
. যে হ্বদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও নহে। মাতার মুখ হইতে 
যুদ্ধে শ্রাত্থার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া! মাতার আঁদেশেই যুদ্ধ-সঙ্জা করিতে করিতে 
শুক! বলিতেছে-- 


শত্রু ত সংহারি রণে ভাই কোথা পাব ॥ 


&৩ ,প্রাচীগ বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


যে শোকে ব্যাকুল রাম অখিলের নাথ। 
হেন শেল বুকেতে বাজিল বদ্াঘাত ॥ 
এত বলি কাদে শুক! লখে দেয় বোধ । 
শোক তেজে সমরে তেয়ের ধার শোধ ॥ 
প্রাচীন বঙ্গের জাতীয় চরিত্রের ইহা আর একটি খ্বতন্্র ও সম্পূর্ণ দিক, 
অতএব ইহার মধ্যে কোন বস্তর যে অভাব আছে তাহ! বল! যায় না 1১ 
কিন্ত এই কাব্যে বিরাট ঘটন!, মহৎ চরিত্র ও বিবিধ রসের সমাবেশ 
খাকিলেও ইহ! মহাকাব্য হইয়! উঠিতে পারে নাই। মহাকাব্যের উপযোগী 
রাশি রাশি বস্ত্র ইহাতে বিচ্ছিশ্নভাষে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্ত “যে বিধিদত্ত 
শক্তিগণে সেগুলি একত্র করিয়া এক মহাবীরের চরিত্র গঠিত হইতে পারে, 
কবির সে শক্তি ও নৈপুণ্যের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় ।”ৎ 


(২) রামেশ্বর ভ্টীচার্য 

শিব-সন্বন্ধীয় যাবতীয় কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য । 
'সত্যপীরের পাচালী' ও “শিব-সন্ীর্তন' নামে তাহার ছুইখামি কাব্য পাওয়। 
গিয়াছে । এই কাব্যঘয়ে তিমি যে আত্ম-পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা হইতে 
জানা যায়, তিনি ভট্টনারায়ণ-বংশোডভূত রাচীয় ব্রাহ্মণ, তাহার পিতার নাম 
লক্ষণ, মাতার নাম রূপবতী এবং শতুনাথ তাহার সহোদর | তিনি ছুই বিবাহ 
করেন, একজনের নাম নুমিত্রা অপরটির নাম পরমেশ্বরী । তাহার পূর্বনিবাপ 
ছিল মেদিনীপুব জেলার অন্তর্গত যছুপুর নামক গ্রামে; সেইখানে তিনি 
'সত্যপীরের পাচালী' রচনা করেন । কিন্ত হেমৎসিংহ নামক সম্ভবতঃ কোন 
রাজকর্মচারীর হ্বার! তিনি এ গ্রাম হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর তিনি 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়-নামক প্রদেশের রাজ! বামসিংহের সভাকবি 
হন। রামসিংহের পরলোক গমন ঘটিলদে তাহার পুত্র যশোবস্ত সিংহ রাজা 
হন। এই যশোবস্তের অভিশ্রাপ্-ক্রমে তিনি 'শিব-সংকীর্তম? রচনা করেন। 
এই কাব্যের প্রারভে এই ছুই রাগার বর শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখিত হইয়াছে । 
১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে পশিব-সংকীর্ভন' সমাগ হয় | 


১ ভ্আগুতোষ ভটাচার্য, 'বাগাল। মালকাযষেঃয় ইড়িহাস । 
হ, দীনেশতন্র সেন। 'বলককাব। ও সাঙ্টিত্য |" 
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রামেশ্বরের “শিবসংকীর্তন' জনসাধারণের নিকট “শিবায়ন' নামে 
পরিচিত। ইহা! একটি বিরাট গ্রন্থ এবং ষোল পালায় বিভক্ত | ইহাতে 
শিব-পার্ধতীর কথ! প্রধানতঃ কীতিত হইলেও, প্রসঙ্গক্রমে দিলীপ, জয়স্তী, 
শবর, বাণ, বুকান্ুর প্রভৃতির উপাখ্যান, রুক্সিণী-হরণ- 


বৃস্তাস্ত এবং শিবরাত্রিতে জনৈক ব্যাধকর্তৃক আগশুতোষের 
বর-প্রাপ্তির কাহিনী ইহাতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার হ্ছচনায় গণেশ, শিব, 


নারায়ণ প্রভৃতি দেববৃন্দের বন্দনা ও স্ষ্টিপ্রকরণ ; তৎপর দক্ষযজ্ঞ হইতে মূল 
গল্পের সুরু হইষাছে। দক্ষযজ্ঞের পরে হিমালয়ে হৈমবতীর জন্ম, উমার তগস্তা, 
মদন-ভল্ম, হব-গৌবীর বিবাহ প্রভৃতি বণিত হইয়াছে । এই অবধি কবি সংস্কৃত- 
পুবাণাদির অঙ্ছসরণ করিয়াছেন, এমন কি; স্কানে স্থানে কবি কালিদাসের কুমার- 
সম্ভব কাব্যের অনুসরণ করিয়াছেন। সগ্চম সর্গে সগ্যোবিবাহিত শিব শ্বশুরালয়ে 
বাস কবিতে করিতে সহসা কৌোচনী-পাভায় গিয়া! প্রবেশ করেন, এবং তাহার 
পব হইতে মলিন ভিক্ষুকবেশে দেখ! দেন । এইস্থান হইতে পৌরাণিক শিব 
হঠাৎ লৌকিক শিবে রূপাস্তরিত হইয়াছেন এবং সংস্কত আদর্ণ পরিত্যাগ 
করিয়া কবি তীাহাব স্বীয় কল্পনার দ্বারা শিক্বে পরবর্তী লীলা! অন্কিত 
করিয়াছেন। এই পরবর্তী লীলা লৌকিক শিব-কাহিনীর দ্বারা পরিপুষ্ট। 
সুতরাং তাহার শিবচরিত্রে পৌবাণিক ও লৌকিক উভয় আদর্শের সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছে। লৌকিক অংশে কল্পনার ম্বাধীনতাবশতঃ শিবের পরবর্তী 
জীবন জীবস্তরূপে চিত্রিত হইযাছে, কিন্ত পুরাণের অগ্থকরণে পূর্ববর্তী জীবন 
অনেকটা আডঙ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই কাব্যটির দ্বিতীয়ার্থ হইতেই 
কবির নিজস্ব কবিত্ব ও মৌলিকত্বের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায । 

যাহা হউক, তপন্বী মহেশ্বর অবশেষে পুরাপুরি সংসারী হন। মনোরম! 
পত্বী ও কাতিক-গণেশাদি প্রিয় সম্ততি লইয়া! তিনি কৈলাসধামে কুটীর বাঁধিয়! 
বাস করেন। কিন্ত তিনি একেবারে নিঃসম্বলঃ ভিক্ষালক অন্নের দ্বার! 
কোনক্রমে সংসার পালন করেন। মহৈশ্বর্যশালী নগাধিরাজের আদরিণী কা! 
এই নিদারুণ দারিদ্ৰ্য-যাতনা! অধিক কাল "সন্ করিতে পারেন নাঃ তিনি 
স্বামীকে চাষ-আবাদ করিয়া অশ্লসংস্থান করিবার পরামর্শ দেন।-- 

বিন! অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন । 
ভ্বেবে ভেবে ত্ববাণীর তন হেল ক্ষীণ । 


শিবায়ন 
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চিন্তিলাম চন্রচুড় চাষ বড় ধন। 
চাষ চষ বারেক বর্ত,ক পরিজন ॥ 


তখন ইন্দ্রের নিকট হইতে চাষের জমি, বিশ্বকর্মার নিকট হইতে লাজল ও 
কুবেরের কাছ হইতে ধানের বিছন লইয়া! মহাদেব কৃবিকার্যে প্রবৃত্ত হন। 
তাহার অচ্ছচর ভীমকে লইয়া তিনি কঠোর পরিশ্রমের সহিত ক্ষেত্রকর্ষণ এবং 
যথাসময়ে বীজ-বপন করেন । অল্পকাল মধ্যেই তাহার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রটি রাশি 
রাশি সুবর্ণ ধান্ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সাফল্যের আনন্দে তিনি উৎফুল্ল হন, 
ভীম সোৎদাহে নারদের টেকি লইয়! ধান ভানে,__নন্নপূর্ণার শৃন্ত ভাগাব 
ধান্তে ও তুলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। 


দরিদ্র শিব কৃষিকর্মের সুফল লাভ করিয়! ক্ষেত্রের কার্ধে অতিশয় 
উৎসাহিত হইয়া উঠেন। তিমি এখস গৃহ-পরিবার ছাড়িয়! শস্তক্ষেত্রেই প্রায় 
সর্বক্ষণ পড়িয়া থাকেন অনিন্দ্য-সুন্দরী পার্বতীর মিলনও তিনি আর কামন৷ 
করেন না। কিন্ত পতিব্রতা গৌরী অনতিকাল পরে প্রাণপতির বিরহে অত্যন্ত 
কাতর হইযা পড়েন এবং তাহাকে গৃহে ফিরাইষা আনিবার উদ্দেশ্তে নারদের 
সহিত পরামর্শ করেন। নারদের যুক্তিতে তিনি অসংখ্য “উঙানি মশা” 
সহি করিয়া শন্তক্ষেত্রের দিকে পাঠাইয়া দেন! উহাদের তীক্ষ দংশনে 
কষককুল ক্ষেত্র ছাড়িয়া গৃহে গিয়া আশ্রয় লক়্ঃ কিন্ত ক্টসহিষু শিব সর্বাঙ্গে 
দ্বত মাখিয়৷ ক্ষেত্রে বসিয়। থাকেন । তখন শিবানী ঝাঁকে ঝাঁকে ডাশ, জেশক, 
মাছি প্রভৃতি হিংন্র কীটপতঙ্গ শস্তক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। কিস্তু ভোলানাথ 
সকল অত্যাচার নীরবে সহ করেন ও গৃহিণীর প্রতি উদাসীন রহেন। 


অগত্যা মহামায়া এক মনোহর! বাপ্দিনীর রূপ ধরিয়। শিবের শশ্তক্ষেত্রে 
গমন করেন এবং তথাকার এক নালা ছ্েঁটিয়! মা ধরিতে থাকেন । বহুদিন 
যাবত সংসারী শিব নারী-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত, জুতরাং নির্জন স্থানে যৌবনময়ী 
বাগ্দিলীকে একাকিনী দেখিয়! তিমি অতিশয় প্রনূদ্ধ হন ও সকাতরে তাহার 
মিলন প্রার্থনা করেন । তখন সুচতুরা! বাগগিনী ছলনার দ্বার! তাহার, অঙ্থুরীয়ট 
হ্ম্তগত করিয়া অন্তর্ধান হয়। অনন্তর তিনি বিধপ্রমনে তাহার বুদ্ধ বৃষে 
আরোহণ করিয়। কৈলাসে যাত্রা করেন। কিন্ত তিনি গৃছে উপনীত হইলে, 
অভিমানিনী শঙ্ধরী তাহাকে কামাঞ্জ লম্পট বলিয়। কঠোয় তৎগনা! করেন, 
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এবং তাহার ফলে ন্বামী-স্ত্রীতে দারুণ বিবাদ বাধিয়! উঠে। এই প্রকার 
দাম্পত্য কলহ বাঙ্গালার কৃষক-কুটারের দৈনন্দিন ব্যাপার । 

বস্ততঃ, কবিজীবী শিবকে অবলম্বন করিয়! কবি পরোক্ষভাবে বঙ্গপল্ীর 
দীন-দরিদ্র কষককুলেব কথাই কীর্তন কার্পয়াছেন। তিখারী শিবের মতই 
তাহারা নিঃম্ব ; তাহাদেব পত্বী-পুত্রাদি বহু পোষ্য আছে, কিন্ত জমি-জম| কিছুই 
নাই; দৈহিক শক্তি ছাড আর কোন সম্বল নাই। তাহারা পবের জধি 
চষিয় অতিকষ্টে সংসার-জীবন যাপন করে। কোনক্রমে তাহাদের উদর পুতি 
হয বটে, কিন্ত কোন সখ বা! বিলাস করিবার মত সংস্থান তাহাদের থাকে না। 
তাহাদেব একটি দরিদ্র পরিবাবের চিত্রই শিব-পার্বতীর অসচ্ছল সংসাব-যাত্রার 
মধ্য দিষ]! সুম্পষ্ট হুইয়! উঠিয়াছে। “এক হিসাবে শিবায়ন চামীব কাব্য, 
আদিম বাঙ্গালীব জাতীষ কাব্য |”, 


বঙ্গপল্লীর সম্বদয় কবিব সহজ দৃষ্টিতে শিবছুর্গা, তাহাদের দেবত্ববিবর্জিত 
হইযা, সাধাবণ কষক-দম্পতিন্ূপে প্রতিভাত হইযাছেন। তাহাদেব সংসার- 
যাত্রার মাধ্যমে দবিদ্র কষক-পবিবারেব দৈনন্দিন জীবনেব চিত্র প্রকট হইযা 
উঠিয়াছে। দবিদ্র গ্ুহে খাছ্ছের আয়োজন সামান্ত হইলেও ন্নেহমধী গৃহিণীব 
স্থনিপুণ বন্ধনের গুণে ক্ষুধার্ত গৃহ্কর্তী তাহাব সন্তান-সন্ততিদেব লইয়া পবম 
তৃপ্তিব সহিত ভোজন কবে। এইরূপ একটি মধুব দৃশ্ট 'শিবাষন' কাব্য হইতে 
নিয়ে উদ্ধত হইল । ক্ষুধার্ত শিব কারতিক-গণেশ সহ ভোজনে বসিয়াছেন, আর 
অন্নপুর্ণাদেবী সযত্বে তাহাদের অন্ন পরিবেশন করিতেছেন । শাক, সুক্ত, সপ, 
ভাজ! ছাড়া আর কোনপ্রকার আয়োজন তাহার নাই, কিন্ত ভোজনকারীদেব 
তাহাতে কোনই ক্ষোভ নাই,-_তাহার! শুধু তাজা দিয়াই রাশি রাশি ভাত 
তৃপ্তির সহিত খাইতেছেন। 


তিন ব্যক্তি তোক্কা একা অন্ন দেন সতী । 
ছুটি তুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি ॥ 
তিন জম একুনে বদন হইল বার। 

গুটি ওটি ছুটি হাতে যত দিতে পার ॥ 


১ শ্রীহকুমায় মেন, "বাঙ্গাল! সাহিত্য ইতিহাস! । 
২৩ 
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তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায় । 
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায় ॥ 
দেখি দেখি পদ্মাবতী বলি এক পাশে । 
বদনে বসন দিয়া মন্য মন্দ হাসে ॥ 
ভুক্ত খেয়ে ভোভ| চায় হস্ত দিয়া শাকে। 
অন্ন আন অন্ন আন রুদ্রমুক্তি ডাকে ॥ 
কান্তিক গণেশ ডাকে অন্ত আন মা। 
হৈমৰতী বলে বাছা! ধৈর্ধ্য হয়ে খা ॥ 
যুষ্গ মায়ের বোলে মৌন হয়ে রয় । 
শখর শিখায়ে দেয় শিখিধবঞ কয় | 
হাসিয়া অভয় অন্ন বিতরণ করে। 
ঈবদুঝ লুপ দিল বেশরির পরে ॥ 

শঙ্কর বলেন শুন নগেন্দ্রের বি | 

থপ হইল সাজ আন আর আছে কি ॥ 
দড় বড় দেবী আনি দিল ভাজা দশ । 
খেতে খেতে গিরিশ গৌরীর গান যশ ॥ 
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজ! | 
মুখে ফেলে মাথ! নাড়ে দেবতার রাজ] ॥ 


চিরদরি্র স্বামীর গৃছে অভাগিনী স্ত্রীর সামান্য একটা সাধও পুর্ণ হয় নাঃ 
তাহার মনের বাসন! মদের মধ্যে জলিযা। উঠিয়া মনের মধ্যেই নিভিয়া যায়। 
পার্বতীর শীখাঁ-পরিধান-কাহিদীটির মধ্যে সেই নীরব মর্মবেদনা প্রকাশ 
পাইয়াছে। অতিশয় সক্ষোচের সহিত তিনি শিবের মিকট একট! নিবেদন 
০ 
ছঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ ছুই বাই। 
কপ! কর কাস্ত আর কিছু নাহি চাই ॥ 
লজ্জায় লোকের মাঝে লুকাইয় রই। 
হাত নাড়া দিয়! বাড়া কথ! নাহি কই। 
সধব বধূর ছাতে দুই গাছি শাখা খাক! হিশ্ুপরিধারের চিরস্বন প্রথা | 
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কিন্তু কাঙ্গাল মহেশ্বরের দারিদ্র্যবশতঃ সতীসাধবী পার্বতীর মুণাল বাত্দ্বয় শঙখ- 
শূন্ত রহিয়াছে। ন্বামীর এই অমার্জনীয় অক্ষমতা সংগোপন রাখিবার জন্ 
তিনি দর্বদ| রমণী-সমাজ হইতে দুরে থাকেন এবং কাহারও সাহত কখন হাত 
নাড়িয়া কোন বড় কথা বলিতে পারেন লা। ইহা! স্ত্রীর পক্ষে নিদারুণ 
ক্ষোতের বিষয়; অথচ দরিদ্র শিব শঙ্করীর এই সামান্ত অথচ ন্যায্য দাবীটিও 
পুর্ণ করিতে একেবারে অক্ষম । বিনীতা পত্বীর এই দ্রীনতম অভিলাষকেও 
তিনি তীব্র গঞ্জন! সহকারে উপেক্ষা করেন-- 


তিখারার ভার্য্য! হয়ে ভূষণের সাধ। 
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥ 
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়! তারে । 
জঞ্জাল ঘুঢুক যাও জনকের ঘরে । 


অক্ষম স্বামীর নিকট হইতে এইরূপ কঠোর তিবস্কার বাঙ্গালার অনেক 
গ্রাম্য বধূকেই নিরন্তর সহ করিতে হয়; পিতৃগৃহের “খোঁট1” কোন কোন 
পত্তীকে উঠিতে বসিতে তোগ করিতে হয়। কিন্তু সর্বংসহা মহামায়া এইরূপ 
অন্তায় লাঞ্ছনা সহ করিতে পারেন না; তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রদ্ব়কে সঙ্গে লইয়! 
প্রবল অভিমানে পিভৃভবনের দিকে যাত্রা করেন। নিকপায় বঙ্গবালার ছঃখ- 
কষ্টের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইতেছে পিভৃগৃহ । কবি এই স্থানে গগজ্জননীকে 
উপলক্ষ্য করিয়া, বাঙ্গালার দরিদ্র সংসারে স্থবকোমলা গৃহবধূরা কিন্প 
হীনভাবে নিয়ত নির্যাতিত হয়, তাহাই সমবেদনার সহিত অঙ্কন করিয়াছেন । 
কিন্ত হৈমবতী তো! আর সামান্ত! বঙ্গবালা নহেন! তিনি একে তেজোময়ী 
তপস্থিনী, তাহার উপরে আবার নগরাজ হিমালয়ের অতি স্সেহের ছুলালী। 
তাই তিনি অন্য কোন স্ত্রীর মত আত্মাবমাননার জালায় নীরবে বিদগ্ধ হইতে 
পারেন না, অবিলঘে পতিগৃহ হইতে প্রস্থান করেন। 


দৃণ্ডবৎ হইয়া দেবের ছুটি পায়। 
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায় ॥ 
কোলে করি কান্তিকেরে হস্তে গজানন। 
চঞ্চল চরণে ছেল! চণ্তীর লন | 


৩৪৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


গোড়াইল গিরিশ গৌরীর পাছু পাছু। 
চিলি রানীরারাররাছি, 


ধায় ঘট গিয নি 
আড় হ্ইয়! পগুপতি পড়িলেন পথে ॥ 
“যাও যাও যত ভাব জানা গেল” বলি। 
ঠেলিয়। ঠাকুরে ঠাফুরাণী গেলা চলি ॥ 
চমৎকার চন্দ্রচুড় চারিদিকে যায়। 
নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায় ॥ 
রামেশ্বর ভাবে ধধি দেখ বসে কি। 
পাথারে ফেলিয়! গেল! পর্ধতের বি 


“এই 'পাথারে ফেলিষা গেলা পর্বতের বি'--ছত্রে তরুণী ভার্ধার 
শীপাদপণ্নে বিক্রীত বৃদ্ধ গৃহস্থের মহাবিপদ হুদয়ঙগম করিয়া আমর1 একটু 
কৌতুক ও হান্য উপভোগ করিয়াছি ।”১ 

অতিমানিনী শিবানী পিত্ৃগৃহে চলিয়া গেলে, মহাদেব বড়ই নিরুপায় হইয়া 
পড়েন। অরশেষে নারদমুনির পরামর্শে তিনি শাখারীর ছদ্লবেশ ধরিষা 
হিমালয়পর্বতে গিয়! উপনীত হন। তখন নগেন্দ্র-প্রাসাদে মহাড়ম্বরে দুর্গোৎসব 
হইতেছে, মহালন্দে দশদিক মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই আমোদ-আহ্লাদে 
মগ্ন হইয়াছে । শাখারীকে দেখিয়া গৌরীর মনে শশাখা পরিবার সাধ 
জাগিয়! উঠে। তিনি উল্লমিত হদয়ে শীখারীকে অন্তঃপুরে আসিতে আহ্বান 
করেন। তখন শ'াখা-পরিবার-ফালে ছ্সবেশী স্বামীকে তিনি চিনিয়া ফেলেন 
ও মান-অভিমান ছুলিয়। গিয়! পুনরায় পরম গুলকে শিবের হিত স্সিলিতা! 
হন। 


€৩) ভারতচন্দ্র রায় 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের মর্বাপৈক্ষ। বাগ২বিদগ্ধ কবি--তারতচন্্র রায়। 
বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভুরতুটশ্পরগপার জমিদার রাজা নরেন্জমারায়ণ 


১, দীনেশচজ্ সেন, ধলতাব। খ সাহিত)? 
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রায়ের চারি পুত্রের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠ । ভীহার তিন অগ্রজের নাম-_চতুভূর্জ, 
অজু ও দয়ারাম। ১৭১২ শ্রীষ্ঠাবে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে পৈতৃক তবনে 
তাহার জগ্ম হয় ও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাহার 
বাল্যকালে জমিদারি-সংক্রান্ত কোন ব্যাপার লইয়া বর্ধমানের রাঙ্গ৷ কীতিচন্জের 
সহিত তাহার পিতার ঘোরতর বিবাদ বাধিয়। উঠে ও উহার পরিণামে নরেন 
নারায়ণ সহসা হতসর্বপ্ব হইয়া পড়েন। পিতার এ্রব্বপ ছুরবস্থ! দেখিয়! তিনি 
তাহার মাতুলালয়ে পলাইয়া৷ যান। বর্ধমানের মঙ্গলঘাট-পরগপার অন্তর্গত 
নওয়াপাড়া-থামে মাতুলালয়ে থাকিয়া তিনি নিকটবতী তাজপুর-গ্রামে এক 
সংস্কত টোলে অধ্যয়ন করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি তাহার 
পিতামাতার অশ্নুমতি ন! লইয়াই তাজপুরের সন্রিহিত সারদা-গ্রামের কেশরকুণি- 
আচার্ধ-বংশের একটি নুন্বরী বালিকাকে বিবাহ করেন। তাহার পিতার 
মৃত্যু ঘটিলে তিনি যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাহার অগ্রজেরা 
তাহার এই অবিষৃষ্যকারিতার জন্য তাহাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেল। 
উহাতে তিনি অতীব মনঃক্ষুপ্ন হইয়! পুনরায় গৃহত্যাগ করেন এবং হুগলি- 
জেলার অন্তঃপাতী দেবানন্দপুর-গ্রামে রামচন্দ্র যুক্সীর বাটাতে আশ্রয় নেন। 
তথায থাকিয়া! তিনি পারসী-শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এই মুব্পীমহাশয়ের 
ভবনে একদিন ধত্যনারায়ণ পুঁজোপলক্ষে তিনি একটি “সত্যনারায়ণের পাঁচালা' 
রচন! করেন । ইহ! তাহার শ্বল্পবয়সের প্রথম রচনা হইলেও, ইহার ভাষা- 
মাধূর্য ও ছন্দোলালিত্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই অতিশয় প্রীত ও 
চমৎকৃত হয়। 

রামচন্দ্র মহাশয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি অল্পকালের মধ্যে পারসীভাষায় 
ক্কৃতবিষ্ক হন এবং পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবর্ডন কবেন। তাহার অগ্রজেরা 
এইবার তাহাকে নিজেদের সম্পত্তি-বিষয়ে তথ্বির করিবার জগ্ভ বর্ধমান- 
রাজসরকারে প্রেরণ করেন। তথায় কোন অন্যায় আচরণ করিয়া তিনি 
কারাগারে আবদ্ধ হন। কিন্তু তাহার ন্যায় ধূর্ত পণ্ডিত বেশীদিন কারাগারে 
বন্দী থাকেন ন1।--সফরুণ সুমি বাক্যলহরীর দ্বারা কারারক্ষীর হৃদয় 
বিগলিত করিয়া তিনি কায্াকক্ষ হইতে পলায়ন করেন এবং সুদূর উড়িয্যার 
অন্তর্গত কটকে গিয়! উপনীত হন। কটকের নুবাদার* শিবতষ্ট তাহার প্রতি 
কপাপরবশ হইয়! ভাহাফে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিবার অন্ধমতি দেন। ্রীক্ষেত্রে 


৩৫৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


এক সঙ্ন্যাসী-সন্প্রদায়ের সহিত মিশিয়| তিনি সন্্যাস-জীবন যাপন করিতে 
থাকেশ। একদা এই দলের সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা ফরেন। 
কিন্ত পথিমধ্যে হছগলিজেলার কৃষ্$নগরে উপনীত হইলে তাহার এক শ্তালিকা- 
পতির সহিত তাহার সহসা সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাহাকে সমাদর করিয়। 
স্বগৃহে লইরা যান ও ভীাহার মন্ত্যাপী-বেশ ঘুচাইয়৷ দেন। কিয়দ্দিবস পরে 
তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া! সারদা-গ্রামে শ্বশুয়ালয়ে লইয়! যান। তাহার শ্বশুর 
নরোস্তম আচার্য বহুকাল পরে হারানিধি জামাতাকে পাইয়! অতিশয় আনন্দিত 
হন ;--তাহার অস্তঃপুরে আনন্দ-কোলাহল উখিত হয়। প্ভারতচন্দ্র বিবাহ- 
বাসর ব্যতীত অপর কোন দিবস আপনার প্রণয়িনী সহ্ধর্সিণীর সহিত আর 
সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে সেই রজনীর সাক্ষাতে পরম্পর উতয়ের মনে যে 
প্রকার সন্তোষ প্রেম, ভাব ও আর আর ব্যাপারের উদয় হইল, তাহ! কি 
বাক্যে প্রকাশ করিব স্থির করিতে পারিলাম ন11%; 

তারতচন্ত্র ্বীয় ভার্ষাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া, জীবিকা-সংস্থানের নিমিত্ত 
ফরাসভাঙ্গায় আসিয়া! ফরাসী-সরকারের দেওয়ান ইন্ত্রনারায়ণ চৌধুরী 
মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। মান্যবর দেওয়ান-মহোদয় তাহার পাণ্ডিত) ও 
কবিত্বের পরিচয় পাইয়া, তাহারে নবদ্ধীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ- 
সতায় প্রেরণ ফরেন। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে মাসিক ৪০২ বেতন ও প্রচুর 
জায়গীর দিয়া সভাকবিস্পদে নিযুক্ত করেন। অনস্তর মহারাজার আদেশে 
তিনি ১৭৫২ খ্রীষ্টাবে তাহার সুপ্রসিদ্ধ “অন্নদামঙ্গল'-কাব্য রচনা করেন। 
স্বাহার অগ্থপম কবিতে বিমুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে “গুণাকর”-উপাধি দ্বারা 
বিভূষিত করেন। তিনি “রসমঞ্জরী” নামে বাঙ্গালা পদ্ধে একটি অলঙ্কার-শাস্ত্র 
ও কতিপয় গীতিকবিত! রচনা করেন । “চণ্ভী-নাটক? লিখিবার শ্থচন! করিয়া; 
মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১৭৬০ গ্রীষ্টান্দে তিনি সহসা দেহত্যাগ করেন । 

তারতচন্দ্র-রচিত দঅন্নদামঙ্গল' একটি সুযৃহৎ গ্রন্থ? ইন তিনটি বিভিন্ন 
কাব্যে বিভক--€১) অন্রদামঙজলত €২) বিদ্যানুচ্দর ও (৩) ভবানদ্দ 
মজুমদারের পালা । এই তিনটি কাব্যেই অন্নদাদেবীর মাহাত্্য কীতিত 
হইয়াছে বলিয়া ইহার! "একই পুণ্তক” ধলিয়! শ্বী্ত হইয়াছে । বিদ্ধ বস্তুতঃ 


৯৫ ওরস্থরচন্র গুপ্ব (কখি)। 
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ইহাদের ধধ্যে কোন বিশেষ যোগস্থত্র নাই? তিনটি কাব্যেই তিনটি স্বতন্ 
কাহিনী বণিত হইযাছে। ইহাদের শুধু প্রথমটিকেই প্রকৃতপক্ষে “অন্লদামঙ্গল” 
বল! যাইতে পারে । আমাদের পববর্তী আলোচনায় “অন্নদামঙগল' বলিতে এই 
প্রথমখণ্ডটি মাত্র বুঝিতে হইবে। 

“অশ্নানামঙল'-কাব্যটি যে রাজ] কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায় বিরচিত, তাহ। কবি 


নিজেই অন্নপুর্ণা-বন্দনায় ব্যক্ত করিয়াছেন 1__ 
নুতন মঙ্গল আশে তারত সরল তাষে 
রাজ কঞ্চচন্দ্ের আজ্ঞায় ॥ 

উদ্ধৃত উক্কিতে প্নূতন মঙ্গল” বাক্যাংশটি বিশেষ্‌ দ্রষ্টব্য । “অন্্দামঙ্গল? 
অনেকটা নূতন ধবণের একট! অভিনব মঙ্গল-কাব্য সর্বসাধারণের উদ্দেশ্টে 
বচি তন! টা কেবলমাত্র নাগরিক বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত রচিত 
হটযাছে। (ইহার পুর্বে অন্পৃর্ণার মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া! কোন কাব্য বাঙ্গাল! 
ভাষাষ রচিত হয় নাই ?-_সেকারণেও ইহা প্নুতন”। উভীমঙ্গল, মনসামঙ্গল বা 
ধর্মমঙ্গলে চণ্ডী, মনস! বা ধর্মদেবতার নিজন্ব জীবন-কাহিনী কীর্তিত হষ নাই, 
তাহাদের প্রভাবের কথামাত্র বণিত হইয়াছে। চণ্ডীর কপায় কালকেতু ব্যাধের 
উন্নতি, মনসার বিরাগে চাদসদাগরের বিপত্তি, বা ধর্মঠাকুরের অন্ুথ্রহে 
(লাউসেনের বিজয়লাভ প্রভৃতি পূর্ববর্তী মদলকাব্যে সবিসতারে বণিত হইয়াছে। 
অন্নদামঙ্জলে ব্বয়ং অন্নপূর্ণাদেবীর জীবন-কথ! প্রাণান্ত লাভ করিষাছে। 
অন্নবার জন্ম, বিবাহ, সংসার-যাত্রা ও মহিম-বিস্তার এই কাব্যে বিশদরূপে 

কীতিত হইযাছে। এই হেতু ইহাকে “নূতন মঙগলপ্বল! অসঙ্গত হইবে ন|। 
অন্নদামজলে সর্বসমেত ছিয়ানব্বইটি কবিতা আছে। উহ্াদের প্রথম 
আটটিতে গণেশ, শিব, লক্ষী প্রভৃতি দেবদেবীর বন্ধন। ও নবমটি হইতে গ্রন্থ 
স্চনা হইয়াছে। পূর্বগামী মঙ্গল কবিদের মত ভারতচন্দ্রও এই মবম কবিতায় 
তাহার কাব্য-রচনার একটি অলৌকিক কারণ দর্শাইয়াছেন। 
ইনি তৎকালীন বাঙ্গালার নবার আলিবর্দি খ|! একদা! নবন্বীপের 
রাজ! ক্ৃষচষ্ট্রের নিকট সহসা! বার লক্ষ টাকা! নজরান! চাহিয়া বসেন । তিনি 
উহা! তৎক্ষণাৎ দিতে না পারায় মুশিদাবাদের কারাগারে অবরুদ্ধ হছন। তিনি 
চিরদিন ছুর্গতিনাশিশী ছুর্গাদেবীর পরম ভক্ত $--প্রতি*“বৎসর মহাসমারোছে 
দুর্গোখদব পালন করেন বলিয়! তিনি জনসাধারণে “দেবীপুত্র“-নামে বিখ্যাত । 


৩৬৩ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


তাই সেই নিদারুণ ছর্দশায় পড়িয়া তিনি সেই কারাগারেই সর্বাস্তঃকরণে 
শ্রীহর্গার চৌত্রিশাক্ষর স্তব করিতে থাফেন। তখন করুণাময়ী জগজ্জননী 
তাহাকে অননপূর্ণ/-মুতিতে দেখা দিয়! অভয় দান করেন ও নিয়োক্ত সছুপদেশ 
দেন-_ 


০০০০৪ 


চিনুন এলার জগিন্ণা 
মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায় ॥ 
তুমি তারে রায় গুপাকর নাম দিও । 
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও 


--এইন্ধপে দেবী ও নৃপতি উভযের আদেশক্রমে ভারতচন্ত্র অন্নদামঙ্গল 
রচনা করেন । 

দর্শম কবিতা কবি তাহার পৃষ্ঠপোষক রাজা কষ্ণচন্ত্রের সভ| বর্ণন 
করিয়াছেন । এই কবিতার্টির যথেষ্ট এতিহাসিক মুল্য আছে। ইহাতে 
মাঅনবিশাখখ, রাজকুমারগণ ও রাজকুটুঘ্ঘদের নামোল্লেখ ও রাজসভাস্থ প্রসিদ্ধ 
ওণীব্যক্তিদের কথা উক্ত হইয়াছে । ইহ! হইতে জানা যায--পশ্ডিত গদাধর 
তর্কালঙ্কার, কবি -8-/54-5, সভাসদ কালিদাস সিদ্ধান্ত, জ্যোতিবিদ অনুকুল 
বাচস্পতি, গায়ক বিশ্রাম খা, যোদ্ধা ভগবস্ত সিংহ প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী 
ব্যক্তিবর্গের দ্বার! কষ্চন্ত্রের রাজসভা সর্বদা অলঙ্কত থাকিত। 

একাদশ কবিতা হইতে কাব্যের প্রধান কাহিনীর আর্ত হুইযাছে ও 
দ্বিচত্বারিংশ কবিতায় উহ! সমাগ্ড হইযাছে,-এবং এই অংশেই শিব-পার্বতীর 
লীল! প্রধানতঃ কীতিত হুইয়াছে। উহার পরবর্তী কবিত৷ হইতে পঞ্চসপ্ততিতম 
কবিতা! পর্যন্ত পরমপুণ্যতীর্ঘ কাশধামের স্্টি ও উহার মাহাত্ব্য বণিত 
হইয়াছে। অতঃপর ত্রিনবতিতথ কবিতা পর্যন্ত হরিহোড়ের তত্ব এবং 
তাদনস্তর ভবানন্দ ম্জুমদার-কাহির্নীর হুত্রপাত হইযাছে। 

সংস্কত পুরাণাদি অবলম্বন করিয়া! কৰি শিব-পার্ধতীর কথা কীর্তন 
করিয়াছেন । শিবপুরাশ, ভাগবত পুরাণ, হ্বন্থপুরাণ, তশ্রচড়া্ণি গ্রুভৃতি 
শান্গ্রস্থ হইতে আবশ্ককমত সাহাধ্য তিপি পইয়াছেম। সুতরাং তাহার 
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হর-গৌরী পৌরাণিক দেবতা ; তবে লৌকিক শিব-ছুর্গার ছাযাপাত তাহাদের 
চরিত্রে ছুই-এক স্থলে আসিয়া পড়িযাছে । 

এই নিখিল বিশ্বস্থ্টির মূল শক্তি হই; গছেন মহামায! অন্নদা,_তিনিই 
"পরমা প্রকৃতি” । যখন চন্্রত্র্যের সষ্টি হয নাই, অনস্ত শৃন্তস্থল নিবিড় 
অন্ধকারে পরিপূর্ণ* তখন পরম! প্রকৃতি ত্বীয জ্যোতিদ্বঁরা তমোনাশ করেন 
এবং কারণ-সলিল স্হজন করিষ। তাহার মধ্যে বিনাগর্ভে বিষ ব্রহ্মা ও শিবেব 
জন্ম দেন। এই ত্রিদেবতা জলের উপরে রহিযা নিবস্তর তপন্তাষ মগ্ন হন। 
তাহাদের সত্ব জানিবার জন্য পরম! প্রকৃতি শবরূপা হইয! জলে ভাসিতে 
ভামিতে একে একে তাহাদের সন্নিকটে উপনীত হন। গলিত মাংসের দুর্গন্ধ 
বিষণ দূবে সবিষা যান, ব্রহ্ম! ঘ্বণাভবে বার বাব চাবিদিকে মুখ ফিবাইয| 
চতুমুখ হন, কিন্ত শিব উহাকে আসন করিষা ধ্যানে বসেন। তখন শিবের 
মহত্বের পরিচষ পাইয! পরমাপ্রকৃতি তাহার “ভার্ধারূপ1” ভন, এবং প্ছুজনে 
ভুঞ্জিয! রতি ক্রমে স্থ্টি সকল করিল 1” 

অনস্তর ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষমুনির পত্রী প্রন্থতির গর্ভে মহামায! সতী-বূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। নারদমুনির ঘটকতায শিবের সহিত সতীর বিবাহ হয। 
কিন্ত বিষষ-বিরাগী শিবের “বিকট সাজ” দেখিযা দক্ষমুনি মর্মাহত হন ও তাহার 
নিন্দা করেন। ইহাতে সদাশিব হব অতিশয় কুদ্ধ হইযা, সতীদেবীসহ 
কৈলাসপর্বতে চলিষা যান ও তথায় কুটির বীধিযা দাম্পহ্য জীবন 
যাপন করিতে থাকেন । 

অতঃপর দক্ষমুনি এক বিরাট যজ্ঞের আযোজন করেন এবং তাহাতে 
সকল দেবতাকে আমন্ত্রণ কবেন কিন্ত নিগুণ জামাতা! মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করেন 
না। দেবধি নারদের মুখে এই মহাযজ্ঞেব কথা শুনিষা সতীদেবী পিতৃণৃহে 
যাইবার জন্ত উতল!! হন; কিন্ত বিনা-নিমন্ত্রণে তাহাকে যাইতে দিতে শিব 
কিছুতেই সম্মত হন না। ইহাতে তিনি ভযানক কুপিত হইযা ভীষণ! মৃত্তি 
ধরেন এবং কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, হিন্নমস্তী, 
ধূমাবতী, 'বগলামুখা, মাতঙ্গী ও মহালক্্ী-এই দশবিধ সুতি একে একে 
শিবকে প্রদর্শন করেদ। তন্দর্শনে যোগীশ্বর পরম বিস্মিত হইষা কম্পিত 
কলেবরে দেবীর স্ব করেন,--ঙাহার ইচ্ছাষ বাধ! দিতি আর সাহসী হন না। 

পার্বপ্ী বড় আগ্রহে পিতৃভবনে আমেন, কিন্তু আমিয়াই তিনি অতীব 


৩৩২ প্রাচীন ধাঙাল। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মর্মাহত হন | তাহার মলিন বেশ ও বিশুফ বদন দেখিয়! তাহার পিতা দক্ষ 
অতিশষ রুষ্ট হন এবং চিরদরিদ্রের পত্তী বলিয়া নিজের কন্ঠাকেও ঘোর উপেক্গণ 
করেন। তাহার সচ্ছলতার সংসারে অজজ্ম ভোগবিলানে লালিতা-পালিতা 
স্থকোমল! ছুহিতাকে নিত্য অভাব-অনটনের আগুনে পুড়াইযা! অক্ষম শঙ্কর যে 
ভযঙ্কর অন্তায় কর্ম করিতেছেনঃ--তাহার উল্লেখ করিযা তিনি শিবের ভযানক 
নিন্দা করেন। সেই সঙ্গে নিজের লোহাগিলী কন্তাকেও তিনি বৈধব্যের 
অভিশাপ দেন ।-- 


বিধব! যখন হইবি তখন অন্নবস্ত্র তোবে দিব । 
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে তার মুখ ন! দেখিব ॥ 


উপস্থিত সভাজনদের সম্মুখে তিনি উচ্চৈঃস্বরে শিব-নিন্দা করিতে থাকেন। 
এই স্থলে ভারতচন্দ্র “নিন্দাচ্ছলে” শিবের যে "স্তরতি” গাহ্যাছেন, তাহা! 
অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত ব্যাজস্ততির একটি সুন্দর নিদর্শন । কিন্ত পতিপরাষণ! 
সতীদেবী পতিনিন্দা স্থ করিতে পারেন না; তাহার পিতৃদত্ত ঘ্বণিত দেহ 
তাহার পিতার সমক্ষে তিনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। 
দাভিক দক্ষরাজের নির্মম “আচরণে রুদ্রদেবের প্রাণসমা পত্বীর 
অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে,_-এই সংবাদ শুনিয়া! শ্শশানচারী তুতনাথ অতীব ক্ষুব্ধ 
হন এবং ভাহার অঙ্গগত প্রঘথদল লইযা তিনি দক্ষ*্যজ্ঞ বিনাশ করিতে যাত্রা 
করেন। এইস্কানে কবি দক্ষষজ্ঞনাশের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা! অলঙ্কার- 
সৌন্দর্যে বাঙ্গল! সাহিত্যে অতুলনীয। এই অংশটুকু ধবঙ্যুক্তি-অলঙ্কারের একটি 
উৎকুষ্ দৃষ্টাস্ত। ইহা পড়িবার সময ছন্দের তালে তালে প্রমত্ত ভূতদলের 
প্রচণ্ড পদক্ষেপ স্বতঃই ধ্বনিত হয ও ইহার শব্দরাশির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
নির্যাতিত বিপ্রগণের আর্তনাদ এবং যজ্ঞস্বলের মহা গণ্ডগোল স্বতঃই শ্রুত 
হয়। ইহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল 1-- 
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষুষদ্ত নাশিছে। 
যক্ষ রক্ষ লঙ্গ লক্ষ অষ্ট অট্ট হামিছে॥ 
প্রেতভাগ সাহ্ুরাগ ঝম্পবন্প ঝাপিছে । 
ঘোর রোন গণ্ডগোল চৌদ্ধ লোক কাপিছে ॥ 


উতঙি রি গড 


কৃষণচন্দ্রীয যুগ £ অন্নদামঙ্গল ৩৬৩ 


বিপ্র সর্ব দেখি পর্বা ভোজ্য বস্ত্র সারিছে। 

ভূতভাগ পাষ লাগ লাখি কীল মারিছে ॥ 

ছাডি মন্ত্র ফেলি তত্ব মুক্তকেশ ধায রে। 

হায়হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায়রে॥ 

এইরূপে মহাক্ুদ্ধ রুদ্রদেব যখন দ্ুবস্ত ভূতপ্রেতের দ্বার! দক্ষরাজার মুণ্ডপাত 
ও যজ্ঞের বিনাশ সাধন করেন, তখন দক্ষ-পত্তী প্রশ্থতি বৈধব্য-ন্ণায় নিতান্ত 
কাতর! হইষ! তাহার প্রসন্নতা! প্রার্থনা করেন। নিরপবাধ! শাশুড়ীর এরূপ 
দুর্গতি দেখিষ! তিমি অতিশয লজ্জিত হন ও দক্ষকে পুনর্জীবিত করেন ; কিন্ত 
তাহাব দুক্র্মের শাস্তিস্বর্ূপ একটি ছাগমুণ্ড তাহার ছিন্নগ্রীবাধ বসাইয। দেন। 
অতঃপর তিনি সাধবী সতীর পবিত্র শব সযত্বে স্বীয স্কন্ধে তুলিয়া নেন ও 
সতীদেবীর গুণরাশি গাহিযি! গাহিযা নানাস্তানে উন্মাদের মত ঘুরিতে থাকেন। 
সতীর মৃতদেহ কালক্রমে তাহার স্কন্ধের উপরে বিগলিত হইতে থাকে? কিন্ত 
সেদিকে তাহার খেষাল নাই । তখন পরমেশ্বর বিষু। অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার 
চক্রেব দ্বারা এ বিগলিত সতীদেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন । উহার যে খণ্ড পৃথিবীর 
যেখানে পড়ে, সেইখানেই অবিলঘ্ধে একটি পবিত্র গীঠস্থান গড়িয়! উঠে। 
এদিকে লীলাময়ী মহামাষ! হিমালয পর্বতে গিরিরাজ-মহ্ষী মেনকার গর্ভে 

উমারূপে পুনরায জন্মগ্রহণ করেন। তাহার যৌবন-সমাগম ঘ্টিলেঃ মহাদেবের 
সহিত তাহার মিলন ঘটাইবার জন্য দেবকুল সঙ্কল্প করেন। কিন্ত শিব তখন 
সতী-বিরহে বাহৃজগতের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কৈলাসশিখরে গভীর 
ধ্যানমগ্ন রহ্যাছেন,_দেবতাদের শত অহ্রোধেও তিনি কোনরূপ সাড। 
দেন না। তখন ইন্দ্রের পরামর্শে মদনদেব তাহার পুষ্পধনগ লইযা *মিবাত 
নিষল্প” ধূর্জটির অঙ্গে সম্মোহন-বাণ নিক্ষেপ করেন । উহার আঘাতে তপন্থী 
শিবের ধ্যানভঙ্গ হয় বটে, কিন্ত তিনি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইযা! মদনদেষের প্রতি 
দৃিপাত করেন /--ভাহার ললাট-লোচন হইতে সহসা! অলম্ত হুতাশন নির্গত 
হইয়া রতিপতিকে মুহূর্তমধ্যে ভশ্মীভূত, করে। কিন্ত মদন মরিলেও 
কামোত্তেজিত পঞ্চানন চঞ্চল হইয়া! অঞ্সর-কিন্নরীদের আলিঙ্গন করিবার জন্ত 
তাহাদের পশ্চাতে ছুটিতে থাকেন । 

কামে মত্ত হর দেখিযস! অধ্সর কিন্নরী দেবী সকল। 

যায় পলাইয়! পচ্চাৎ তাড়িয়া ফিরেন শিব চধ্ল ॥ 


৩৬৪ প্রার্চীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রীর্জল ইতিহাস 


এইস্বানে কৰি পরমযোগী শিবচরিত্রের নিদারুণ হুর্গতি ঘটাইয়াছেল ;-- 
সংযতেম্ত্রিষ মহেশ্বরকে নিতান্ত কামুকের সভায় চিত্রিত করিয়াছেন । যাহা 
হউক; অবশেষে নারদমুনির তথায আগমন ঘটিলে কামান্ধ মহাদেব প্রকৃতিস্থ 
হন। তাহাব মধ্যন্থৃতাষ গিরিরাজ-ছুহিতা উমার সহিত শিবেব পুনবায় বিবাহ 
স্থির হয। তখন শ্বশানবাসী মহেশ্বর ভাহাব জটাজুটেব চুড়ায মশিময সর্পফণা 
বীধিষা১ কটিদেশে বাঘছাল জভাইয়া! ও সর্বাঙ্গে বিভূতি মাধিষা, এক বৃদ্ধ 
বলদেের পৃষ্ঠে আবোহণ কবিযা বরযাত্রী কবেন + বরাহছগমন কবে তাহার 
চিরাহ্ৃচব ভূত-প্রেতগণ | এই স্থলে কৰি প্রমথেশের সবান্ধব বরযাত্রাব চিত্রটি 
উপভোগ্যরূপে অধ্কিত কবিয়াছেন 1 
প্রেত-ভুতগণ ধায় অগণন আন্ধার কৈল ধূলায়। 
ঝুপ ঝুপ ঝাপ ছুপ ছুপ দাপ লম্প ঝম্প দিয় চলে ॥ 
মহ ধুমধাম হাকে হুম হাম জয মহাদেব বলে। 
সহজে সবার বিকট আকাব সহিতে না! পাবে আলো! ॥ 
থাবাষ থাবাষ মশাল নিবাষ আন্ধাবে শোভিল ভালো । 
কবতালি দিষ! বেডাষ নাচিয়! হাসে হিহি হিহি হিহি। 
দত্ত কড়মডি কবে জড়াজড়ি লক লক লক জিহি। 
কবে চড়াচড়ি ধায বাড়াবাড়ি কিলাকিলি গণ্ডগোল । 
কে কাধে আছাড়ে কে কারে পাছাড়ে কে মানে কাহাব বোল । 
হব-গৌরীর বিবাহ-বাসবে কবি কিঞ্চিৎ হাস্ঠরসেব স্থষ্টি কবিযাছেন। বর 
ও বরযাত্রীদেব বিকট মুর্তি ও অস্ত বেশতৃলা দেখিয! গিবিবাজ শ্তভ্িত হন, 
এবং মেনকারাণী স্ত্রী-আচার পালন করিতে গিয়। অতিশয লজ্জায় পডেন। 
এয়োগণ-সঙ্গে তিনি প্রদদীপমাল! লইয়া বব-ববণ করিতে আগাইয়া যান, এমন 
সময গরুড়-পক্ষী হুঙ্কার দিষ। তথাষ উপস্থিত হয সর্গভূক পক্ষীবাজকে দেখিষা 
শিবের কটিদেশের বর্পকূল ভযাকুল হইয়া পলাষন করে, আব সঙ্গে সঙ্গে 
উহাদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শিরের বাঘছালটি খসিয়! পড়ে । 
বাখছাল খসিলউলঙ্গ হৈল! হর। | 
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥ 
মেনক| দেখিলা চেয়ে জামাই লেঙজটা। 
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টাশিয়! ঘোমটা ॥ 
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নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই। 
মেদ্রিননী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥ 
দেখিয়৷ সকল লোক নশ।ল নিবায়। 
শিবভালে চাদ অগ্নি আলো করে তায ॥ 


"শিবভালে ঠাদ অগ্নি আলে! করে তায*-_এই বাক্যটির দ্বারা দীনবেশী 
শিবের এরশ্বরিক মহিম! সুন্দর ব্যক্ত হইযাছে। 


উমাকে যথারীতি বিবাহ করিয়। তপস্বী শিব সস্ত্রীক কৈলালশিখরে 
প্রত্যাগমন করেন। এই কৈলাস-পর্বতের বর্ণনাটি মনোহর ; ইহার কিষদংশ 
নিয়ে উদ্ধত হইল ।-_ 


কৈলাস ভূরধধর অতি মনোহর 
কোটি শশী পরকাশ। 

গম্ধর্বব কিন্নব যক্ষ বিছ্যা(ধৰ 
অগ্পরগণের বাম ॥ 


তরু নান! জাতি হাত] নানা ভাতি 
ফুলে ফুলে বিকসিত। 

বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভূজঙল 
নান! পু স্থুশোভিত ॥ 

অতি উচ্চতরে শিখরে শিখবে 
সিংহ সিংহনাদ করে। 

কোকিল হু্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে 
মুনির মানস হরে ॥ 


কিন্ত এমন মনোরম স্থানে বাস করিয়াও পার্বতীর মনে সুখ নাই । বিষষ- 
বিরাগী শিবের ভবনে অন্নবস্ত্াদির নিদারুণ অভাব । তাহার ক্বেহের কাতিক- 
গণেশ ক্ষুধার জালায় ধূলায় গড়াগড়ি দিয় কাদে, অথচ আত্মভোলা! মহাদেবের 
সেদিকে দৃষ্টি নাই, তিনি সর্বদা ছাইভন্ম মাখিয়! ব্রন্ষধ্যানে মশ্ন থাকেল। 
স্্রীপুরের প্রতি এইক্বশ ঘোর ওদাসীস্ভ কোন সংসারী পুরুষের পক্ষে অমার্জনীয় 
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অপরাধ। তাই তেজস্বিনী ভবানী অবশেষে দারিদ্র্য-জালায় অস্থির হইয়া 
স্বামীকে তীব্র ভৎপনা করেন ।-- 


আপনি মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই 
কেব! সে বালাই ছাই মাখিবে। 

দামাল ছাবাল ছুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি 
কথায় ভূলায়ে কেবা রাখিবে ॥ 

বিষপানে নাহি লয কথা টৈতে ভষ হয 
উচিত কহিলে দ্বন্দ বাড়িবে। 

মা-বাপ পাষাণ হিষ| ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া 


ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে ॥ 


অসন্তষ্টা' পত্বীর নিদারুণ গঞ্জনা! সম্থ করিতে না পারিয়া যোগীশ্বর ভূতনাথ 
অগত্য। ভিক্ষার ঝুলি স্বদ্ধে লইয1 পথে বাহির হন। এই স্থানে কবি হর-গৌরীকে 
বঙ্গপল্লীর চিরদরিদ্র দম্পতিরূপে অস্কিত করিযাছেন। সম্ভবতঃ শিবাষন-কাব্যের 
প্রভাবে তাহার শিব-পার্বতীর চরিত্রে এই প্রকার বিকৃতি ঘটিয়াছে। এই 
স্বানে গৌরীকে গ্রাম্য রমণীর মত কলহপরায়ণা ও বিশ্বনাথকে দীনহীন 
ভিক্ষুকের ন্যায় অবহেলিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। “শিবের ভিক্ষাযাত্রা” 
নামক উনচত্বারিংশ কধষিতায তেজোময় মহেশ্বর একটা নগণ্য বেদিযার মত 
অঙ্কিত হইয়াছেন। তিনি ভিক্ষায় বাহির হইলে ছুরস্ত বালকবৃন্দ তাহাকে 
বেষ্টন করিয! অসঙ্গত ব্যঙ্গবিদ্ূপ করে ।-- 
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ। 
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥ 
কেহ বলে জট] হতে বার কর জল । 
কেহ বলে জাল দেখি কপালে অনল ॥ 
কেহ বলে ভাল করে শিঙ্গাটি বাজাও । 
কেহ বলে উমর ধাজায়ে গীত গাও ॥ ৃ 
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়। 
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥ 
বাসনা-বিহীন বিরবপাক্ষের পক্ষে স্ত্রীপুরের নিমিত্ত অগ্প-সংস্থান করিবার 
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নিতান্ত অক্ষমতা লক্ষ্য করিযা, পরম! প্রকৃতি পার্বতী অবশেষে অন্নদা-মূতি 
ধারণ করেন ও কৈলাসভূধরে এক বিশাল অন্নলত্র খুলিষা সকল ক্ষুধার্তজনকে 
অন্নদান করিতে থাকেন। কার্তিক-গণেশাদিসহ নিঃস্ব শিবকেও আর উদর- 
জালাষ ছঃখ পাইতে হয় না। অন্পূর্ণাশেবীর এই অপার ক্বপার পরিচষ 
পাইষা তিনি তাহার পূজা মর্ত্যলোকে প্রচার করিতে উদ্যোগী হন। স্বর্গের 
বিশ্বকর্ম! পবিত্র" কাশীধামে একটি মনোহর স্বর্ণমন্বির নির্মাণ করেন, উহার 
মধ্যে তিনি স্বয়ং যথাবিধি পুজার্চনার সহিত বিশ্বপালিনী অন্নদাদেবীর স্বর্ণমযী 
প্রতিম! প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্বর্বাপী সকলেই সেই শুভাহুষ্ঠানে উপস্থিত 
থাকেন । 


কাশীতে অন্নদার প্রতিষ্ঠা সমাপন করিযা১ কবি কাশীব মাহাত্ব্য বর্ণন 
কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছেন। এই বর্ণনায তিনি “কাশীখণ্ড” নামক এক সংস্কৃত 
গ্রন্থে অনুসরণ করিযাছেন এবং উহার দোহাই দিযা কোন কোন স্থানে 
নিজের পরিশ্রমের লাঘব করিযাছেন ;-”কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ।” 
অন্নদামঙ্গলের পূর্বভাগের স্তায় এই কাশী-মাহাত্ব্য তেমন মনোজ্ঞ হয নাই। 
কাশীবাসী শিব নিরতিশয় জড় ও স্থবির হইয়া পডিযাছেন ;--ভগ্মাচ্ছাদিত 
অগ্রি-কণার ন্ভায তিনি ছুই একবার জলিয! উঠিতেছেন বটে, কিন্ত তাহাতে 
তাপ বা আলো! কিছুই নাই। যাহা হউক, কাশীর পুণ্য তীর্থে হর-গৌরীর 
একাধিপত্য দেখিযাঃ বিষ্ণভক্ত ব্যাসমুনি অতিশষ ঈর্মান্িত হন এবং শিব-নামের 
নিন্দা করিয়া হরিনাম প্রচাব করিতে উদ্যোগী হন। ইহাতে শিব কুদ্ধ হইয! 
তাহাকে কাশীধাম হইতে তাড়াইয! দেন। তিনি প্রতিহিংসার বশে দ্বিতীষ 
কাশী নির্মাণ করেন ও অন্নদাকে তথায স্থাপন করিবার মানসে তাহার ধ্যানে 
মগ্ন হন। কিন্ত তাহার বাড়াবাড়িতে অন্নদা অসন্ত৪ হন এবং জরতীর বেশে 
তাহাকে ছলন! করিষ! তাহার যাবতীয় সাধনা পণ্ড করিযা দেন । 


, এই প্রসঙ্গে “অন্রদার জরতীবেশে ব্যাস-ছলন1+-কাহিনীটি প্রশংসনীষ- 
রূপে বণিত হুইযাছে। জরা-জীর্ঘ ছঃগ্রিনী ভিখারিণীর যে অপক্ষপ চিত্র 
কবি এইস্থানে অন্কন করিয়াছেন তাহার তুলনা অতীব বিরল ।__ 

কোটরে নয়ন ছুটি মিটি মিটি করে। 

টিবুকে মিলিয়া নার! ঢাকিল অধরে ॥ 
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ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে । 
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে ॥ 
বাতে বাঁক! সর্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার | 
অন্ন বিন! অক্নদার অস্থিতর্ম সার ॥ 

শত গীঁটি ছেঁড়া টেন! করি পরিধান। 
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈল। অধিষ্ঠান ॥ 


এইরূপ বৃদ্ধা জরতীর বেশে অন্নদাদেবী ব্যাসকে ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাস! 
করেন, "কোথা মৈলে মোক্ষ হবে?” তদুত্তরে অহঙ্কারী খষি বলেন যে, 
ব্যাস-কাশীতে মৃত্যু হইলে জীবের তৎক্ষণাৎ মোক্ষ লাভ হয়। কিন্ত তিনি 
বধিরতাবশতঃ ব্যাসের উক্তি না বুঝিবার ভান করিষ ব্যাস-কাশীর মহিম! 
বিষয়ে বার বার প্রশ্ন করিতে থাকেন । ইহাতে ব্যাস বিরক্ত হইযা সক্রোধে 
বলিয়া ফেলেন, “গার্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।” সঙ্গে সঙ্গে তিনিও 
ব্যাসের বাক্য অঙ্থমোদন করিয়া সহসা অস্তহিত হন।-_ 

এখানে মরিবে যেই গর্দভ হইবে । 
এ হেল গর্দভ-কাশী অন্যথা নহিবে | 

অতঃপর কবি শিব-পার্বতীর ব্যক্তিগত জীবন-কথ। ছাড়িয়া, অন্ত ব্যক্তির 
জীবনে অন্নদাদেবীর প্রভাবের কথা কীর্তন করিয়াছেন। সুতরাং অন্বদা- 
মঙ্গলের এই অক্ত্যভাগে অন্রদা অপেক্ষা অন্নদা-ককপাপ্রাপ্ত তক্তবৃন্দের জীবনকথাই 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। 'বসুন্ধরে অন্নদ্দার অভিশাপ"-নামক বট্সপ্ততিতম 
কবিত। হইতে “হরিহোড়-বৃত্তাস্ত' নামক,আর একটি কাহিনীর আরস্ত হইযাছে। 
একদা ধনীশ্রে্ঠ কুবের অন্নদা পূজার আয়োজন করেন ও তাহার শ্রিষ অহুচর 
বস্ুদ্ধরকে পূজার ফুল আনিবার ভার দেন। কিন্ত অন্যমনস্কতাবশতঃ বসুম্ধর 
পুষ্প আহরণে এত অধিক বিলম্ব করেন যে পূজার কাল বহিয়! যায়। তাহার 
এই অপরাধে অন্ধ তাহাকে মর্ভ্লোকে গিয়া দরিদ্র মহুষ্য-জীবন যাপন 
করিতে অভিশাপ দেন। পু 

সেই অভিশাপের ফলে, বাঙ্গালাদেশের বাগুয়ান-পরগণার অস্তঃপাতী 
বড়গাছি-খামে এক চির দরিষ্্র ্ু'টে-বেচা গৃহস্থের ঘরে বন্ব্ধর। হরিহোড় 
নাম লইয়া, মালবদ্ধন্ম প্রহণ করেন। হরিছোড় অতিকষ্টে বড় হইয়া, মাঠে 
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মাঠে ঘু'টে কুড়াইয়! ও উহা! বিক্রয় করিয়া! তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে কোন- 
ক্রমে লালন-পালন করে। একদিন সে মাঠে গিয়া কোথাও কোন ঘু'টে 
খুঁজিযা পায না $--তৎপূর্বে এক নবাগতা! বৃদ্ধা সমস্ত ঘুঁটে কুড়াইয়া একটা 
ঝুড়িতে ভরিয়া রাখিয়াছে। সেই জীর্ণশীর্ঘ৷ বুড়ী তাহাকে ঘু'টেপূ্ণ ঝুড়িটা 
বহন করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌছাইয! দিতে বলে। ঝুঁড়িটা মাথায় লইয়া 
সে বুড়ীটার পশ্চাতে পশ্চাতে চলে। তাহার বাড়ী পার হইয়৷ বহুদুরে 
বুড়ীর বাড়ী। অথচ তাহার বাড়ীর নিকটে আমিতে আদিতেই সন্ব্যার 
অন্ধকাব গভীর হইয়া! উঠে। অগত্যা দুর্বল! বুড়ী সে রাত্রির মত তাহার 
জীর্ণ কুটীরেই আশ্রয নেয় । সেই কুটার-মধ্যে তাহার জরাজীর্ণ পিতামাতা 
সারাদিন অনাহারে পড়িযা আছে; সে নিজেও অনাহারে $ কিন্ত তাই 
বলিযা অতিথিকে অনাহারে রাখা যায় না। তাই সে বুডীকে আশ্রয দিযা 
বডই বিব্রত হইষ! পডে। তাহার সেই ছুরবস্থ বুঝিতে পারিয়! বৃদ্ধা তাহার 
ঝুভি ভতে একট ঘু'টে উঠাইযা! লইযা1! তাহার হাতে দেয় ও উহার দ্বার 
প্রযোজনমত খাছ সামগ্রী কিনিযা আনিতে বলে। ইহাতে সে অতিশয 
আশ্র্ট বোধ করিষ! ঘু'ঁটেটাব দিকে লক্ষ্য করিযা দেখে--উহা। বিশুদ্ধ 
র্ণধণ্ড।-_ঝুডিটার দকল ঘুটেই অত্যুজ্জল কাঞ্চনখণ্ড! 
হেম ঘুটে হাতে হরি কাপে থরথর । 
অনিমিক নযনে সলিল ঝরঝর ॥ 

এই বুড়ী কিন্ত আর কেহই নহে, ছচ্মবেশে স্বযং অন্নদাদেবী। তাহার 
অহৈতুক অপার রুপায় সরলমতি হরিহোভ সহস! দারিত্র্যদশা হইতে মুক্তিলাভ 
করিযা! অতিশয অবস্থাপন্ন হইয়া উঠে। ঘোষ, বস্থ ও মিত্র--এই তিন মুখ্য- 
কুলীনের তিনটি স্বশীলা কন্ঘ! বিবাহ করিষা সে পরম মুখে বাস করে। 
একটি সুন্দর দেবালয় স্থাপন করিয়া সে উহার অভ্যন্তরে অন্নদাদেবীর প্রতিম! 
প্রতিষ্ঠিত করে ও প্রতিদিন আস্তরিক তক্তিসহকারে তাহার পৃজ! করে। 
কিন্ত প্রচুর এশ্বর্ষের প্রভাবে ভোগপ্রমত্ত হইয়া সে বৃদ্ধ বযসে একটি তরুণী 
কন্তার পাশি্হগ করে। এই নবীন! পত্ভীর সঙ্গে অপর তিন প্রাচীন! গৃহিণীর 
শীঘ্রই ঘোরতর কলহ বাধিয! উঠে এবং সংসারের হুখশাস্তি সমূলে বিনষ্ট 
হইয়া যায়। ইহাতে অন্নদাদেবী অতিশয় অস্ত] হইয়া হরিহোড়ের গৃহ্‌- 


ংসার ছাড়িয়। ভবানন্দ মুদ্বার়ের ভবনের দিকে যাত্র! করেন । 
২৪ 
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অতঃপর কবি ভবানন্দ মন্জুন্ষারের কাহিনী বলিতে দুরু করেন। 
'নলকুবরে অভিশাপ” নামক ত্রিনবতিতম কবিতা হইতে এই কাহিনীর আর্ত 
হইয়াছে, কিন্ত ইহার বিকাশ ও সমাণ্তি তৃতীয়খণ্ডে ঘটিয়াছে। বসস্তকালে 
শুক্লা মী তিথিতে 44৫2 বাৎসরিক পুজা! করিবার রীতি। কিন্ত 
কুবের পুত্র নলকুবর নেই গুভদিনে দেবীর পুজা না৷ করিয়া, চন্দ্রিনী ও পদ্জিণী 
নামে তাহার ছুই মনোলোভা! পত্তী লইয়া এক কুস্ুমিত কুঞ্জকাননে প্রণয- 
লীলায় প্রমত্ত হন। উহাতে অন্নদ1 দেবী তাহাকে তৎগনা করিলে তিনি 
নিদ্দাবাক্যের দ্বার দেবীকে ধোর অপমানিত করেন। তাহার এই অগ্তায় 
আচরণে দেবী অতিশয় রুষ্ঠা হইয! তাহাকে সপত্বী মর্ত্যলোকে গিয়া মহুষ্যজদ্ম 
লইতে অভিশাপ দেন। “গাঙ্গিনীর পূর্বাকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম,******তাহে 
রাম সমদ্দার নাম একজন, শ্রোত্রিয় কেশরী গাই রাট়ীয় ব্রাঙ্গণ” বাস করেন। 
তাহার সতী-সাধবী পত্বী সীতা ঠাকুরাণীর গর্ভে নলকুবর ভবানন্দ মজুন্দার 
নামে জন্মগ্রহণ করেন। চন্ত্রিণী ও পপ্রিণী যথাকালে ছুই ত্রাঙ্গণের ঘরে 
চন্রমুখা ও পদ্সমুখী লাম লইয়া! ভূমিষ্ঠ হন। ভবানন্দ যৌবনপ্রাপ্ত হইযা! এই 
ছুই ব্রাহ্মণ কন্ঠাকে যথারীতি বিবাহ করিয়! সুখের সংসার পাতেন। তখন 
অন্নপাদেবী হরিহোড়ের গৃহ ছাড়িয়া! তাহার আলয়ে আগমন করেন। 
গাঙ্গিণী নদীর তটে উপনীত হইয়া দেবী সেই ঘাটের পাটুনীকে ত্বরায তরী 
আনিতে বলেন। 


দেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী। 
ত্বরায় আনিল নৌক! বামান্বর শুনি ॥ 
এই কবিতাটি সর্বজন-বিদিত। এমন অলঙ্কার-শোভিত স্ুললিত কবিত৷ 
বাঙ্গাল! ভাবায় আর নাই বলিলে চলে। দেবী যে ছলে তাহার স্বামীর 
পরিচয় দিতেছেন, তাহ! হুষ্ম গ্লেষে রহগ্ঠময় । কিন্ত সরল পাটুনী তাহার 
সহজ অর্থ লইয়! মন্তব্য করে, “যেখানে কুলীন জাতি সেখামে কম্দল।” 
তাহার পর তিনি যখন নৌকায় উঠিয়! বসেন ও রাজ চরণদ্বয় নায়ের বাড়ে 
নামাইয়া৷ দেন, তখন নদীবঙ্গে যেত শতদল ফুটিয়া উঠে, কিন্তু সতর্ক পাটুনী 
কুভীরের য়ে তাহাকে পদধ্য় সেঁউভীর উপরে রাখিতে বলে। 
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে । 
পেউতী হইল মোন! দেখিতে দেখিতে ॥ 
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এইস্থানে কবি সংযত ও সহজভাবে দেবীর এশ্বরিক মহিমা! প্রকাশ 
করিযাছেন। ্বর্গবাসিনী জগদীশ্বরীকে চর্মচক্ষে সন্দ্শন করিয়া পাটুনী 
নিজেকে ধন্ঠ বোধ করে ও করজোড়ে প্রান! জানায়, “আমার সন্তান যেন 
থাকে ছধধেভাতে ।*--এই বাক্যটিতে পাটুনীর সম্ভান-বাৎসল্য ও স্বল্পে-তু্টি 
হন্মর প্রকাশ পাইযাছে। তাহার এই “সামান্ত প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী 
পাটুনীর নহে, অনাদিকালের দৈবহত মুক বাঙ্গালী নরনারীর চিরকালের 
শ্নেহ-ব্যাকুলতা! ধ্বনিত হইয়াছে |», 

যাহ! হউক, দযাময়ী অন্নদাদেবী যথাকালে গাঙ্গিনী নদী পার হইয়া 
ভবানন্দের পুজা-মন্দিরে প্রবেশ করেন ও উহার মেঝের উপরে “এক মনোহর 
ঝাঁপি” রাখিযা অস্তহিতা হন। অতঃপর ভবানন্দ এক টদববাণী শ্রবণ করিয়! 
জানিতে পারেন যে, উহা! স্বয়ং অন্নদাদেবীর ঝাঁপি। ইহাতে তিনি পরম 
পুলকিত হইয! অন্নদাদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করেন ও নিষমিতভাবে তাহার 
পৃজার্চনা করেন। ভক্তবৎনল! দেবীর অঙ্থগ্রহে তাহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতে থাকে । এইস্থানে অন্লদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইযাহ্ছে। 

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় খণ্ডে বিদ্যা-সুন্দরের কাহিনী বধিত হইযাছে। 
এই এবিগ্যান্ুন্বর কাব্যের জন্তই ভারতচন্ত্রের সমধিক প্রশংসা । একদা 
ইহার প্রভাব বঙ্গীষ সুধী-সমাজে দীর্ঘকাল বর্তমান থাকে । ইহাকে অবলম্বন 
করিষ৷ কলিকাতায় নবীনচন্ত্র বনস্থুর বাড়ীতে বিদ্যান্গন্দর-নাটক অভিনীত 
হয় (১৮৩৩ খ্ীঃ)। কবি গোপাল উড়ে ইহাকে যাত্রাগানে ক্ধপাস্তরিত ও 
বহুস্থানে অভিনীত করিষ! প্রসিদ্ধি লাভ করেন। “মোটের উপরে ভারতচন্ত্রের 
বিষ্যাস্ুন্দর' প্রায় শতাববীকাল ধরিষ। বাঙ্গালাদেশের 
রসিক-সমাজে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল ।”* 
কিন্ত কেবলমাত্র হন্ব-লালিত্য ও শবমাধূর্যের জন্যই কাব্যখানির এত বেশী 
লমাদর ঘটে, অগ্রথায় ইহাতে প্রশংসনীয় বিশেষ কিছুই নাই। ইহার 
উপাখ্যান-ডাগ অভদ্রোচিত ও নিতাস্ত অশ্লীল )--ইহা ঘরে রাখিতে শঙ্কা ও 
সক্ষোচ বোধ হয়। ইহার প্ললিত শবে মুগ্ধ হইয়! এক সময়ে বঙ্গীয় যুবকগণ 


বিস্তাতুন্দর 





২১০ হারা উপ তি শি এ ৫ পা অর 





তি এ তৈরি ও 





সপ এসকল 


১ জীনুতুমার সেন, 'যাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাঁল' | 
-২॥ জ্রীসজশীকাপ্ত দান। 


৩৭২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহান 


নৈতিক কূপে পড়িয়াছিলেন।”১ বিস্তাঁ ও জুন্বরের চরিত্র অস্বাভাবিক 
হইযাছে, তাহাদের চরিত্রে নৈতিক জ্ঞানের অতাব ঘটিয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা 
নিন্দীয় উপাষে তাহারা সংগোপনে রভস-লীলায প্রবৃত্ত হইয়াছে । হীরা- 
নায়ী যে মালিনীর মধ্যবতিতায় তাহাদের সম্মিলন ঘটে, তাহার চরিত্র 
অনেকটা স্বাভাবিক হইযাছে।+- 
কথায হীরার ধার হীরা তার নাম। 
দাত ছোল! মাজ! দোলা হান্য অবিরাম ॥ 
গালভর! ওযাপান পাকি মাল! গলে। 
কাণে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কষ ছলে ॥ 
এই কাব্যের কোখাও কোন গভীর অসৃভূতি নাই.) কৃবি.কেবল-বাক্যপন্লব 
রচনা করিষাছেন? ভাব-কুম্থম তাহাতে. প্রশ্কুটিত_হ্যু_.ল্যাই। হুন্দবেব আসন্ন 
মৃত্যুর আশঙ্কাষ বিদ্যা বিনাইয়! বিনাইয়া অনেকক্ষণ বোদন করে বটে, কিন্ত 
সে ক্রন্দনে মর্মবেদন। ব্যতীত উচ্চরব, অশ্রজল, অভিসম্পাত ইত্যাদি আর 
সবই আছে। 
প্রভু মোর গুণের সাগব 
রসময় ব্বপের নাগব। 
বমিকের শিরোমণি বিলাসধনের ধনী 
নৃত্য-গীত বাছের আকর ॥ 
জননী ডাকিনী হইল মোর 
মোর প্রাণনাথে বলে চোর । 
বাপ অনর্থের হেতু ধূমকেতু ধূমকেতু 
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥ 
সুদ্বরকে যখন বধ করিবার নিমিত্ত শ্বশানে আন! হয, তখন সে কালী- 
মাতার শরণাপন্ন হইয়া! উচ্চকণে কালিকা-স্তব আবৃত্তি করিতে থাকে । এই 
করুগ দৃশ্টটি ভারতচ্ত্র মর্স্পর্শীরাপে টিতিত করিতে পারেন নঃই। মৃত্যু 
সুন্দরের কেশাকর্ষণ করিতেছে অথচ নে যথাযোগ্য শব্ধরাশি চয়ন করিয়! 
হন্দের মাত! ঠিক রাখিতে ও অনুপ্রাস স্থষ্টি করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 


১ দীদেশ চন্র দেন, 'বঙ্গতাবা ও সাহিত্য? । 





কষ্ণচন্্রীয় যুগ £ অঙ্গদামঙগল ৩৭৩ 
তাহার কালী-বন্দনাষ শবৈস্বর্য ব্যতীত ব্যাকুলতা, ভক্তিশ্রদ্ধা, প্রার্থনা প্রস্ৃতি 
কিছুই নাই। 

কালি কা কালি কালি কালি কালি কালিকে। 
চণ্ডযণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ুমুণ্ডমালিকে ॥ 
লষ্ পষ্ট দীর্ঘজষ্ট মুক্তকেশ জালিকে। 
ধক ধন্ধ তন তক অগ্নিচন্দ্রভালিকে ॥ 
অন্নদামঙ্গজলের তৃতীয় খণ্ডে “ভবানন্দ মহ্ুদ্দার"-বৃস্তাস্ত বণিত হইয়াছে। 
কবির আশ্রয়দাত| মহারাজ! কষ্চন্দ্রের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্টে ইহা! রচিত বলিয়া 
মনে হয়। মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে রাজ! মানলিংহ যশোরাধিপতি 
প্রতাপাদিত্যের দর্পচুর্ণ করিবার নিমিত্ত সসৈষ্ভে বঙ্গদেশে আগমন করেন | 
তাহার সৈগ্ভবাহিনী ভবানন্দ মজুন্দারের বাসভবনের 
সন্িকটবর্তী বাগোযান নামক স্থানে উপনীত হইলে, 
অন্নদাদেবীর মায়ায় তুমুল ঝডবৃষ্টি আরভ হয ও বহু সৈন্ঠ প্রাণ হারায়। 
অবশিষ্ট সৈম্যদল লইয! তিনি খাস্তদ্রব্যের অভাবে দারুণ ক্টে পডেন। সেই 
সময ভবানম্দ তাহার সৈগ্তদিগের শিমিজ্ত প্রচুর খাগ্য-সামস্ত্রী ও আশ্রয়স্থল 
দান করিয়! তাহার শ্রীতিভাজন হন। প্রতাপাদিত্যকে যুদ্ধে নিহত করিয়া, 
তিনি ভবানন্দকে সঙ্গে লইযা! দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন ও ভবানন্দ-কৃত 
উপকারের কথ বাদশাহকে বলেন। ভবানন্দম বিনযসহকারে বাদশাহকে 
জানান যেঃ উহাতে তাহার কোনই কৃতিত্ব নাই, কারণ অন্নদাদেবীর মাষায় 
ঝডবৃষ্টির উত্তব হয এবং দেবীর কপাতেই তিনি মানসিংহের উপকার করিতে 
সক্ষম হন। কিন্তু বিধর্মী দিল্লীশ্বর হিন্দুদেবীর মহিম! শুনিয়া বিশেষ তুষ্ট হন 
না, বরং তিনি অন্নদাদেবীর অকথ্য নিন্দা করেন । ইহাতে তবানন্দ রুষ্ট হইয়া 
সম্মচিত প্রত্যুত্তর দান করেন, ও সেই অপরাধে সঙ্ত্রাট তাহাকে কারারুদ্ধ 
করেন। তখন অন্ুদাদেবীর মাষায় দিল্লী নগরীতে ভীষণ ভূতের উপভ্রব দেখা 
দেয়। অবশেষে জাহাঙ্গীর ভীত হইয়া দেবীর স্তবস্ততি করিলে প্রেতের 
অত্যাচার নিবৃত্ত হয়। এইক্পে দিললীস্বরের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায়, 
তিনি তাহার মিকট হইতে রাজত্বের ফরমান লাভ করিয়| স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন ও অবশিষ্ট জীবন পরম স্থখে মবন্বীপে রাজত্ব করেন। এই ভবানন্দের 
বংশেই মহারাজ! রুষ্চন্ত্রের আবির্ভাব হয় । এই কাহিনীতে বড়বৃষ্টিতে মোগল 


ভবানন্দ মঙ্জুন্দার 
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মৈষ্ভদিগের দা্শা, প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের 
কথোপকথন ঘুন্দরদ্ধপে বণিত হইযাছে। 
ভারতচন্ত্র-রচিত যাবতীয় কাব্যের মধ্যে তাহার “অন্নদামঙগল+ ( অর্থাৎ 
প্রথম খণ্ড ) বিশেষ প্রশংসনীয় | প্রাজসভাকবি রাযগুণাকরের অন্লদামঙ্গল 
গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্রলতা তেমনই তাহার 
কারুকার্য ।”--বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মন্তব্য অন্নদামঙ্গলের কেবল 
প্রথম থণ্ডের প্রতি যথাযথভাবে প্রযোজ্য”-কারণ অপর ছুই খণ্ডে যথেষ্ট 
কারুকার্য্য থাকিলেও বিমল উজ্জ্লতার অতাব আছে। “বিদ্যানুন্দরে* শব্দ- 
সংযোজনের বিস্মষকর কৌশল থাকিলেও, মনোহর চিত্র ও জীবন্ত চরিত্রের 
পরিপূর্ণ বিকাশ নাই। ভবানন্দের কাহিনীটিও অন্নদার মাযাতে ও ভূতের 
উপন্ত্রবে বাস্তবতাহীন হইয়া পভিয়াছে। কিন্ত ভারতচন্দ্রের ভাষায়, ছন্দে, 
শব্*প্রযোগে কোথাও কোন ক্রটি নাই। তাহার ভাব! সর্বত্র মাজিত, অলঙ্কুত, 
সাবলীল ও শ্রতিস্থখকর ৷ তাহার ছদ্দোবন্ধ বাক্যধার! বাধাহীন নর্দীআোতের 
যত কলনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠে, শকোচ্চারণ কোথাও ব্যাহত হয না, ছন্দের 
বেগে ম্বতঃই উচ্চারিত হয, মস্যণ_ধ্রাতলে গুরুভার দ্রব্য যেমন আপনিই... 
সধেগে গড়াইযা! যায় । জয়দেবের হ্যায “কোমল কাস্ত পদাবলী” ভারতচন্দ্রের 
রচনার যথে্ আছে। যথা 
কলকোকফিল অলিকুল বকুল ফুলে 
বসিলা অনপূর্ণা মণি-দেউলে 
কমলপরিমল লষে শীতল জল 
পবনে ঢল ঢল উছলে কুলে ॥ 
ভারতচন্দ্রের ভাষা কিন্ত সর্বত্রই প্রশংসনীয় নয়। কোন কোন স্থলে 
অলঙ্কারের আতিশয্যে সুন্বর চিত্রথানি বিন হইয। গিয়াছে । মহামুনি 
ধেদব্যাসকে বিমুখ করিবার উদ্দেশ্টে ছুর্গীদেবী মোহিনী মৃতি ধারণ করেন। 
উপমার বাহুল্যে সেই নিরুপম মুর্তিখানি হুপ্পষ্ট হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। 
দেবীর রূপ বর্ণন করিতে গিয়া কেধি স্বীয় অলঙ্কার-শাস্ত্-জ্ঞান্নের পরিচয় 
দিয়াছেন 1 
কোটি শগী জিনি মুখকমলের গল্প । 
কাকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধূলোতে অন্ধ । 
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ভূর দেখি ফুলধহু ধন্থু ফেলাইয়]। 

লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া ॥ 

উন্নত স্বযস্ু শত কুচন্বদিমূলে । 

ধরেছে কামের কেশ রোগ্গাবলি ছলে ॥ 

অকলম্ক হইতে শশাঙ্ক আশ! লষে। 

পদনখে রহিয়াছে দশ কূপ হযে ॥ 

তবে, ভারতচন্দ্র যে ছন্দের অধীশ্বর,_তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার 
পূর্ববর্তী বাঙ্গালা -কাব্য ছন্দঃ-সম্পদে অতিশয় দীন। তিনিই সর্বপ্রথম বছবিধ 
ছন্দ বাঙ্গাল1 ভাষায প্রচলিত করেন । ভূজঙ্গ-প্রয়াত, পঞ্চচামর, তোটক প্রতৃতি 
সংস্কত-ছন্দে তিনি বহু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করেন। তিনি হইতেই বঙ্গভাষাষ 
ছন্দোবৈচিত্র্য পরিদৃই হয । 
ভারতচন্ত্র তাহাব কাব্যের নানাস্থানে বিবিধ প্রসঙ্গে অতি-অল্প কথাষ বৃহৎ 

ভাব বা গভীর তত্ব প্রকাশ করিয়া! গিয়াছেন। তাহার বহু উক্তি প্রসিদ্ধ 
প্রবচনের মত বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে । যথা 

নীচ যদি উচ্চ ভাষে ব্ুবুদ্ধি উড়ায হাসে । 

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। 

নগর পুভিলে দেবালয কি এড়ায ? 

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন? 

হাবাতে যছ্যপি চায় সাগর শুকাষে যায়| 

বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির । 

মাতঙ্গ পভিলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে। 


ভারতচন্দ্রের রচনায তাহার পূর্বগামী কবিদিগের যথেষ্ট প্রভাব আছে। 
কবিকঙ্ছণ মুকুন্দরামকে তিনি অনেক স্থানে যথাযথ অস্ুকরণ করিয়াছেন। 
মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলের প্রারস্ভে হর-পার্বতীর কথ! আছে £ তাহার অনেকাংশের 
সহিত ভাল্পতচন্দ্রের কবিতার সাদৃশ্য আছে। কোন কোন স্থলে মুকুন্বরামের 
বর্ণনাকে তিনি ঘবিযা-মাজিয়! উজ্জল করিয়াছেন, কিন্ত ভাব-সঞ্চারের দিক 
দিয়া কধিকন্কপের মত কৃতকার্য হল নাই। দক্ষষজ্ত-বিনাশের রিনি 
পদহজ বথায় লিখিয়াছেন ।-- 


৩৭৬ প্রাচীন বাঙ্গীল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ছয়ে নান! রুদ্র জুদ্ধ বীরভ্্র 
চলে যজ্ঞ নাঁশিবারে । 
দক্ষের নিজ পুর ভাঙ্গিয়। করে দূর 
কেহ নিবারিতে নারে ॥ 
্রাঙ্মণে ধরিয়া পুথি লয় কাড়িয়া 
ডোর দিয়া ভূজ বান্ধে। 
ব্রাঙ্গণে না মার ব্রাঙ্মণে না মার 
পৈতা৷ দেখাইয়া কান্দে ॥ 
বেগে হোথা ধায় দানা ধরে তায় 
পাভিয়। উপাড়ে দাড়ি। 
ভাঙ্গিল দশন ছি'ড়িল বসন 
ক্রবের মারিয়। বাড়ি ॥ 
ভারতচন্্র শব্-বিন্তাসে ও হন্ব-তরঙ্গে সেই দৃশ্টকেই বিশ্ময়কর করি! 
তুলিয়াছেন-__ 
“ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযত্ত নাশিছে।”--প্রভৃতি। 
মুরুদ্দরামের চণ্ডীদেবী কালিকেতু-ব্যাধকে আত্ম-পরিচয়-দানচ্ছলে 
বলিতেছেন-- 
কি কব ছুঃখের কথা গঙ্গা নামে মোর সতা 
স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে। 
ভারতচন্ত্র তাহাই অল্নদার আত্ম-পরিচয়চ্ছলে অপূর্ব কবিত্বের সহিত প্রকাশ 
করিয়াছেন 
গঙ্গ! নামে মোর সতা৷ তরঙ্গ এমনি | 
জীধন-স্বরূপা সেই স্বামী-শিরোমণি ॥ 
এই প্রকার বছ স্থলে ভাব ও ভাষাষ মুকুন্বরামের সহিত ভারতচন্দ্রের 
অত্যন্ত নিকট সম্পর্ক দৃষ্ট হয়| 


9) রামপ্রসাদ সেন 


রামপ্রসাদের মত সাধককধি বাজালাদেশে পূর্ধে বা পরে জঙ্গিয়াছেন 
বলিয়া! আমরা'জানি না। তাহার রচিত সঙ্গীতের চায় আর ফাহারও গীত 


্ 
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বাঙ্গালার সমাজে এত অধিক লমাদৃত হয় নাই। তাহার শ্যামা-সঙ্গীত ও 
প্রসাদী-ম্র এখনও বাঙ্গালীর অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার হদয়কে আকুল 
করিষ! তুলে। বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহারই আদর্শে 
বহু গীত রতন! করিয়া, তাহার নাটকাবপী অমৃতমধ করিয়া তুলিয়াছেন। 
দেওযান রঘুনাথ রাষ, নাটোরাধিপতি রামকষ্জ রায়, কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য, 
দাশরধি রায়, আত্ততোব দেব প্রভৃতি আরো! বহু কবি প্রলাদী-গীতের অস্করণ 
করিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রামপ্রসাদী স্বরে অসংখ্য গীত এখনে! বঙগদেশে 
গীত ও রচিত হইতেছে 1 

চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত হালিশহর (ব! কুমারহ্ট ) গ্রামে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্জে 
বামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তাহার বচিত “বিগ্যাতুন্দর”?-কাব্যে তিনি 
সংক্ষেপে আত্ম-পরিচষয দান করিযষাছেন । তাহাব পিতার নাম রামরাম সেম 
এবং মাতার নাম সিদ্ধেশ্বরী । নিধিবাম নামে তাহার এক জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা ও বিশ্বনাথ নামে এক কনিষ্ঠ সহোদব ছিলেন । পরমেশ্ববী ও জগদীশ্বরী 
নামে তাহার ছই কন্তা এবং রামছুলাল ও রামমোহন নামে ছুই পুত্র ছিল। 
শাক্তধর্মাবলম্বী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়! তিনি স্বভাবতঃই শক্তির উপাসক হইষা 
উঠেন। বাল্যকাল হইতেই স্বগৃহ-প্রতিষ্ঠিত৷ কালীমাতার চরণে তাহার প্রগাঢ 
ভক্তি, _-জগম্মাতার পুজা ও সাধনায তিনি অতিশয় আনন্দ বোধ করেন। 
গ্রাম্য পাঠশালায় ও সংস্কৃত টোলে তিনি যথারীতি শিক্ষা লাভ করেন। পরে 
তিনি হিম্দী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পঠদাশাতেই তাহার কবিত্বৃ- 
শক্তি উৎসারিত হয। প্রায সর্বক্ষণ তিনি পবমার্থ-চিন্তায নিমগ্ন থাকেন ও 
শ্যামা-মায়ের বন্দনা-গান যুখে মুখে রচনা! করিয়া অপার আনন্দে ভাসমান 
রছেন। 

তিনি ষখন বাইশ বৎসবের নবীন যুবক, তখন তাহার পিতা অর্বাণী নামে 
এক স্থুশীল! কন্ঠার সহিত তাহার বিবাহ দেন। কিন্ত তিনি সংসারাসক্ত গৃহী 
হইতে পারেন নাই । সর্বদা বিশ্বমাতার ধ্যানে বিভোর হইষা স্মধুর সঙ্গীতের 
দ্বারা স্বীয় ম্দষের ভক্তিভাব ব্যক্ত করেন । বিবাহের অনতিকাল পরে তিনি 
সস্ত্রীক স্বীয় কুলগুরুর নিকট শাক্তধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও যথা-বিধি শক্তি- 
সাধনাষ প্রবৃত্ত হন। অনন্তর এক শুপ্রসিদ্ধ তাষ্িক সাধক কুমারহট্টে আগমন 
করিলে, তাহার নিকট তিমি তান্ত্রিক সাধনা শিক্ষা! করেন, -এবং প্রায় সর্বক্ষণ 


৩৭৮ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


ধ্যান-ধারণা? পৃজা-অর্চনা ও সাধন-ভঞন লইযাই প্রমত্ত থাকেন। তাহার 
পিতা কবিরাজী করিয়া কোনপ্রকারে সংসার চালাইতেম, তথাপি পুত্রের ধর্ম- 
কর্মে কখনও বাধা দিতেন না । কিন্তু রামরাম সহসা অকালে পরলোক গমন 
করেন। কাজেই সাধক রামপ্রসাদকে পুজার্চনা ও জপতপ ছাড়িয়া লংসার- 
যাত্রানির্বাহের নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে হয়। তখন তিনি চাকুরির উদ্বেশে 
কলিকাতা নগরে গমন করেন এবং গরাণহাটায় নবরঙ্গ-কুলাধিপতি ছূর্গাচরণ 
মিত্র মহাশয়ের ভবনে কেরানীর কার্যে নিযুক্ত হন,-মাহিনা মাসিক 
৩০. মাত্র । 
এই সামান্ত ত্রিশ টাকার চাকুবি পাইয়! পিতৃহীন বুৰক রামপ্রপাদ অতিশয় 

আহ্নাদিত হন। তাহার ক্ষুদ্র পরিবার লইযা এই অকুল সংলার-সাগর পারি 
দিবার একটা উপায় হইল দেখিযা, তিনি জগদীশ্বরীর চরণে শতকোটি প্রণাম 
নিবেদন করেন। তাহার প্রতি শ্যামা-মাষের কপার পরিচষ পাই! তিনি 
ভক্তিতে বিভোর হইয়া পড়েন 'এবং দিবানিশি মনে মনে গীত রটনা! করিয়। 
বিশ্বননীর প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতা ও অস্থরাগ প্রকাশ করিতে থাকেন। ধনাঢ্য 
মিত্র মহাশয়ের সংসার-খরচের হিসাব লেখ! তাহার চাকুরি, কিন্ত সেই হিসাবের 
খাতাতেই তিনি বেহ'সভাষে ন্বরচিচত গীত লিখিযাঁ ফেলেন। পাধিব বিষ 
অপেক্ষা পারমার্িক চিস্তায তিনি এত অধিক নিমগ্ন থাকেন যে চাকুরির কার্ধে 
তাহার প্রায়ই শৈথিল্য ঘটে এবং হিসাবের পরিবর্তে গানের ধার! তাহার খাতা 
পূর্ণ হইয়! উঠে। ইহাতে তাহার উর্ধতন কর্মচারী বির্ক্ত হইযা প্রস্থুর নিকটে 
তাহার বিরুদ্ধে নালিশ জানান । তখন মহামান্ মুনিব মহাশয় তাহার হিসাবের 
খাতা দেখিতে চাহেন। কিন্ত খাতাখানির আষ্টে-পুষ্ঠে কালীনাম, ছুর্গানাম, 
মায়ের বন্দনা-গান প্রভৃতি দেখিষা তিনি আশ্চর্য হন এবং প্রথমেই যে গানটি 
তাহার চোখে পড়ে, তাহা পভিযা তিনি অতিশয় বিশুদ্ধ হন ।-- 

আমায় দাও ম! তবিলদারী । 

আমি নিমকহার়াম নই শঙ্করী ॥ 

পদরত্বভাগ্ডার সবাই লুটে; হুহা! আমি সইতে নারি। 

ভাড়ার জিন্মা যার কাছে মা, সে যে তোল! ব্রিপুরারি ॥ 

শিব আতুতোব স্বভাব-দাতা, তবু জিন্বা রাখ ভারি । 

অর্ভ অঙ্গ জায়গীর়--তব্‌ শিবের মাইসে দ্চারি ॥ 
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আমি বিনা মাহিনার চাকর কেবল চবপধূলার অধিকারী । 
যদি তোমার বাপের ধারা ধর; তবে বটে আমি হারি | 
যদি আমার বাপের ধার! ধর, তবে (তাম! পেতে পারি । 
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি | 

ও পদের মত পদ পাই তো সে পদ লয়ে বিপদ সারি 


ধর্মপ্রাণ মিত্রমহাশয তাহার দরিদ্র কেরানীর প্রবল ঈশ্বরতক্তি ও স্বাভাবিক 
কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া! অতিশয় সন্তষ্ট হন, এবং তাহাকে একাস্তচিতে সাধন-ভজন 
করিতে ও মাযেব চবণে মধুময গীতাগ্জলি অর্পণ করিতে সছুপদেশ দেন। 
তাহাব নিজেব আয হইতে বামপ্রসাদের সংসার-যাত্রার জন্ত ৩০ বৃত্তিব ব্যবস্থা 
তিনি কবেন এবং নবীন সাধককে স্বগৃহে ফিরিয়! জগম্মাভাব আরাধনা! করিতে 
পরামর্শ দেন। গুণগ্রাহী প্রভুর এই সহজ কৃপাকে শ্বামামাযেবই দযা মনে 
করিষা বামপ্রসাদ অতীব উৎফুল হন । 


মন তুই কাঙ্গালী কিসে। 

ও তুই জানিস্‌ মারে সর্বনেশে ॥ 

অনিত্য ধনের আশে, ভ্রমিতেছ দেশে দেশে । 

ও তোর ঘরে চিস্তামণি নিধি, দেখিস্‌রে তুই বসে বসে ॥ 
মনের মত মন যদি হও, রাখরে যোগেতে মিশে । 

যখন অজপা পৃণিত হবে, ধরবে না আর কালবিষে ॥ 
গুরুদত্ত রত্বতোডা বাধরে যতনে কষে। 

দীন রামপ্রসাদের এই মিনতি অভয় চরণ পাবার আশে ॥ 


অতঃপর রামপ্রসাদ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিধিঘ্ে মাতৃ-পৃজায 
মনোনিবেশ করেন। তিনি সর্বক্ষণ ধর্ম-কর্ম লইয়! ব্যাপূত থাকেন এবং 
মুখে মুখে শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করিযা সর্বদা উচ্চকঠে গান করেন। তাহার 
সেই গানগুলি নির্মল ভক্তিভাবে ও আস্তরিক আবেগে শ্রোতৃবর্গের হৃদয 
সহজেই তর্শ করে। পতিত-পাবনী গঙ্গাবঙ্ষে সে মধুর গীতধ্বনি বহুদূরে 
ভালিয়! যায়, মে সবরের অযৃতলহরীতে বহলোফে আকষ্ট হইয়া তাহার 
সন্নিকটে আসে। ভাগীরথী তীরে দীড়াইয়া পৎশ্রাস্ত পথিকেরা সে গান 
শুলিয়া মুগ্ধ হয় ; লদীবক্ষে নৌকা! থামাইয়| আরোহীর সে সঙ্গীত-মুধা পান 


৩৮০ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


করে ? তাহার সেই আবেগময় গীতধারা! শ্রবণ করিবার জঙ্ত ক্গানার্থা যাত্রীদের 
ভীড় লাগিয়া! যায়। আনন্ব-বিহ্বল চিত্বে তিনি গাহিয়া উঠেন--- 
বল ম! তারা ধাড়াই কোথা । 
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথ! ॥ 
কথিত আছে, নবন্ধীপের মহারাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় একদা নৌফারোহণ-কালে 
রামপ্রসাদের গান শুনিয়া যোহিত হন এবং যতক্ষণ গান চলিতে থাকে ততক্ষণ 
তরণী থামাইয়! তন্সয়ভাবে উহ! নীরবে শ্রবণ করেন। তাহার সুমধুর গীত 
ও ম্ুুযি্ বাক্যালাপে মহারাজা! অতিশয় শ্রীতি লাভ করেন ও তাহাকে 
রাজসভায় স্থান দিতে অভিলাধী হন। কিন্ত পল্লীগ্রামের প্রশাস্ত পরিবেশ 
পরিত্যাগ করিয়! রাজধানীর বিলাস-ব্যসনের অশাস্ত কোলাহলের মধ্যে 
যাইতে তিমি সম্মত হন না। অগত্যা মহারাজা তাহাকে একশত বিঘা 
নিষ্কর জমি পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ করিবার জন্ধ দান করেন ও “কবিরঞ্জন” 
উপাধি দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন। তিনিও প্রতিদান-স্ব্ূপ একটি 
“বিভ্ভাসুন্দর” কাব্য লিখিয়! মহারাজাকে উপহার দেন। 
এইক্ষপে রামপ্রসাদ মায়ের নাম গাহিয়া একশত বিঘা] নিষ্ষর ভূমি ও মানসিক 
৩০২ বৃত্তি জন করিয়া, সংসার-য়াক্রা-নির্বাহ বিষষে একেবারে নিশ্চিন্ত 
হন ও পুর্ণোৎসাহে মাত্তৃ-পৃজায় প্রবৃত্ব হন। তাহার গৃহ-সংলগ্ন একটি উদ্যানে 
পঞ্চবটা রোপণ করিয়া তিনি পঞ্চমূণ্তীর আসন স্থাপন করেন এবং সংসার- 
চিত্ত! ছাড়িয়া! সাধন-সমুদ্রে একেবারে নিমগ্ন হইয়া যান 1 
ডুব দেরে মনকালী বলে। 
এহেনার অগাধ জলে ॥ 
রত্বাকর নয় শৃন্ঠ কখন-_ছু চার ডুবে ধন না মেলে। 
তুমি দম-্সামর্ধ্ে এক ডুবে যাও কুলকুণ্ডলিনীর কুলে ॥ 
জ্ঞান-সমুগ্রের মাঝে রে মনঃ শক্তিরূপা মুক্তা ফলে । 
তুমি ভক্তি কর কুড়ায়ে পাবে? শিবযুক্তি মতন নিলে ॥ 
কামাদি ছয় কুস্ীর আছেঃ কাহার লোভে সদাই চলে । « 
তুমি বিবেক-হল্দি গায়ে মেখে যাওঃ ছোবে মা তার গন্ধ পেলে । 
রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে । 
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, সিলবে রতন ফলে ফলে ॥ 


কৃষ্টন্ত্রীয় যুগ £ রামপ্রসাদ সেন ৩৮১ 


কথিত আছে, মহারাজা কুষ্চন্ত্র রায় মৃত্যুর পুবে” রামপ্রনাদকে স্বীয় 
প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন ও তাহার মুখের মধুর গান শুনিতে শুনিতে তিনি 
পরলোকে প্রয়াণ করেন । সেই বিখ্যাত গীতা নিয়ে উদ্ধৃত হইল ।-_ 
এমন দিন কি হবে তারা। 
যবে তারা তার! তার! বলে, তারা বেয়ে পডবে ধারা ॥ 
হাদিপল্প উঠ.বে ফুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড় বো! লুটে, তার! বলে হব সার! ॥ 
ত্যজিব সব ভেদাভেদ? ঘুচে যাবে মনের খেদ, 
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা! আমার নিরাকার ॥ 
্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে, 
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির ভরা ॥ 


শেষ-জীবনে রামপ্রসার গুহের সংআব একেবারে ছাড়িযা দেন। তাহার 
পত্তী ও পুত্রদ্ধয যথাসাধ্য সংসার চালন! করেন। তিনি দিবানিশি পঞ্চবটী 
বনে কালীপুজ! লইয়! 'ন্ময হইয়া থাকেন, আর প্রাণের আবেগে নিত্য নৃতন 
গীত গাহেন। “এই সময অপর্প দিব্যজ্যোতিতে তাহার শবীর উদ্ভাসিত 
হইযা উঠিযাছিল। প্রতিবেশীরা দেখিলি হঠাৎ চিনিতে পারিত নাঁ, স্তক্ভিত 
হইত। এইকি সেই রামপ্রসাদ। কি দিব্য কমনীষ কাস্তি, কি স্সেহময 
মৃতি। অপর্প স্বর্গীয় জ্যোতি যেন সর্বাঙ্গে খেলিষা বেড়াইতেছে 1১ 
বামপ্রসাদ অবশেষে সাধনাষ সিদ্ধিলাভ করেন ;--সঙ্ভানে গান গাহিতে 
গাহিতে তিনি স্বর্গলোকে চলিষা যান। তাহার পরলোক-গমনের পূর্বরাত্রে 
দীপান্ষিতা অমাবস্যা তিনি ঘট! করিষা! কালীপুজা কবেন ও সারা নিশি 
জাগিযা মহানন্দে বছ নুন গান গাহেন। পরদিন প্রাতঃকালে প্রতিবেশি- 
বৃুদ্দসহ তিনি ভাগীরথী-নীরে প্রতিম! বিসর্জন দিতে গমন করেন। নদীতীরে 
উপনীত হইলে, তিনি আকণ্ঠ জলে নামিষা ভক্তিবিহ্বল চিত্তে গীত গাহিতে 
থাকেন। , একে একে তিনটি গান গাহিয়,"তিনি আর একটি গান ধরেন-- 
তারা! তোমার আর কি মনে আছে। 
ওমা, এখন যেমন রাখলে মুখে, তেয়ি সুখ কি পাছে ॥ 


১, স্বামী বাগদেবানন্দ, 'সাধক রাষপ্রসাদ।। 


৩৮২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


শিব যদি হয় সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধ ; 
মাগো» ও মা, ফাকির উপরে ফাকি; ডান চক্ষু নাচে ॥ 
আর যদি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই; 
মাগো; ওমা, দিয়ে আশা, কাটলে পাশা তুলে দিয়ে গাছে ॥ 
প্রসাদ বলে মন দৃঢ়, দক্ষিপণার জোর বড়; 
মাগো ওমা, আমার দফা! হলে। রফা, দক্ষিণ হয়েছে ॥ 
এই চতুর্থ গানের শেষ চরণটি গাহিতে গাহিতে তিনি তম্ময় হুইযা পড়েন, 
তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে, তাহার অন্তিম শ্বাস অনস্ত আকাশে বিলীন 
হুইয়। যায়। তিনি দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করেন? কিন্ত তাহার বয়স কত, 
তাহ! সঠিক জানা যায় না; কেহ বলেন আশী বৎসর, কেহু বলেন একশত 
বখসর। 
শ্যামা-সঙ্গীতের ধার! রামপ্রসাদ অমরতা লাভ করিলেও, তাহার রচিত 
অন্তবিধ কাব্যের অভাব নাই। 'বিদ্ধাস্ুন্দর” “কালীকীর্তন,, কিষ্ঝকীর্তন, 
নামে তিনখানি কাব্য ও শিবকীর্তন,» «সমরগীতঃ “আগমনী” ও “বিজয়া, 
নামে অনেকগুলি গীত তিনি রচনা করেন । “কালী কীর্তন? কাব্যে পার্ধতী 
দেবীর বাল্য-লীল! বণিত হুইয়াছে।. গিরিরাজ হিমালয়ের রসে ও মহারাণী 
মেনকাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেও, গৌরী যে সাধারণ বালিকা! নয়, 
সে যে শিবশক্তি সতীদেবীর অভিনব আবির্ভাব, তাহাই 
নিট এই কাব্যে মনোহ্রদ্ধপে প্রকাশিত হ্ইয়াছে। বৃন্দাবনের 
লম্ব-যশোদ!| যেরূপ শিশু-কৃষের বিবিধ ক্রীড়ায় এশী মহ্মার বিকাশ দেখিয়! 
বিশ্মিত হন, হিমালয়-মেনকাও সেইব্মপ উমাদেবীর শৈশবলীলায় ক্ষণে ক্ষণে 
দৈবীভাবের প্রকাশ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন। কিন্ত উমার বাল্যলীলা অঙ্কন 
করিতে গিয়া কবি বৃদ্দাবনের কষ্খলীলার অনুসরণ করিয়াছেন । উমার 
হাতে পাচনবারি ও বাঁশরী দিয়া, কবি তাহার দ্বারা গোষ্ঠলীলা ও রাসলীল। 
পর্যস্ত করাইয়াছেন | আবার, রুয়প্রেমাকুল! শ্ররাধার মত উমাকেও তিনি 
শিষাহুরাগিণী করিয়! তুলিয়াছেন ! 'বিয়হিণী রাধার স্তায় উমা মহেশের 
বিরহে ব্যাকুল! হৃইয়! কুঞ্জকাননে কাধিয়। ফেরেন। কবির ভভিময় দৃহিতে 
শ্যাম ও শ্যামা রাধা, ও উদ! অভিন্ন হইয়া! গিয়াছেন /--বৈষ্ব ও শাক্তে তিনি 
সমহথয় ঘটাইয়াছেন। 
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উমাদেবীকেও অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদদ কতকগুলি “আগমনী? ও 
“বিজয়” গীত রচন। করেন। স্ব্গভীর বাৎসল্যরসে এই গীতগুলি অতীব 
মধুর। বৎসরাস্তে ছুর্গাপূজার সময় গৌরীদেবী কৈলাস- 
শিখর ছাড়িয়া! পিতৃগৃহে আসেনঃ ইহাতে স্বেহমধী মেনকার 
কত না উল্লান! আবার পুজান্তে দুর্গ পতিগৃহে ফিরিয়। যান, তখন প্রাণের 
কন্তাকে পরের খরে পাঠাইতে মেনকার কতই ন। হদয বেদনা! মেনকা ও 
উমাকে উপলক্ষ্য করিযা কবি প্রকৃতপক্ষে কোমলহদয! বঙ্গজননী ও মাতৃ- 
অচ্রাগিণী বঙ্গললনার পরম্পর নিবিড় প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন । নিয়লিখিত 
গীতটিতে ক্ষুদ্র শিশুর আব্দার পূর্ণ করিবার জন্য জননীর ব্যাকুলতা সুন্দরভাবে 
অভিব্যক্ত হইযাছে 1 


গিরিবর, আর আমি পারিনে হে 
প্রবোধ দিতে উমারে। 

উম! কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে শ্তন্ক পান 
নাহি খাষ ক্ষীর ননী সরে ॥ 

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয শশী, 
বলে উম! ধরে দে উহারে। 

আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে ॥ 

কাদিষে ফুলালে আখি, মলিন ও মুখ দেখি 
মায়ে ইহা! সহিতে কি পারে । 

আয় আয মা মা বলি, ধরিষে কর-অঙ্গুলি 
যেতে চাষ না জানি কোথারে ॥& 


দীর্ঘকাল পরে, পতিগৃহ হইতে স্নেহের কন্তা যখন, পিত্রালযে ফিরিয়া 
আসে, তখন বঙ্গজননী সেই হারানিধিকে পাইয! কত আনন্দিত হ্য, নিয়লিখিত 
গীতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে ।-_ 


আজ শুভনিশি পোহাইল তোমার । 
এই যে নন্দিনী আইল, বরণ করিষা আন ঘরে ॥ 
মুখশশী দেখ আপি, দূরে যাবে ছুঃখরাশ্টি 
ও চাদ মুখের হাসি, মুধারাশি ক্ষরে ॥ 


আগমনী ও বিজয়া 


৩৮৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


শুনিয়া এ শুভবাণী, এলো! চুলে ধায় রাণী, 
বপন না স্বরে । 
গদ-গদ ভাবভরে, ঝর ঝর আখি ঝরে, 
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাদে গল! ধরে ॥ 
গুন কোলে বসাইয1, চারু মুখ নিরখিষ। 
চুঘে অরুণ অধরে ॥ 
বলে, জনক তোমান্ন গিরি, পতি জনম ভিখারী, 
তোম! হেন স্থকুমারী, দিলাম দিগন্বরে ॥ 
বাঙ্গালীর ঘরের মেষে সাধারণতঃ দরিন্তর সংসারে পডে। মেয়ের পতি- 
গৃহের কষ্টের কথা ভাবিষা, কোমল-্প্রাণা মাতা কন্তাকে আর স্বামীর কুটারে 
পাঠাইতে ইচ্ছা করে না। বিজয।-গীতগুলির মধ্যে মাতার দেই সমবেদন। 
ধ্বনিত হইযাছে ।-- 
গিরি, এবার আমার উমা এলেঃ আর উম। পাঠাব না। 
বলে বল্বে লোকে মন্দ, কাবো কথ শুনব না ॥ 
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উম] নেবার কথ কয। 
এবার মাষে-ঝিযে কন্ধুব ঝগভাঃ জামাই বলে মান্ব না ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জনে কষ, এ দুঃখ কি প্রাণে সয, 
শিব শ্বশানে-মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা! ভাবে না ॥ 
রামপ্রসাদ সমর-বিষষক কতিপয গীত রচনা করেন । এইগুলিতে শ্যামা- 
মায়ের দছুজদলিনী ভযস্করী মূর্তি প্রোজ্জলক্ধপে চিত্রিত হইয়াছে । অনুপ্রাস 
ও ছন্দ-লালিত্যে এই গীতগুলি প্রশংসনীয় | ইন্দ্রিয 
বি রিপুচযের বিরুদ্ধে বিবেক'জ্ঞানের দুর্বার অভিযানের 
কথা ইহাদের মধ্য দিয়! গৃঢভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জাতীয় গীতের একটি 


নমুনা নিয়ে উদ্ধত হইল ।-_ 
বাম! ওকে এলোকেশে। 


সঙ্গিমী, রঙ্গিলী, ভৈরবী যোগিনী, 
রণে প্রধেশে অতি ম্বেষে। 

ক্রি সুখে হাসিছেঃ লাজ নাহি বাসিছে, 
নাচটিছে মহেশ উদ্লসে | 


কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগ £ রামপ্রসাদ সেল ৩৮% 


ঘোর রণে মগন1, হয়েছে নগনা; 
পিবতি সুধা! কি আবেশে ॥ 
ঢলিয়! চলিয়া, যাইছে চলিষা 
ধর রে বলিয়৷ ঘন হাস । 
কাহার নারীরে, চিনিতে নারি রে, 
মোহিত করেছে ছিন্ন বেশে ॥ 
কারে আর ভজ রে, ও পদে মজ রে, 
রূপে আলে করিছে দিগ দশে । 
কি করি রণেরে, হয়েছে মনে রে, 
প্রসাদ ভনেরে চল কৈলাসে ॥ 
রামপ্রসাদের সমধিক প্রশংসা তাহার শ্যামা-সঙ্গীতের জন্ত। এই পদগুলি 
বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । “ভাবার স্বচ্ছন্দ সরল গতি, স্থরের 
অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, ভাবের গভীরতা একত্রে কেন্দ্রীভূত হইযা প্রসাদ- 
পদাবলীকে অপুর্ব বস্তুতে পরিণত করিযাছে।*১ ইহাদের মাধূর্য ও ভাব- 
গাকভীর্য গগ্ধ ভাষায় সহজে প্রকাশ যায় না। কবি মাতৃভাবে ঈশ্বরের 
আরাধনা করেনঃ সেই সপ্রেম সাধনার অন্কপম অস্থভূতি 
এই গীতনিচয়ের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে । সাধন- 
পথে তিনি যতই উর্দস্তরে উঠিযাছেন, ততই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের গান 
গাহিয়াছেন। “রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী তাহার সাধকত্বের ও কবিত্বের 
অমোঘ নিদর্শন ।****নতাহার ভক্তি-সাধনার প্রতিপদের চিহ্ন এই সঙ্গীতমালা। 
সেই চিন্ধ অন্থসারে তাহার সঙ্গীতমালা গাথিতে পারিলে; ভক্তিশান্ত্রেরে এক 
রমণীয় রত্বমাল! লাভ হ্য ।৮* 
সামা ব। কালীমাতা রামপ্রসাদের ইঞ্টদেবতা ৷ তাহার সঙ্গীতে শ্যামাদেকী 
ক্নেহ্ময়ী জননীরূপে চিত্রিত । জননী-সবশ্ধ ক্ষুদ্র শিশুর গায় তিনি কালীমাতার 
করুণ দিবানিশি ভিক্ষা করেন। সংসার-টক্ষের ছূর্বার নিম্পেষণে ব্যথিত 
হইয়া তিনি* ছুবপপ বালকের ন্যায় বিশ্বমাতার চরণে তাহার তীব্র ছঃখ নিবেদন 
করেন | 
১, স্থান বামদেধানন্দ। 0 টি 


২) পুচতা বনু 
২৫ 


হামা-সঙ্গীত 





৩৮৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 


মাঃ আমায় ঘুরাবে কত। 

কলুর চোখঢাকা! বলদের মত ॥ 
ভবের গাছে বেঁধে দিযে মা পাক দিতেছ অবিরত । 
তুমি কি দোষে করিলে আমায় ছ”টা কলুর অস্থগত ॥ 
আশি লক্ষ যোনি অমি পণুপক্ষী আদি যত। 
তবু গর্ভধারণ নয় নিধারণ যাতনাতে হলেম হত ॥ 
ম! শব্ধ মমতাযুত;ঃ কাদলে কোলে করে ত্বৃত। 
দেখি ব্রহ্ধাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত | 
দুর্গা হুর্গ| হুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত। 
একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি গো! তোর অভয পদ ॥ 
কুপুত্র অনেক হয মা, কুমাতা নয কখন ত। 
রামপ্রসাদের এই আশ! মাঃ অস্তে থাকি পদানত ॥ 


শিশু যেরূপ মাতার হস্তে প্রহ্ৃত হুইযা! জননীর উপর অভিমান করে, 
কিন্ত আবার তাহারই ক্রোডে ফিরিযা যায়, রামপ্রসাদও সেইন্ধপ সংসার- 
জালায় বিদগ্ধ হইয়া কালীমাতার উপর অভিমান প্রকাশ করেন, কিন্ত শোক- 
ছুঃংখ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ শ্যামামাযেরই শরণাগত হন ।-_ 


মা ম৷ বলে আর ডাকব না। 
ওম! দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা ॥ 
ছিলেম গৃহ্বাসী, বানালে মন্ম্যাসী, 
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ; 
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
ম! বলে আর কোলে যাব না ॥ 
ডাকি বারে বারে, মা মা! বলিয়ে, 
ম! কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে, 
ম! বিদ্তমানে এ ছুঃখ সুস্তানে, ও 
মা মলে কি জার ছেলে বাঁচে না। 
এইক্স্‌পে তিনি সরল ভাবায় ও উদাত্ত গ্ুরে নিজের মনোবেধনা জগন্মাতার 
চরণে সকাতরে নিবেদম করিয়াছেন । লেই মনের ব্যথাকে তিনি প্রাণের 
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আবেগে গাহিয়াছেন”_তাই ভাবের মত স্ুরও তাহার হদয় হইতে ম্বতঃ 
উৎসারিত হুইযাছে। বিশ্বপালিনীর করুণ! লাভের নিমিত্ত তিনি যে করুণ 
আত প্রকাশ করিযাছেন, তাহার মর্মান্তিক ধ্বনি যেন এখনো! আমাদের নয়নে 
অশ্রবিশ্বু টানিয়া আনে 1-- 
আমি এত দোষী কিসে; 
এ যে প্রতিদিন হয় দিন যাওয়। ভার, 
সারাদিন আমি কারি বসে॥ 


রামপ্রসাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল ত্রিতাপ-_অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, 
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ছুঃখরাশি হইতে চিরদিনের মত মুক্তি লাভ 
করা । তাহার একটি গীতে আছে--“সতত ত্রিতাপের তাপে, ন্ৃদ্দিভূমি গেল 
ফেটে ।” এই ত্রিবিধ ছুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই তিনি অধীর হুন। 
এই মাযামোহময বোগশোক-জর্জরিত মানব-জীবনকে তিনি ঘোর ছুঃখময় 
দেখেন ; তাই সেই মহাছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তিনি শক্তি-সাধনায 
প্রবৃত্ত হন। জাগতিক ছুঃখকে বরণ করিষাই তিনি এই অনস্ত ঘুঃখের সাগরে 
ভামিতে ভাসিতে শাস্তি-স্বর্গের তটে গিযা উপনীত হইবার জন্ত প্রস্তুত হইতে 
থাকেন ।-- 
আমি কি ছঃখেরে ভরাই। 
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই ॥ 
আগে পাছে ছুঃখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই। 
তখন ছুঃখের বোঝ মাথায় নিয়ে, ছুঃখ দিযে মা বাজার বসাই ॥ 
বিষের কমি বিষে থাকি মা বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই। 
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝ! নিষে বেডাই ॥ 
প্রসাদ বলে ব্রক্ষমধী, বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই। 
দেখ, সুখ পেষে লোক গর্ব করে, আমি করি ছুঃখের বভাই ॥ 


মহামচ্তি বৃদ্ধদেবের গ্তায় ভক্তি-সাধক রামপ্রসাদ ইহলোককে মনোহর 
দ্রাতিময, সংসারকে ভীষণ প্রতারণাময় ও মানবজীবনকে নিবিড় ছুঃখময বলিষ। 
বিশ্বাস করেন। তাহার মতে, প্রাণসমা পত্বীর প্রেম, প্রাপাধিক পুত্রের স্কেহ, 
প্রিয়বন্ঝুর প্রণয়--কোন কিছুই সত্য নয়,-_সমস্্ই অস্থায়ী, ক্ষণিকের মাত্র । 
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যে মনোমোহিনী আজি তোমার বাছবেষ্টনে অতীব উৎফুল্লা, সেই রমণীই কালি 
তোমায় ঘ্বণার সহিত দুরে ফেলিয়া! দিবে । যে আত্মীয়-স্বজন আজ সর্বদ! 
তোমার সন্নিকটে রহ্যাছে, তাহাদের কেহই কিন্ত তোমার পরলোক-গমমের 
অন্ধকার পথের সহ্যাত্রী হইবে না। অথচ ইহাদেরই মায়া-মমতাধ বশীভূত 
হইয়! তুমি তোমার সারা জীবন কঠোর অর্থোপার্জনে ব্য করিতেছ! কেবল 
মাত্র সংসার নয়, মাহুষের দেহের মধ্যেও তাহার ভীষণ শক্রকুল বাস করিতেছে । 
আমাদের ইন্দ্রিগ্রাম আমাদিগকে অবিরাম অস্থির করিয়! রাখিতেছে, কামাদি 
যড়রিপু আমাদের মনকে নিরম্তর সধশলিত করিতেছে, এবং কুবামন। আমাদের 
চিত্তকে বিকৃত করিয়! ফেলিতেছে। এইক্পে আমর! আমাদের প্রক্কত স্বরূপ 
বিন করিয়া, জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলি এবং স্বপ্রাবিষ্টের ্তায় এ্রহিক 
স্ুখভোগে বুথ! কাল হরণ করিতে থাকি । এই মিথ্যা জগতে আমর! বুথাই 
অহঙ্কারে স্ফীত হই। কারণ, ভূমগুলে প্রতিষ্ঠা লাভের কোনই. সার্থকত৷ নাই, 
এখানে কেহই চিরদিন প্রভূত্ব করিতে পারে না, এন্বানের কোন কিছুই 
চিরস্থায়ী নয়। সুতরাং অসার বিষয়-বাসনার মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া 
ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত হও ও পরমপদ-প্রাপ্তির জন্ত সাধন! কর,_ইহাই 
রামপ্রসাদের সছুপদেশ। এইভাবের' ছুইটি গীতের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল ।-- 
(১) ভেবে দেখ মন কেউ কার নয, মিছে ফের ভূমগ্ডলে। 

দিন ছুই তিনের জন্য ভবে, কর্তা বলে সবাই বলে ॥ 

আবার সে কর্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে। 

যার জন্ত মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যাবে চলে, 

সেই প্রেয়সী দিবে গোবর-হড়া, অমঙ্গল হবে বলে ॥ 


(২) গেল দিন মিছে রঙ্গে রসে 
আমি কাজ হারালাম কালের বশে ॥ 
যখন, তারা, ধন উপার্জন করেছিলাম দেশ-বিদেশ | 
তখন ভাই বন্ধু দার! সত, সবাই ছিল আপন বশে । 
এখন আধার ধম উপার্জন না হইল দশার শেষে । 
সেই ভাই বন্ধু দার! ঘুত মির্ধস বঙ্গে বাই রোষে | 
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বিষয়-বাসন| হইতে মাছুষের ছঃখ জন্মে এবং এই ছুরস্ত বাসনাই মাহুষের 
মরণশীল জীবনে আবদ্ধ হইবার প্রধান কারণ। এই হেতু সাধক কবি বাসন! 
দমন করিতে সর্বদ! সচেষ্ট । বাসনা-মলিন হৃদষে নির্যল আত্মা কখনও প্রতিভাত 
হয না? তাই চিত্তকে কামনাশৃষ্ঠ করিতে হয় 1. 


বাসনাতে দাও আগুন জেলে 
শ্ার হবে তার পরিপাটা । 
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই, 
মনের মযল! ফেল কাটি | 
কালীদহের কুলে চল, সে জলে ধোপ ধরবে ভাল 
পাপ কাষ্ঠের আগুন জাল 
চাপাযে চৈতগ্ভের ভাটা ॥ 


কিন্ত মনের বাসন' বিনষ্ট করিযা' আত্ম-সাক্ষাৎকার করা লহজ কথা নয় । 
এই সাধনাষ সিদ্ধি লাভ কর! ভোগলুব্ধ ছুর্বলের কর্ম ময+_প্নাষমাত্মা বলহীনেন 
লভ্যঃ1৮ তবে, অটল ভক্তির সহিত সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিলে 
পরমেশ্বরের কপায মনোবাসনা জয় করা যায, মোক্ষ-লাভ অনেকটা সহজ হইয়া 
আসে। এই আন্তরিক ভক্তির উপরেই রামপ্রসাদ বেশী জোব দিয়াছেন ।-- 
”ওবে, দকলের মূল ভক্তি, যুক্তি হয়, মন, তার দাসী |” 
“যে রসিক ভক্ত শুর, সেই প্রবেশে সেই পুর ।» 
রামপ্রসাদের প্রাষ প্রত্যেক সঙ্গীতেই শ্যামাদেবীর প্রতি অচল! ভক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায। তাহার ভক্তি *বিষধীর রাজসিক ভক্তি নহে,--যে 
রাজসিক ভক্তি কেবল জী কজমকে প্রকটিত হইতে চায়; কিন্ত তাহা! প্রকৃত 
সাধকের সাত্তিক ভক্তি। সেই সাত্বিক ভক্তির সহিত বিষয়িগণের রাজনিক 
ভক্তির কিন্ধপ প্রভেদ, তাহা এই সঙ্গীতে প্রতীত হইতেছে”. 
মন, তোর এত ভাবনা কেন? 
জয কালী ব'লে বস্না ধ্যানে । 
জীকজমকে কর্‌লে পুঁজ! অহঙ্কার হয় মনে মনে, 
আমি লুকিয়ে মায়ের কর্ব পুজা; জান্বে নাকো জগজ্জনে | 





১, পূর্ণচজ্্ বনু । 
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ধাতু পাষাণ মাটির মৃত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে ? 
আমি মনোময় প্রতিম। গণড়ে, বসাব হদৃপল্লাসনে | 
আলো-চাল আর পাক। কলা, কাজ কি তোর মে আয়োজনে ? 
আমি ভক্তি-মুধা মাকে দিয়ে, তৃপ্ত হব মনে মনে। 
মেষ-মহিষ-ছাগ-আদি কাজ কিরে তোর বলিদানে ? 
জয় কালী ব'লে দাও রে বলি এ দেহের ষড়রিপুগণে। 
কাজ কিরে তোর বিন্বদলে, কাজ কিরে তোর গঙ্গাজলে ! 
এ দেহে আছে সহ্ত্রদল, দাও রে মায়ের শ্ীচরণে। 
ঝাড়-লঞ্ন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর রোষনায়ে ? 
এ দেহে আছে জ্ঞান-দীপ, জল্তে থাকৃবে নিশি দিনে । 
রামপ্রসাদ বলেঃ ঢাকে ঢোলে, কাজ কি তোর সে বাজনে ? 
জয় কালী ব'লে দাও করতালি, মন রেখে মায়ের শ্রীচরণে ॥ 


রামপ্রসাদের অনেক সঙ্গীতে গভীর দার্শনিক তত্ব স্বানলাভ করিয়াছে । 
সেগুলির মধ্যে বৈরাগ্য-ভাব বিশে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই সংসার 
মায়াময় এবং এই পৃথিবীর শোভা-সৌন্দর্য পঞ্চভূতের প্রপঞ্চ মাত্র,_ইত্যাদি 
উচ্চ দর্শনের কথ! তিনি সহজভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন । যথা_ 


এ সংসার ধোকার টা্টি। 
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥ 
ওরে ক্ষিতি জল বন্ছি বাযু শূন্যে পাঁচে পরিপাটা ॥ 
প্রথমে প্রকৃতি স্কুলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটা । 
যেমন সরার জলে ূর্য্যহায়াঃ অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥ 
গর্ভে যখন যোগী তখনঃ ভূমে পড়ে খেলাম মাটি। 
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেডি কিসে কাটি ॥ 
এই গীতের শেষ চরণটি অপূর্ব মধুর ! মাতৃজঠরের সহিত মানবের যে 
নাড়ী-বন্ধন, তাহা তে৷ ধাত্রী কাটিয়াঁ দেয়, কিন্ত সংসারের সহিত ঘাহার যে 
মায়াবন্ধন, তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে কোন্‌ উপায়ে? ইহা! কেবলমাত্র রামপ্রসাদের 
প্রশ্ন নয়, ইহা! সমগ্র মানবজাতির কঠিনতম সমন্তা । তাহার সঙ্গীতমালায় এই 
মহাসমস্তার সমাধান মিলে। 
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রামপ্রসাদের প্রায় সকল গীতেই কালী, তারা, শ্বাম! প্রভৃতি নামের 
ছড়াছডি দেখিয়া, তাহাকে পৌত্তলিক ব! সাকার-উপাসক বলিয়া মনে 
হইতে পারে। কিন্তু বস্তৃতঃ তিনি নিরাকার ব্রক্ষে ই সাধন! করিয়া গিয়াছেন। 
বৈদাস্তিক দর্শনে সগুণব্রন্ম ও নিগুণত্রন্গ- বদ্ষের ছুই অবস্থার কথা উক্ত আছে। 
সগণব্রদ্ধের আরাধনার ঘ্বারাই নিগুণত্রদ্মের উপলব্ধি হয। প্রতিমা-পুজা 
বা মৃত্তির ধ্যান কর! বন্ষজ্ঞানের পরিপন্থী নহে, বরং উহার সহায়ক । পাতঞ্জল- 
দর্শনে মনঃসংযম করিবার জন্ত সাকার মৃর্তি-ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। কারণ, 
ধ্যান করিতে বসিলেই ধ্যান হয় না, নান] চিন্তা আসিয! চিস্তকে আচ্ছন্ন করিয! 
ফেলে। তাই প্রথমাবস্থায কোন মতি অবলম্বন করিয়া মনঃসংযম করিতে 
হয়। এই মুর্তি-পুজ! অবলঘ্বন করিযা৷ সাধকের মন যখন স্তরে স্তরে উ্ঠিতে 
থাকে, তখন তিনি ধ্যানমগ্ন হইয| শ্বীয হৃদয-মন্দিরে ইষ্টদেবতার উপাসনা 
করিতে পারে, প্রতিমার্দি বাহাবলম্বনের আর প্রযোজন হয না। অবশেষে 
তিনি যখন সাধনার উচ্চতম স্তরে উন্নীত হন, তখন সাকার ও নিরাকার 
দুই-ই তাহার কাছে একাকার হুইযাঁ যায, _-অসীম অনস্ত ব্রদ্ে তাহার আত্ম! 
বিলীন হইযা যায। রামপ্রপাদও সাধনার বিভিন্ন স্তরে উঠিষা, সাকার ব! 
নিরাকার, যে কোন ভাবেই তন্ময হইযা যাইতেন, এবং যখন যে ভাবে থাকিতেন্‌ 
তখন দেই জাতীয গীত গাহিতেন। তিনি কখনও শ্যামাকে স্থৃলা, সগুণা৷ আবার 
কখনও বা স্থক্ষা, নিগুণা! বলিষা বর্ণনা করিয়াছেন ।-_ 


“তারা আমার নিরাকার ।” 
প্ক্রিভূবন যে মাষের মৃত্তি 

জেনেও কি মন তাও জান না। 
কোন্‌ প্রাণে তার মাটার যৃত্তি 

গড়িয়ে কর্লি উপাসন। ॥” 


মত্যু-জীতির স্ভাষ ভয়ঙ্কর ভয মাহ্থষের আর নাই। কিন্ত যিনি ব্রহ্মদর্শী বা 
আত্ম-স্বরূপ-প্রাপ্ত তিনি মৃত্যুতে ভীত হুন না )--“আনন্দং ব্রহ্ষণো! বিদ্বান ন 
বিভেতি কুতশ্চন*- ত্রক্গের আনন্দ যিনি পাইয়াছেনঃ তাহার আর কোন 
কিছুতেই ভয় হয না। রামপ্রমাদের কোন কোন গীতে এইপ্রকার নির্ভীকত৷ 


শনি প্রাচীন ঝাজান। সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস 
সতেজে ব্যক্ত হইয়াছে । তীবণ যমের প্রতি তিনি নির্ভয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয্লাছেন, এবং আমাদের বিশ্বাস, তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে পরমন্রদ্গে বিলীন 
হয়া পিয়াছেন।-- 

রসনায় কালী কালী বলে। 

আমি ডঙ্ক!। মেরে যাব চলে ॥ 


॥ সমাপ্ত ॥ 
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